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ভুমিকা 


১৯৬৭-র মার্চ মাসে তরাই-এর নকশালবাড়ী এলাকায় যে কঘক আন্দোলনের 
হত্রপাত, ত! নান! কারণে ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও, সামাজিক ইতিহাসে 
সবিশেষ গুকত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন যেমন একদিকে এদেশের কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির রাজনীতিক কর্মকাণ্ড এবং সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! 
করেছিল, তেমনি শহরের ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশকে যুক্ত 
করতে পেরেছিল কৃষক আন্দোলনের অংশভাগ হিসাবে । ফলে মধ্যশ্রেণীর 
উপরোক্ত অংশ এতাবৎকাঁলের দোলায়মান শ্রেণীঅবস্থান থেকে, সাময়িককালের 
জন্তে হলেও চেষ্টত হয়েছিলেন আপন শ্রেণীচাতি ঘটাতে । কার্ধক্ষেত্রে তা 
কতট সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছিল, সে বিচারের দায় ইতিহাসের । অবশ্তঠ এ-তথ্য 
নম্বীকার্য যে, তেভাগ! আন্দোলন, কাবন্ীপের লড়াই ইত্যার্দি কৃষক 
আন্দোলনকে কেন করে ইতিপূর্বেও কবিতা-গান-গল্প (লখা হয়েছে, কিন্ত সেগুলি 
শেষ পর্যন্ত ছিল মধ্যবিত্ের রচিত মধ্যবিত্ত চেতনার সাহিত্য। তা কোনদিন 
যথার্থ অর্থে কষক-চেতনার সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি । অথবা! বল! চলে, সে 
চেষ্টাও মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাহিত্যিকের করেননি । 

নকশালবাদী আন্দোলনে যে মধ্যবিত্ব ছাত্র যুবকের! অংশ গ্রহণ করেছিলেন, 
তাঁদের সকলেই আকাঙ্কফিত ছিলেন কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে এবং তাদের কাছ 
থেকে শিক্ষা! গ্রহণ করতে । যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ব! যার! 
সংযুক্ত না থেকেও এই আন্দোলনকে রাজনীতিকভাবে সমর্থন করেছিলেন, তাদের 
সকলের কাছেই উক্ত প্রাথমিক চেতনাই ছিল এক মূল্যবান শর্ত। ন্বাভাঁবিক- 
ভাবেই এই চেতন! থেকেই তারা গণমুখী সাহিত্যের বিষয়ে ভাবিত হলেন? চেষ্টা 
করলেন সাহিত্যে। কষক-শ্রমিক জনগণের চিন্তা এবং সংগ্রামকে সাহিত্যে নিয়ে 
আসতে । এর ফলে সমাজ-বিষয়ক চিন্তায় যেমন একট! নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার 
প্রকাশ ঘটলো, তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এল পরিবতিত চেতনার নতুন প্রকাশ 
বারন! । সার্থকত! বা! ব্যর্থত৷ বিষয়ে এখানেও অবশ্ত বিতর্কের অবকাশ থেকেই 
ধাচ্ছে। 

তবু এই আন্দোলন এবং নতুন চেতনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭-র শেষদিক থেকে 
যে সাহিত,স্র প্রয়াস চলেছে, তার গুরুদ্ব কিছুমাত্র কম নয়। আর অন্ত্দিকে 
বুর্জোঅ! শিবিরের লেখফের! ( যাদের মধ্যে কেউ কেউ অবস্ত নিজেদের বামপন্থী 


বলে দ্াবীও করেন) এই আন্দোলনকে নন্যাৎ করতে যে পরিমাণ লেখ 
লিখেছেন তার পরিমাণও যথেষ্ট । আমার কাজ এই পুরে! প্রয়াসকে নি্কেই। 
বল! ভালে! যে, এই সমীক্ষা! কোনক্রমেই একটি সম্পূর্ণ ব! সার্থক সমীক্ষা হয়ে 
উঠতে পারেনি, হয়েছে একটি নমুন। সমীক্ষা মাজ। কারণ নবশালবাদী 
আল্োলনের বহু পক্রপত্বিক1 জনেক চেষ্টা করেও আম সংগ্রহ করতে পারিনি; 
কারণ বনু পত্রপত্জিক আজ হারিয়ে গেছে । তবু অনেক পত্রঝার পক্ষ থেকে 
গ্রহের ব্যাপারে আমাকে যে-পরিমাণ সহায়ত কর! হয়েছে তার জন্কে সেইসব 

গত্রপতিকার বন্ধুদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অন্তপক্ষের লেখকদের 
যা সংগ্রহ করতে পারিনি, তার জন্তে আমার কোন ক্ষোভ নেই । কেনন! তাদের 
মধ্যে থেকে যে কয়েকটি বই নিয়ে নমুনা-সমীন্ষ! কর! হয়েছে, তার ছকেই অঙ্ক 
সব জেখক ব1 বইগুলকে বিচার করা চলে। 

সর্বোপরি, আমি আমার নিজের চিস্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। 
জানি, কোন যোগ্যতর ব্যক্তি একাজ করলে, আমার চেয়ে অনেক ভাঙ্ভাবে 
করতে পারতেন | প্রাসঙ্ককভাবে উল্লেখযোগ্য ইরাবান বন্থ রায়ের “বসন্তের 
বন্রনির্ধোষ ও বাংল কথ! সাহিত্য নামীয় লেখাটি ( অনীক, এপ্রিল'মে, ১৯৮০; । 
কিন্ত যেহেতু ইত্তিমধে)ই বহু লেখ! হারিয়ে গেছে এবং আরো! দেরি করলে, আরে! 
বেশি লেখ! কিলুগুর সস্ভাবনা, তাই প্রায় তাড়াছড়ে। করেযু! পাওয়া! গেল) এ- 
গ্রন্থে নথিতুক্ত কর। হোল। 

ইতিপুৰেই উল্লেখ কর! হয়েছে, এপ্রস্ছের জন্তে পত্রপত্জিকাদ সংগ্রহের ব্যাপারে 
আমি বহু জনের কাছেই খণী। শ্রীশস্কর সরকার প্রধানত পুরোন পত্রপঞ্জিকাদি 
সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তার কাছে আমার খণ অপরিসীম। শ্রী শমীক 
বন্্যোপাধ]ায় গুম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পাও্ললপি দেখে তার মূল)বান 
মন্তব্যাদি ঘার। আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার »ম্পর্কের কথ! 
মনে রেখেই ক₹তজতা প্রকাশ করছি ন। একইভাবে উল্লেখযাগ্য বন্ধুবর 
দীপঙ্কর চক্রবতাঁ ও পৰি সরকারের নাম। এত দ্ব্তীত, আরো। অনেক অনেক 
সহ্ধদয় লেখক সম্পাদক সংগ্কথ্ঠিকর্মী বন্ধুর কথ এ প্রসঙ্গে ক্কৃত্জচিত্তে দ্বীকার 
করি। বই্টিছাপ!র ব্যাপারে এত দেরি হোল যে তাদের সকলের নাম আজ 
আমি শ্বতি থেকে উদ্ধারে অপারগ | বছুর। আমার অসহাহত1কে ক্ধম। করবেন 
আশ! করি। 


নির্মল ঘোষ 


প্রথস্ম অবধ্র্যাঙ্ 
॥ এক ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ ও ভারঙবর্ষের বাজনীণততক ও সামাজিক ইতিহাসে নকশালবাদী 
রাজনীতি এবং আন্দোলন নান! কারণে সবিশেষ তাৎপংপূর্ণ । কৃষককে বঞ্চনার 
অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৭-ব মার্চ মাসে নকশালবাড়ী 
এলাকায় যে আন্দোলনের স্ুত্রপাত তা অচিরাৎ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমগ্র 
ভারতবর্ষে । গেরিল! যুদ্ধের মাধ্যমে সশস্ত্র কুষি-বিপ্রবেব এই রাজনীতি কার্ধত 
এতাবতকালের লালিত সমাজ সম্পকিত সমস্তপ্রকার চিস্তাচর্চার মূল ধবে নাড়া 
দিল। ১৮৩৫ সালের ইংরেজি-ভিত্তিক পশ্চিমীমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যার মূল উদ্দেশ 
ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তালিম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ অগ্রগামী প্রত্ৃভঞ্জ এক 
পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে তোলা, এবং যা! কার্ধত সামস্তবাদ প্রভাবিত ভারতীয় 
মানসের ওপর সাংস্কতিক দাসত্বেব নোবা। চাপিয়ে দেয়, ত1 এদেশে জাতীয় সবকার 
প্রতিষ্ঠিত »বার পরও একইভাবে অব্যাহত বইলে' , জমিদাবী প্রথা কাগজে কলমে 
বিলুপ্ত হলেও, কার্ধকব মালিকান! হরেকরকম ফাকির মাধামে সামস্তপ্রভুরাই ধবে 
রইলেন , মাইনত জমি হাতে পাওয়া ক্লষকেবাও খণ, বীঞ্ধান, জল ইত্যা্িব 
প্রয়োজনে পুনর্বার খণগ্রস্ত এবং নিঃস্ব হতে থাকলো । গ্রামাঞ্চলে সরকাবের 
সমস্ত খণদান ইতাদি ব্যবস্থাই প্রহ্সনে পরিণত হচ্ছে এবং পূর্বকঃলের মতোই 
সামন্তপ্রভুরা যাবতীয় সরকারী সহায়তাব ফসল ঘরে তুলছে । সামগ্রিক 
ভাবে দেশব্যাপী উক্তপ্রকার আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ ও নৈরাজ্যের দিকে 
শহর ও গ্রামেব বৃহত্তব জনসমাজেব দুষ্ট আকর্ষণে সমর্থ হোল নকশাঁলবাদী 
রাজনীতি । ফলে উনিশ শতকেব সাআজ্যবাদী চক্রান্তে ফলে শহর ও গ্রামের 
মধো যে দুরত্ব ও বিচ্ছিন্নত! স্থষ্ট হয়েছিল, শিক্ষ!-ব্যবস্থাব ফলে যে ইংরেজদের 
শেখানে। ইতিহাগের বুলি আওড়ানেো। চলছিল, এই প্রথম উক্ত রাজনীতি তাকে 
পুনবিবেচনার কঠিন মাটিতে এনে গাড় করাল! । সচেতন সাহিতাক কবি 
শিল্পীরা এর ফলে যেমন নিজেদের শিল্পস্থক্টতে সমাজচৈতন্যেব প্রতি যথাযথ 
আস্থাবাঁন হলেন তেমনিই সমাজতাত্বিক এবং বুদ্ধিজ্ীবীব! আগ্ৃহী হলেন সমাজ ও 
ইতিহাসের সচেতন দ্বান্বিক ব্যাখ্যায়। 


শকশাল-১ 


মাও-ৎসে-তৃঙের চিন্তাধারার প্রয়োগে কষি-বিপ্লব সাফল্যমণ্তিত করার প্রয়াস 
এদেশে প্রথম লক্ষিত হয় ১৯৪৬-৫১ সালে রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার 
আন্দোলনে । অবশ্ত কমিনফর্মের প্রধান সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে সে 
আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। এবং অনস্বীকার্য যে নকশালবাড়ীতেই প্রথম মাও 
খসে-তুডের চিন্তাধারার ব্যাপক ও সুসংহত প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষিত হয়। এর 
একদিকে ছিল সংসদীয় রাজনীতির প্রতি গভীর অনাস্থা এবং এতাবংকালের 
কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রতি কঠোর সমালোচনামূলক মনোভাব আর অন্যদিকে 
সশঙ্জ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষি-বিপ্লব সাথক করার প্রয়াস । ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি ( মার্কসবাদী-লেনিনবাদী )-র কর্মস্চীতে বলা হয়েছিল, “ভারতীয় বিপ্লবের 
মূল কাজ হচ্ছে সামস্ততন্ত্র আমলাতান্ত্রিক পুক্তিবাঁদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদের উৎথাত কর'। এটাই আমাদের বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত কবেছে। 
আমাদের দেশ এখন গণতান্ত্রিক বিপ্রবের স্তরে রয়েছে, যে বিপ্রবের অন্তর্বস্ত হল কৃষি 
বিপ্লব । (১) নকশালবাড়ী অভ্যুত্থানের পর তার মূল্যায়নে চীনের পীপল্স্‌ ডেইলী 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখ! হয়, “ভারতীয় কুষকদের বিদ্রোহ ও ভারতীয় 
জনগণের বিপ্লব হচ্ছে অনিবাধ কারণ প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শাসক এছাড়! আর 
বিকল্প রাখেনি । কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত, নামে স্বাধীন হলেও বাস্তবত এখনও 
একটা আধাসামস্তাস্তথিক ও আঁধাওপনিবেশক দেশ । কংুগ্রস সরকাব ভাবতীয় 
সামস্ত রাজকুমার, বুহৎ জমিদার এবং আমলাতাস্ত্রিক মুতসুদ্দি পুঁজিপ্রুতিদের স্বাথেব 
প্রতিনিধিত্ব কবছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে ভারতীয় জনগণের ওপর নির্দয় 
নিধাতন ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার পুরোন গ্রতু বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল থেকেই সে তার নতুন প্রত মাকিন সাআাজ্যবাদ এবং 
তার এক নঙ্গর সহযোগী সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের কোলে নিজেকে সপে 
দিয়েছে । এভাবে সে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে ব্যাপকভাবে বিকিয়ে দিয়েছে। 
কাজেই ভারতীয় জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক ও কুষক জনতার পিঠের ওপর 
বিরাট পাহাড়ের মতো চেপে আছে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, 
সামস্ততত্র ও আমলাতান্ত্রিক মুত্হুদ্দি ও পুঁজিবাদ । গত কয়েক বছরে কংগ্রেস 
সরকার অনেক বেশি তীব্রভাবে ভারতীয় জনগণের ওপর তার নির্ধাতন ও শোষণ 
বাড়িয়েছে এবং জাীয় বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করছে । দেশে নেমেছে 
দুভিক্ষ। ক্ষুধা এবং অনাহারে মৃত মানুষের লাশ ছড়িয়ে পড়ে থাকে প্রান্তরে 
প্রান্তরে । ভারতীয় জনতার বিশেষ করে ভারতীয় কৃষকদের জীবনধারণই অসম্ভব 
হয়ে গ্লাড়িয়েছে। দাজজিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকের তাই ফেটে পড়েছে 
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বিদ্রোহে, হিংসাত্বক বিপ্লবে । এট! সারা ভারত জুড়ে কোটি কোটি জনতার 
হিংসাত্মক বিপ্রবেরই স্থচন! ।১ (২) 

নকশালবাড়ী অঞ্চলের ধনী জোতদার ও চা-বাগান-মালিকদের উদ্্‌ত্ত জমি 
দখলের আন্দোলনে&নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্ট পার্টি ( মাঝ্সবাদী )-র বামপন্থী অংশ। 
ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একাধিপত্যে ভাঙন আসে । 
সতেবোটি রাজ্যের আটটিতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় । ১৯৬২-তে কংগ্রেস 
পেয়েছিল শতকরা! ৪৪৭২ ভোট, তা! ১৯৬৭-তে গিয়ে দাড়ায় শতকর! ৩৭৮৭ তে? 
লোকসতায়ও তাদের সদস্তসংখ্য। ৩৫৮ থেকে কমে গিয়ে দাড়ায় ২৮২ সংখ্যায়। 
কেবাল! ও পশ্চিম বাংলায় মাক্সবাদ্দী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তত্রণ্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসেন । এমতাবস্থায় যখন নকশালবাড়ী আন্দোলন বিস্তৃতি পেতে 
থাকে এবং এই আন্দোলন দমনে বাংলা কংগ্রেস, প্রজ। সোঁশালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস 
প্রচার, আবেদন ইত্যাদির দ্বারা সচেষ্ট" হয়, তখন মাঝ্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
মধ্যে দু'ধরনের সমন্তা প্রকট হয়ে ওঠে । এর প্রথমটি ভোল, এই আন্দোলন দমন 
করতে না পারলে কেন্দ্রীয় সরকার 'আইন শৃঙ্খলা” রক্ষার নামে যুক্তফণ্ট*“সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, আর অন্যটি হোল, যদি সরকার দ্বারা & আন্দোলন দমিত 
হয়, তবে বুর্জোয়৷ সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা, এবং সরকারে টিকে থাকাব 
জন্যে 'শ্রেণীসংগ্রাম পরিহার করাঁব অভিযোগ দলের ভেতর থেকেই উত্থাপিত হতে 
পারে। এই সংকটের আপাত সমাধান তাব! নকশাঁলবাড়ীতে পুলিশী হামলার 
নিন্দ। করেন এবং পার্টির বামপন্থী অংশের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেন। 

এদিকে সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে সি. পি. এমের বামপন্থী 
অংশ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ছিলেন । অবশ্ঠ অনেক কর্মীই ধরে নিয়েছিলেন যে পার্টির এই 
সরকারে অংশগ্রহণ কাধত সংসদীয় গণতন্ত্রের কংগ্রেস ও অন্যান্য গ্রতিক্রিয়াশীল 
দলগুলির সত্যিকার চরিত্র উদ্ঘাটনের ক্তন্তেই এবং যে-কোন দিনই আবার তার! 
সরকার থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ কবে দেবে যে জনসাধারণের প্রক্কত মুক্তি 
সংসদ্দীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কখনোই আসতে পারে না। কিন্তু জঙ্গী পার্টি 
করমীদের সে-আকাঙ্ষা পূরণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তছুপরি পার্টির 
নেতারা ও মন্ত্রীরা, জোতদদাররা বেআইনীভাবে দখল কর! জমি যাতে ভোগ 
করতে না! পারে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষক.+ন ওপর শোষণের চিরস্তন ব্যবস্থা 
বজায় রাখতে ন। পারে, তার জন্তে ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 
তা কাত পূরণেও সমর্থ হলেন না। ফলে পার্টির জঙ্গী কর্মীরা অধিকতর বিক্ষু 
হতে থাকলে! । পরবর্তীকালে বিধানসভায় এক বক্তৃতায় হরেক কোঙার 
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ম্পরতই-বলেছিলেন, “..বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিকায় এবং বর্তমান 
সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে সত্যিকারের ভূমি সংস্কার-_যে ভূমি-সংস্কার সত্যিকারের 
ভূমির সমন্তার সমাধান করতে পারে, যা গরীব কৃষকদের সত্যই জমিঃছিতে পারে, 
যা জাম্ণার ও মহাজনদের লুষ্ঠনকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে পারে সে--এই 
কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয় । ।(৩) পক্ষান্তরে মাঝ্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালে 
নকশালবাড়ীর “ক্ষমত! দখলের শ্লোগানকে অগ্রাহ ক'রে সমস্ত আন্দোলনকে 
চিহ্নিত করে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আথনীতিক অধিকার রক্ষার লড়াই হিসাবে 
অভিহিত কবে। এবং বলা হয় যে নকশালবাড়ী আন্দোলনকে আইন-শৃঙ্খলার 
সমস্ত হিসেবে দেখা ভুল, আর সেইসঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থার সামাজিক আথনীতিক 
দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখবার জন্য অনুরোধ জানানে! হয়। তদুপরি পার্টির বিচারে 
যা 'হঠকারী লাইন, তা পরিত্যাগ করার জন্যে নকশালবাড়ী শাখার সঙ্গে 
আলোচনা চালানে। হয় । (৪) তৎকালীন ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী হরেকুষ্ণচ কোটার নিজেই 
নকশালবাড়ী ও শিলিগুড়ি যান চারু মজুমদার ও কানু সান্তালের সঙ্গে আলোচনা 
করতে, কিন্ধ কাধত [তার সে প্রচেষ্টা বার্থ হয়। "কারণ মাক্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির বামপন্থী অংশ, যার! নকশালবাড়ীর পথকেই একমাত্র পথ বলে বিশ্বাসে 
অটল ছিলেন, তারা৷ কিছুতেই উক্ত আলাপ-আলোচনায় এঁকামত হলেন ন। 
পক্ষান্তবে তার! দলের মধ্যেই সংশোধনবাদে'র বিকদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন । 
চারু মজুমদার স্পইতই লিখলেন, 

“ভারতের কম্যুনিন্ট প্রার্টির ( মাক্সবাদী । কেন্ত্রীয় কমিটি একটি বাজনী হক 
পস্থা গ্রহণ করেছেন যা নূলত বিপ্রবনিবোধা ; চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙের চিন্তা 
এবং মাক্সবাদ-লেনিনবাদবিরোধী ? শ্রেণী সমঝোতা 9 সংশোধনবাদী আদর্শ- 
বাদের ভিত্তিতে গঠিত। মাছুরাই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি শান্তিপূর্ণ পথে 
সমাজবাদে উত্তরণের অন্ুকলে এক ঘোমুণ! করেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে 
দেশের উন্নতির পথ বেছে নেন:--কুষক সংগ্রামগুলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় "কমিটি কোন 
তণিত! না করে মেনশেভিক রাজনীতিক পন্থা গ্রহণ করেন ও বর্তমানে সংগ্রামের 
বিরোধিতায় শেন করেন কথা "এখন, যখন মাছুরাই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি কোন নিপ্রবী কমিটি নয়। অতএব, প্রতি 
মাক্বাদী-লেনিনবাদীর বিপ্ললী কর্তব্য হল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ) করা 1” (৫) 

১৯৬৭-র শেষদিকে মাল্পসুবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত চেহারাটা স্পষ্টত 
লক্ষিত হয়। পার্টির সদশ্ত-সংখ্যাও কমতে থাকে । সি. পি. আই (এম )-এর 


নিজস্ব পরিসংখ্যান থেকে জান যায় যে ১৯৬৪ সালে পার্টির সন্ত ও প্রার্থী সদন্ত 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০৬,৩১৩ ও ১২, ৩৭০ যেটা ১৯৬৮-র প্রারস্তে গিয়ে দাড়ায় 
যথাক্রমে ৬৫,৪০২ এবং ১১২৩ জনে (৬) এবং অনন্থীকার্ধ যে এই ঘটনা মুখ্যত 
আস্তপার্টি সংঘর্ষেরই ফল । পার্টির মাছুরাই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে চীন! 
কমিউনিস্ট পার্টির মতের সঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যে মতপার্থক্য ছিল এবং 
যাকে তৎকালীন বামপন্থী অংশ 'সংশোধনবাদ'রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, ১৯৬৮-র 
এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ গুরুতর হওয়। সবেও, নেতৃত্ব 
সে প্রস্তাবটিকেই কার্ধত দাখিল করলেন । ফলে সোভিয়েট লাইন ও চীন! লাইন 
থেকে প্রায় সমদূরত্ব বজায় রেখে একটা! মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রয়াস এই প্রস্তাবে 
স্প্টতর হোল। 'এবং সোভিয়েট দৃষ্টভঙ্গীতে বিবেচনায় এই ক্ষমত! প্রস্তাব ছিল 
সংশোধনবাদবিরোধী আর চীন! দৃষ্টিতে এটা ছিল পরিপূর্ণ সংশোধনবাদী | (৭) 
এই প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে সি. পি. আই । এম ) ভারতীয় বিপ্রবের স্তর ও 
কৌশল সং” তত্বের ক্ষেত্রে ডাঙ্গেবাদীদের শ্রেণী সসঝোতার সংশোধনবাদী পথ 
পরিতাগে সমর্থ হয়েছে (৮)? 

এই প্রস্তাবেব প্রারস্তেই স্বীকার কবে নেওয়া হয়েছিল যে আমর! এক নতুন 
যুগে উপনীত যে যুগ ভোল ধনতন্ত্ থেকে সমাজতন্ধে উন্তবণের যুগ । “আমাদের 
যুগ অনশ্টই 'এক নতৃন যুগ; পুঁজিবাদ থেকে সমাজ্বাছে উত্তবণের এক যুগ; এ 
এক যুগ, যখন বিশ্ব-উন্নয়নের পন্থা নিধাবণ কবাব কাজে সিন্ধান্ত নেবার দায়িত্‌ 
বর্তাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমাক্ততান্থিক বাবস্থাব উপরে $ এ জাতীয় মুক্তিব ও সমাজ- 
তান্থিক বিপ্লবের যুগ , এ যুগ উপনিবেশিকতার দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্;ঃসের মবণোন্ুখ 
প্র্চিবাদ ও সমাজতঙ্ববাদেব শক্তিগুলিব মহান সংগ্রামের এবং জাতীয় মুজি্ 
বিদ্রোন্ছেব যুগ ' বিশ্ববাপী সাআাজযবাদেৰ পতন ও সমাজতন্ববাঁণ এবং সামাবাদের 
চড়াস্ত জয়ের যুগ ৯ 

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রবাদের এই ক্ষয়িষ্তত| এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহেব 
বর্তমানে তাকে পরাজিত করার মত ক্ষমতা অর্জন কবার ফলে, উক্ত প্রস্তাব 
অগ্মায়ী, তাকে সংগঠিত ও স্থুসংহত করার জন্যে প্রয়োজন, 

“সমাজতন্ত্রবাদী কটনীতির এক বিপ্লবী সংঘট, যার উদ্দেশ্ট হবে সবচেয়ে 
প্রতিক্রিয়াণীল সাস্ত্রাজ্যবাদী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক.: ফেলা__আর সে কাজে ব্যবহৃত 
হবে সমাজতত্ত্রী শিবিবের সশদ্ব শক্তি । যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শান্তিকামী 
দেশগুলির উপর আক্রমণনীতি*গ্রহণ করে, অথবা! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে 
রক্তে নিমঞ্জিত করতে চেষ্টা করে, তার্দের বিরোধী এই শক্তি 1” (১০) এ-বক্তব্য 
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স্পষ্টতই গ্রমাঁণ করে যে 'মাক্স্ধাদী কমিউনিস্ট পার্ট সোভিয়েট লাইনের 
ভাবনায় ভাবিত ছিল না। কারণ সোভিয়েট লাইনের মতে ধনতন্ত্রবাদ কোন 
দেশের পক্ষেই আর ভয়ঙ্কর শত্রু বা! বিপদ হিসেবে গ্রাহ্থ নয়। একালের মূল 
সামাজিক দ্বম্্ প্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাবে বল! হয় যে সমকালের ছবন্ব হোল, সমাজতন্ত্রের 
শিবিরগুলির সঙ্গে পুঁজিবাদী শিবিরগুলির, পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েত ও 
বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে শোধিত দেশগুলির, এবং 
সাআজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ও একচেটিয়! পুঁজিপতিদের মধ্যেকার ছন্ব। এইসঙ্গে 
উক্ত দলিল “আধুনিক সংশোধনবাদী'দের নিন্দা করা হয়েছে, তাদের “অ-মাক্ষীয় 
ও সুবিধাবাদী গ্রবণতার জন্য । যে কারণে তার! সমাজতন্ত্রী শিবির ও সাআজ্য- 
বাদী শিবিরের বিরোধকেই, বিশ্ব উন্নয়নের পন্থা! নিরূপণকারী একমাত্র বিবোধ 
হিসাবে প্রায় দেখে ।” (১১) তছুপরি সংশোধনবাদীর! সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলির মধ্যে নিয়ত যে আর্থনীতিক, বাজ্তনীতিক, মতাদর্শগত এবং সামরিক 
লড়াই চলছে, তা গোপন রেখে উভয় প্রকার দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক 
প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তবই প্রচার কবে। এই তৰকে খণ্ডন 
করে বাস্তবে বলা হয় যে, এর দ্বার সংশোধনবাদীর! সাম্রাজ্যবাদের অবিবাম 
আক্রমণকে গোঁপন রেখে তাকে তুষ্ট করে মার সেইসঙ্গে বিশ্বেব প্রলেতারিয়েতদের 
সাম্রাজ্যবাদের ধিরুদ্ধে আর্থনীতিক, রাজনীতিক, মতাদর্শগত ও সামরিক লড়াইয়ের 
ক্ষেজে নিরস্ত্র করে। (১২) 

এবং এই প্রস্তাবেই শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতঙ্ে উত্তরণের পথকে সমর্থন করা 
হয় এবং বলা হয়, “এ সত্য অনন্বীকার্ধ যে শাস্তিপূর্ণ উপায়েই বিপ্লব সাধন 
করে ক্ষমতা অর্জন করতে বেশি পছন্দ করবে প্রলেতারিয়েত” এবং “আমাদ্ে 
পার্টি ...... সংগ্রাম করছে শান্তিপূর্ণ উপায়ের মাধ্যমে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্টা করতে 
এবং সমাজতন্ত্রী রূপান্তর সাধন করত ।” (১৩) কিন্ধু উক্ত মতাদর্শগত প্রস্তাব 
অন্যায়ী আধুনিক সংশোধনবাদীদের বক্তব্যে, “প্রতিদেশে ও আস্তর্জাতিক পধায়ে, 
প্রলেতারিয়েতের এবং সমাজতন্ত্রবারদের আদর্শের পক্ষীয় শক্তিগুলির পারম্পরিক 
সম্পর্কে পরিবর্তনের কারণে-__-+ বৃহৎ জনষংখ্যার মনে সমাজতন্ত্রবাদ বিসয়ে ধারণ! 
ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠার কারণে-_- মাক্সঃ এঙ্গেল্স, লেনিন ও স্তালিন, সহিংস বিপ্লবের 
যে বিশ্বজনীন নীতির উপর জোর দিয়েছেন_-য! বুর্জোয়! শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তা এখন সেকেলে হয়ে পড়েছে । অতএব তা বর্জনীয় । 
তারা যুক্তি দেখান, এর পরিবর্তে স্থান নেওয়। উচিত শাস্তিপূর্ণ উত্তরণ ও সংসদীয় 
পম্থার নীতির । তারা এ তবও প্রচার করেন, তথাকথিত এক জাতীয় গণত্্ী 
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রাষ্ট্র তৈরি করে সমাজতন্ত্রবাদী রূপান্তর কার্যকরী করা সম্ভব। তাতে বুর্জোয়! 
ও প্রলেতারিয়েত, উভয় শ্রেণীই যুক্ত নেতৃত্ব দেবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্রকে । এইভাবে তারা, প্রলেতারিয় বিপ্লবের কিছু 
প্রাথমিক ও মৌল প্রসঙ্গকৈই সংশোধন করতে চান। যেমন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব 
বিষয়ে মাঝ্সবাদী-লেনিনবাদী ধারণ|। যেমন, বর্তমান যুগে বিপ্লবে প্রলেতারিয় 
নেতৃত্ব বিষয়ে ধারণ] 1৮ (১৪) 

এই প্রস্তাবেই আধুনিক সংশোধনবাদী'দের তথাকথিত অ-পু'জিবাদী পথ ও 
জাতীয় গণতস্ত্রের নীতিকে “ক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদ” হিসাবে নিন্দা করা হয়; কাব্ণ 
এ ভোল সে তত্ব য! “প্রলেতারিয় নেতৃত্বের ধারণাকে নাকচ করে, সমাজতন্ত্রবাদী 
উত্তবণ কারধকরী করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে ওকালতি 
কবে। পশ্চাৎপদ দেশগুলি সমাজতন্ত্রবাদদে পৌঁছতে হলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের স্তরটি 
বাদ ছি?য় যাবার যে নতুন সম্ভাবন! লেনিনীয় ধারণায় আছে, এই তত্ব তাকে 
বিক্কুত কব ।৮ (১৫) তদুপরি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে 
ক্রুশ্চেভ উপস্থাপিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শাস্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা ও 
শান্তিপূর্ণ উত্তরণেব তন্বকে আধুনিক সংশোধনবাদীর! শ্রেণী-বিরোধ দুরীকবণ ও 
শ্রেণী সমঝোতার হাতিয়ারে পরিণত করেছে । এবং “যেহেতু এই সংশোধনবাদী 
ধাবণা গুলি যথেষ্ট উন্নত, যেহেতু এগুলি কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এক কম্যুনিস্ট 
পার্টির নেতারা-__যেহেতু সে পার্টি প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরিচালনা কবছে 
_ যেহেতু সে রাষ্ট্র আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক ক্ষমতাশালী 
ভয়াবহ শক্তি হয়ে উঠেছে__, সেহেতু শান্তি, গণতন্্ব ও সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্ব- 
ব্যাপী সংগ্রামে উপর এর প্রতিক্রিয়! সত্যিই বিধ্বংস|1”/0১৬) এবং “সোভিয়েট 
বাষ্ট এবং সি-পি-এস-ইউ-এর সংশোধনবাদী নেতৃত্ব অন্ুস্যত আপসপন্থী ও 
সমঝোতাশ্বাদী নীতি বিষয়ে আমাদের যে সমালোচনা, তাতে কোথাও এই সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত ধাবণার অবকাশ'নেই, যে ( আমাদের মতে ) সোভিয়েট ইউনিয়ন, মাকিন 
সামাজ্বাদের মিত্র, অথব! ( সে) বিশ্বের নেতৃত্ব আমেরিকার সঙ্গে ভাগাভাগি 
কবে নেবার জন্য, অথব। পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের অঞ্চল ভাগাভাগিব জন্য 
কাজ্ত চালাচ্ছে । কেনন। এহেন ধারণার মানে দীড়ায়, সোভিয়েট ইউনিয়নকে 
সমাজতন্ত্রী শিবিরের বহিভূর্ত বলে চিহ্নিত কঝ/।” (১৭) আর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের 
এই দক্ষিণপন্থী স্থুবিধাবাদী লাইন গ্রহণের ফলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের 
আগ্রাসী নীতি ও সম্প্রসারণ দিনে দিনে বিস্তার লাভ করছে। সাম্রাজাবাদঈীদেব 
দ্বারা বিশ্বশক্কি, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ব্যাহত হচ্ছে আর সেই 
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সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে শাস্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমাজতম্ত্রের জন্যে সাআাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম সংহত হতে পারছে না । 

কর্মের মধ্যে দিয়ে এঁক্য স্থাপনার স্লোগান প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবে সোভিয়েট 
নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলা হয় যে ভিয়েতনামে তার! সাম্রাজ্যবাদী 
আমেরিকার বিরুদ্ধে এই নীতি কার্ধকর করতে দিচ্ছে না*এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় 
তাদের প্রতিশ্রতি পালনেও জক্রিয় নয়। নীতিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে মত- 
পার্থক্য থাকা সত্বেও সোভিয়েট নেতৃবুন্দ চীন। কমিউনিস্ট পার্টি ও নেতৃবৃন্দের 
কাছে, ভিয়েতনামে আমেরিকার আক্রমণকে রুখতে উক্ত এঁক্য প্রস্তাব ( 000109 
0. 85090) রাখেন । কিন্তু চীন' কমিউনিস্ট পাটি, ভিয়েতনামে সোভিয়েত 
ভূমিকাকে কাধত আমেরিকান সাম্রাজযবাদের সহায়ক বিবেচনা কবেই, সে- 
প্রস্তাব বাতিল করে। চীনের এই পদক্ষেপ ম্বাভাবিক কারণেই বিশ্বেব 
কমিউনিস্টদের কাছে বিতফিত বিষয় হয়ে দাড়ায় । মাঝ্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
উক্ত প্রস্তাবে বল! হয় যে চীনা কমিউনিন্ট পার্টির এ-প্রসঙ্গে সোভিয়েটেব উদ্দশ্যে 
বা আন্তরিকতা পরীক্ষা কবে দেখা উচিত, কাবণ,.“কর্মে একোব মানে দ্রাড়ায় 
সংশোধনবাদী এবং মাঝ্সবাদী লেনিনবাদীর মধ্যে এক্য, এই কারণ দেখিয়ে এঁকা- 
বদ্ধ কর্মের শ্লোগানটিকে নীতিবিবজিত আখ্য! দিয়ে সরাসবি প্রত্যাখ্যান করা 
বাস্তব বিচারে, সংশোধনবাদীদের বিচ্ছিন্ন কবার পবিবর্তে রাষ্ট্র ও নাগবিকদ্দেব 
সংশোধনবাদীদেব হাতে সমর্পণ করার সমার্থক হয়ে ঈ্লাড়ায় ।” (১৮) 

্রাতবপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে সঠিক সম্পক প্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাবে 
বল! হয় যে মাক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি অন্ুপাবে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট 
পার্টিই স্বাপীন ও পরম্পবের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান ? এক্ষেত্রে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের 
মধ্যে আম্গত্য বা শাসনের প্রশ্ন অবাস্তর । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 
রাষক্ষমতা করায়ত্তকারী পার্টি গুলি অন্য দেশের পার্টিগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার 
করছে 'এবং কর্তৃত্ব কায়েম করতে বদ্ধপরিকর । কিন্তু আমাদের পার্ট, “বিশ্বের 
সৌন্রান্র্যসূলক সকল অন্য পার্টিগুলির হুলত্রাস্তি ও সার্থকতা থেকে শিক্ষা নেবাব 
মত যথেষ্ট বিনয় ধবে বটে, আবার সেইগঙ্গেই তার উচিত বাইরের হস্তক্ষেপের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা, নিজের স্বাধীনত! এবং স্বাধীন রাজনীতিক পস্থাকে প্রাণপণে 
প্রতিরক্ষা করা৷” (১৯) 

বর্ধমান প্রেনামে এই গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে যে আলোচনা বা বিতর্ক 
চলে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা! কার্ধত অংশ নিতে পারেন নি। কারণ 
দ্লবিরোধী কার্ধকলাপের কারণে তাদের অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা 
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হয়েছিল। এইপ্রকারে বহিষ্কৃত প্রায় চারশ" সদন্তের মধ্যে ছিলেন চাকু মজুমদার, 
কানু সান্তাল, সৌরেন বনু, স্ুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, অসিত সেন, 
সরোজ দত্ত প্রস্গখের! । পার্টির দার্জিলিং জেল কমিটি ভেউে দিয়ে নতুন আযাড 
হক কমিটি গঠন করা হয়। স্থৃতরাং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বর্ধমান প্লেনামে যে 
মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠায়, তাদের সকলেই ছিলেন উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে । 
কিন্ম এতদ্‌সব্ধেও পার্ট থেকে বহিষ্কৃত বামপস্থীক্দের বক্তব্য প্রকাশিত হয়! তারা 
ইতিমধোই পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য কো-অন্ডিনেশন কমিটি' গঠন করেছিলেন । তাদের 
ইং:বেজি মাসিক “লিবারেশন'-এর নোটস্‌ কলামে লেখা হয় : 

“যা আশ! করা গিয়েছিল, ইদানীং বর্ধমানে অন্ষষ্ঠিত সি.পি.আই. (মাক্সবাদী)-র 
কেন্ধীয় কমিটির তথাকথিত প্রেনাম এমন এক আদর্শগত রাজনীতিক পন্থাকে 
চড়ান্ত সমর্থন জানাল, য! ঘূলত সংশোধনবাদী। কিছুকাল আগেই চীনের 
কমরেডরা বলেছিলেন, বিশ্ব কম্ানিস্ট আন্দোলনেব সামনে যে সমস্তাগুলি আছে, 
সেগুলি বিলে মাবা আজ নিরপেক্ষ, তাবা শীদ্রই স্থবিধাবাদের পথ গ্রহণ করবে 
এব* পরিণাযে যোগ দেবে প্রতিধিপ্রবী শিবিবে । যতদিন চলছিল মহান আদর্শ- 
গত সংগ্রাম, মাঝ্সবাদ লেনিনবাদ ও সংশোধনবাদের মাঝামাঝি থেকে 
সি পণ মাই এম. এর নেতারা নিরপেক্ষ থাকার ভান করছিলেন । কিন্থি তাদের 
কাজে ও কথায় প্রমাণ থাকছিল, যে তার এক সংশোধনবাদী, প্রতিবিপ্রবী পন্থা 
নিয়েছেন প্রথমে মাছুবাই ও পবে বর্ধমানে, আদর্শগত প্রশ্গুলি প্রসঙ্গে বক্তব্য 
যে খলে বলতে হয়েছে, মে ভালই । কিন্ধ মাক্সীয় লোননীয় নীতির প্রতি তাদের 
কপট বিশ্বস্ত ত 'গবং সি-পি-এস-ই উ-এর নেতৃত্তের চক্রান্থেব সংশোধনবাদী তত্ব ও 
নীতির প্রতি তাদেব অকপট সমথন, এ দুয়ের সংযোগ ঘটাতে এই সব কৌশলী 
ও ধূর্ত লোক প্রাণপণ চেষ্টা কবেন। মাক্সীয় বাকচ্ছটাজালে তার! তাঙ্ছ্বে বেই- 
মানিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্ধ সে মুখোশ তাদের স্বরূপ লুকাতে 
সামান্তই সক্ষম হয়েছে । গত বছব নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহ এই নয়া- 
সংশোধনবাদা চক্রান্তের প্রতিবিপ্রবী চরিত্রটি আগেকার সব কিছু থেকে অনেক 
কাধকরীভাবে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে । এ আব গোপন নেই যে এইসব লোক, 
কলষকদ্দের সং গ্রামকে রক্তে নিমজ্জিত করার জন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির হাতিয়ার 
হিসাব, তাদের রাষ্ট্র প্রশাসন যদ্ত্রের অংশ হিসাবে কাঁজ করছেন । প্রতিক্রিয়ার 
এইসব দালাল, ধার৷ মাঝ্সবাদী বলে মুখোশ পরে বেড়ান, বর্ধমান তাদের মুখোশ 
খুলে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ করেছে *** সোতিয়েট সংশোধনবাদীদের মতই এরা প্রচার 
করে থাকেন, আজকের প্রধান বিরোধ হল সমাজতাস্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী 


৯১ 


শিবিরের বিরোধ । অন্যত্র সর্বক্র মাক্বাদী-লেনিনবাদী ও চীনা কমরেডর! ঘা 
ঘোষণা! করেছেন, এর! তা বর্জন করেছেন। তারা বলেছেন, “এশিয়া, আফ্রিকা 
ও লাতিন আমেরিকার বিদ্রোহী জাতিগুলি, এবং মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 
সাআ্রাজ্যবাদীরা, এদের অন্তর্বর্তী বিরোধ হল সমসাময়িক বিশ্বের মুখ্য বিরোধ ॥ 
(লিন পিআও £ লং লিভ দি ভিকৃত্রি অফ পীপ.লস।ওয়ারী। ... সংশোধনবাদীছের 
মত এই স্থবিধাবাদীদের দলও শাস্তিপূর্ণ উত্তরণের ক্লোগান তুলেছে । সহিংস 
বিপ্রবেরধবিশ্বজনীন নীতিকে অকেজে। বলে বর্জন করার জন্য সংশোধনবাদীদের 
যখন এরা দোষী করেন, তখন মাক্সবাদকে এঁর! কপট মৌধিক সমর্থন জানান। 
,.. এই “মাক্সবাদী” নেতার! ভারতীয় বিপ্রবের এক নতুন পথ আবিষ্কার করতে 
উঠে পড়ে লেগেছেন । যে পথ রশীঙ্দের মত নয়, চীনাদের মতও নয়। চক্রিশ 
বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অন্বষণ চলেছে, এখনো সে মেহনতের ফলাফল 
ঘোষণা কর! বাকি আছে তাদের । ... কাদের “ভারতীয়” পন্থা, যে পন্থা! ধরে 
এই স্থবিধাবাদীর! চলছেন, ত' আজলে শ্রেণী সমঝোতার--শ্রমজীবী মানুষের 
প্রয়োজনীয় স্বার্থ গুলির প্রতি বেইমানির পথ। -*' এই সকল উদীয়মান সংগ্রামের 
পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় বিপ্লবের পথ নির্ণয়ে নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম এক 
প্রতীকী গুরুত্ব অর্জন করে ।” (২০) 

সি. পি. (এম)-এর উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি উপস্থাপিত 
হয় অঙ্জের রাজ্য কমিটির দ্বার! । জানুয়ারী, ১৯৬৮-তে অনুষ্ঠিত অন্ধ প্রদেশে রাজ্য 
প্লেনাম কেন্দ্রীয় কমিটির, প্রস্তাবের খসড়াটি ১৫৮-৫২ ভোটে নাকচ করা হয় এবং 
তার! দাবী করেন যে চীন! কমিউনিস্ট পার্টির জুন ১৪, ১৯৬৩-র বক্তব্যের লাইনে 
পুরো প্রস্তাবটির পুনলিখনের | এবং এই মর্মে টি. নাগি রেডি, সি. পুল! রেড্ডি 
এবং কোল! ভেনকাইয়। ছুটি বিকল্প খসড়া! প্রস্তাব ও উপস্থিত করেন ৷ অন্ত গো্ঠীব 
এই বিকল্প প্রস্তাবে কেবলমান্্র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবিত রাজনৈতিক এবং 
নীতিগত দু'একটি বিচার্ধ বিষয়ে মততেদ ছিল না, ভারতের বিপ্রবী আন্দোলন ও 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়ক সমস্ত মৌলিক প্রশ্নেই তাদ্রে যতভেদ 
ছিল বর্তমান । ২১) চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত লাইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত 
অক্ধপ্রস্তাবে ভারতের বিপ্রবের ক্ষেত্রে সমস্ত দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখা হয় এবং তাদের 
মতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবটি €সাভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দের সঠিক চরিত্র 
উদঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুর্বল ও খণ্ডিত 
করেছে আর পরিণামে পরিণত হয়েছে এক প্রতিবিপ্রবী শক্তিতে 1? (২২) অঙ্ধ 
থিসিসে আরো বল! হয় যে দ্বন্দের ক্ষেত্রে সোভিয়েট সংশোধনবাদ এখন এতই শক্র- 
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ভাবাপন্ যে তার সে কোনপ্রকারেই চীনা পার্টর এঁক্য সম্ভব নয় এবং একই কারণে 
'পংশোধনবাদী' সি. পি. আই-এর সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর যুক্তত্রপ্ট গড়ার 
প্রশ্ন অবাস্তর। টি. নাগি রেড্ডি, পুলা রেডিডি এবং কোলা ভেনকাইয়। চীন! 
কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞত! ও ব্যাখ্যায় নির্দেশিত পথে ভারতের অবস্থা ও জন- 
যুদ্ধের পথ গ্রহণের তত্ব হাজির করেন । এই ধিসিসেই বল! হয়, “আমর মনে 
করি ষে চীন! বিপ্লবের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের 
সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, দেখিয়ে দিয়েছে জনযুদ্ধ, দীর্ঘায়িত সশস্ম কৃষিবিপ্রব 
হল সকল পশ্চাৎপদ দেশের সামনে সামাজিক মুক্তির একমান্র পথ। আমাদের 
দেশের বিশেষ বাস্তব অবস্থ| বিবেচনায় রেখে আমরা মনে করি, জনযুদ্ধই বিপ্লবের 
একমাত্র পথ” (২৩) এবং অন্তর প্রদেশের প্রতিনিধিদের বিপুল চাপে অবশেষে ন'টি 
সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং খপড়! প্রস্তাবে, “মূল ছন্বসমূহ” 'যুগোক্নাভ 
সংশোধনবাদ' এবং “কর্মের মধ্যে এঁক্য, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সংশোধন 
কার্ধকর হৃয়, '্মবশ্ট অন্্ পার্টির মূল বক্তব্য ও বিরোধিতার কারণসমূহ অপরি- 
বততিতই থেকে যায়। তীর্দের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে এই 
কারণসমূহে বহু দায়িত্ব অস্বীকার কর! হয়েছে । যেমন,_-“সি-পি-এস-ই উ-এর 
নেতৃবর্গের সংশোধনবাদী তত্ব ও নীতি ও সেগুলির বিধ্বংসী পরিণামকে নির্মম 
নির্ঘয়তায় উদ্ঘাটন করা হয়নি » “সোভিয়েট সংশোধনবাদের পক্ষ সমর্থনের কাজ 
কর! হয়েছে; সোতিয়েট সংশোধনবাদের শ্রেণী মূলগুলি খুঁজে বের করতে এবং 
মাক্সবাদ-লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদের পরম্পরবিদ্বেষী শ্রেণী বিরোধ 
দেখতে" অস্বীকার করা হয়েছে; “সাভিয়েট সংশোধনবাদকে শ্রেণীশক্র, হিসাবে 
দেখতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সোভিয়েট সংশোধনবাদের সঙ্গে যুক্রফুপ্ট 
গঠনের নীতির সপক্ষে জোর দেওয়া হয়েছে; সাভিয়েট সংশোধনবাদ ও 
সাত্রাঞ্জবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পীপল্স রিপাবলিক অফ চায়না! ও কম্যুনিস্ট পার্টি 
অফ চায়নার নেতৃত্বের ভূমিকা" মেনে নিতে অস্বীকার কর! হয়েছে; "চীনের 
কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে বাম সংকীর্ণতাবাদী বল! হয়েছে এবং আমাদের দেশে 
চীন-বিরোধী প্রচার বিস্তারে এদের নিজের অবদান যুক্ত হয়েছে"; “সাম্রাজ্যবাদের 
ধ্বংসের অস্তিম পর্যায়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিক! যে নিরূপকের' ত৷ মানতে 
অস্বীকার কর! হয়েছে এবং 'জনযুদ্ধ হল সেই বিশ্বজনীন সংগ্রাম পন্থা, যা ভারত- 
বর্ষসহ সকল পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে সাম্রাজাবাদদ বিরোধী সংগ্রামকালে প্রযোজ্য? তা 
স্বীকার করা হয়নি; 'সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের নীতি ও কৌশল বিষয়ে চীনের 
কম্[নিস্ট পার্টির সমালোচনাকে কমরেডস্থবলভ মনোভাবে' নিতে অস্বীকার করা 
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হয়েছে এবং সংগ্রামের জন্ত বৈপ্লবিক পন্থার পরিবর্তে এক সংস্কারবাদী পস্থার 
সপক্ষে ওকালতি কর! হয়েছে ।১ (২৪) 

“অন্ধ কমরেডদের কাছে চিঠি'তে পলিটব্যুরো! কেন্ত্রীয় প্লেনামের প্রস্তাবকে 
স্বীকার করে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে কাজে লাগাতে ও পার্টির নিয়মানুবতিতা 
ও এঁক্য বজায় রাখার আবেদ জানান । (২৫) পরিবর্তে নাগি রেডি ও তার 
সহযোগীর! পার্ট সদস্তদের কাছে খোল। চিঠি" নামীয় পুক্তিকায় সি. পি. এম. 
নেতৃত্বের 'নয়া-সংশোধনবাদী লাইন+ 'ম্থবিধাবাদী নীতি" ভাঙ্গে সংশোধনবাদীদের 
সঙ্গে যুক্তত্ণ্ট' এবং 'পার্লামেপ্টারী পথের প্রতি আসক্তি ও সংগ্রামী শক্তির 
বিরোধিতা ইত্যার্দি কারধাবলীর নিন্দা করা হয়। (২৬) ফলে নাগি রেডিড, পুলা 
রেডিড, ভেস্কটেশ্বর রাও, কোল! ভেনকাইয়। প্রমুখ অন্ধ পার্টির নেতৃবৃন্দ পার্টি থেকে 
বহিষ্কত হলেন । উক্ত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের বহিষ্কার প্রসঙ্গে তদানীস্তন সাধারণ 
সম্পাদক পি. সুন্দরায়া মন্তব্য করেছিলেন যে 'এব ফলে অক্ষ কমিউনিস্ট আন্দোলন 
যথেষ্ট ক্ষতি গ্রস্ত হবে এবং তার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশগ্ুলিতেও পড়বে । তার এ 
মন্তবা অচিবাৎ সত্য প্রমাণিত হয়। শন্ধ প্রদেশ পার্টিব যোট ১৬,০০০ সদস্তের 
মধ্যে বহিষ্কত ও দ্লত্যাগীর সংখা! গিয়ে দাড়ায় ৮০*০-এ | পশ্চিমবঙ্গের ' মোট 
১৬,০০৭ সদস্তের মধ্যে ৩,০০০ নকশালবাদী আন্পেলন যোগ দেন এবং ৪১০৯০ 
নিক্ষিয় হয়ে যান! 1২৭) পি. হুন্দবায়ার বিরতি অন্থুযায়ী (২৮) অন্যান্য রাজো 
দলত্যাগীর সংখ্যা! ছিল নিম্ন গ্রকাব : 


রাজ্য মোট সদস্যসংখ্যা (১৯৬৭) দলত্যাগীর সংখ্যা 
জম্ম ও কাশ্মীর চা ৮5৫ 
পাঞ্জাব ৬০০ ১৩৬ 
দিল্লী নর ১৫৩ 
বিচার ২১৬০০ ৩০০ 
ডি ০৮০৩ ১৫০ 
মহারাণঁ ২১৩০০ ১৫০ 
তামিলনাড় ৮১৫০ ০ ১১৩০৪ 


সি. পি. আই ( এম ) থেকে নকশাল পশ্থীদের এই বেরিয়ে যাবার ঘটন! 
হরশক্কর কাপুর-এর মতে চার বছর আগে সি পি. আই থেকে “মান্সবাদী”দের 
বেরিয়ে যাবার ঘটনার প্রায় এক হুবন্থ পুনরাবৃত্তি। তিনি লিখেছেন, সেদিন সি. 
পি. আই (এম )-পন্থীর! আপসপন্থী সি. পি. আইয়ের আগড় তেঙে বেরিয়ে 
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এসেছিলেন এবং অন্নেক পরিমাণে বিপ্লবী চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । আর মাত্র 
চার বছর পরে, সি. পি, আই ( এম )-নেতৃত্ব নিজেই হয়ে পড়লেন আপসপস্থী এবং 
প্রাণপণে চেষ্টা করলেন কী করে বিপ্লবী চিন্তার অগ্রগতি রুদ্ধ কর! যায়--যে 
অগ্রগতিকে অনিবার্ধ করে তৃলেছিলো ভারতের আধা-ওঁপনিবেশিক কাঠামোর 
ভ্রুত বেড়ে চলা! সংকট । আরো একবার মাথা চাড়। দিলো ভারতের কমিউনিস্ট 
নেতৃত্বের আধা ওপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়! চরিত্র-_তার “এক পা আগে দুই পা 
পিছে” মানসিকতা, তার আপনপ্রেম, বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা এবং লুঠের মাল 
ভাগাভাগি ক'রে নেওয়াব লোভ, যে-বিরোধের কিছুতেই মিটমাট হয় না তাকে 
মিটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, তার অনড় কর্তৃত্ববাদ | তবে, ১৯৬২-র তুলনায় এইবার 
তাৰ আধা-ওপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়া চরিত্রের অভিব্যক্তিটা ছিলো অনেক বেশি 
মারাত্মক ।*** প্রাদেশিক স্তরে সামন্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি 
করে নেওয়ার ফলে, এবং সংসদীয় পথে আবো অনেক কিছু পাবার স্বপ্পে ডুবে 
থাকায় সি. পি আই ( এম) নেতৃত্বের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাড়ালো একই সঙ্গে 
তার আপসী নীতি “আকড়ে থা ও নকশালপন্থী বিক্ষুব্ধদের নিয়ন্ত্রণে রাখা । স্থতরাং 
বিদ্রোহে অটল নকশালপন্থী অংশটিকে তার! পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন ।” (২৯) 

জুন ১০, ১৯৬৭-তারিখের বেতার প্রচাব মারফত চীন। ভাষ্যকার দি পি. আই 
( এম )-এর নেতৃত্বকে কাধত বাতিল করে দেয়। নেতৃবৃন্দ স্বভাবতই একে পার্টি 
ভাউবার জন্তে আমেরিকার প্রচার হিসাবে ধবে নেন , অথব। বলেন যে সেটা হোল 
লিউ শাও চি গোষ্ঠীর মনোভাব, যা কখনোই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বন্তব্য হতে 
পারে না। এর প্রায় তিন সঞ্চাহ পরে সি. পি, আই । এম )-নেতৃবুন্দ এক প্রেস 
বিজ্ঞপ্িতে বলেন যে, “নকশালবাড়ী সংগ্রাম বিষয়ে পিকিং রেডিও প্রচারিত 
মূল্যায়নের সবটুক্কই আমাদের পার্টি প্রদত্ত মূল্যায়ন হতে পৃথক ।” ।৩০) কিন্ত 
জুলাই ৫ তারিখের "পিপলস্‌ ডেইলি পান্রকার সম্পাদ কীয়তে ( 50117)8 101)9006 
96813 0%6£ [0019 | নকশালপন্থীদের ( কমিউনিস্ট পাটির বিপ্রবী অংশ ) 
কাজ ও পথকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়! হয়। এবং এই সঙ্গে সি. পি এম-কে 
“আধুনিক সংশোধনবাদী” আখ্যায় আখ্যায়িত কর! হয়। প্রাক প্লেনাম ( ১৯৬৮ ) 
কালে উপরোক্ত চীন। মূল্যায়ন পার্টির বিপ্লবী অংশের কাছে অবশ্তই ছিল যথেষ্ট 
তাংপর্ষপূর্ণ। সংহতি ও নতুন দল গঠনের কাঙ্জেও উক্তের প্রেরণা! ছিল সবিশেষ । 
তছুপরি উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিই সমকালে ও পরবর্তীকালে নকশালপন্থীদের 
চিন্তাচর্চায় ও নীতিনির্ধারক দলিলগুলি রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য পথপ্রদর্শক হয়ে দাড়ায়। 
প্রবন্ধটির মন্তব্য ও বক্তবা সংক্ষেপে নিয়রূপ : 
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(ক) কংগ্রেস শাসিত ভারত যদিও নামে মাত্র স্বাধীন রিস্ত কার্যত এখনও 
একটি আধা-ও্পনিবেশিক ও আধা-শাসনতান্ত্রিক দেশ; 

(খ) কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামস্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গের৷ বৃহৎ জমিদারের, 
আমলাতান্ত্রিক মুনুদ্গি ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই রক্ষা করে : 

গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সরকার তার সর্বময় প্রতু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
অধীনে থাকতে থাকতেই পরিশেষে তার নতুন প্রভু মাকিন সাম্রাজ্যবাদের ও 
তারই পয়ল! নম্বর দুষ্ষর্মের সহচর সোভিয়েত শোধনবাদীচক্রের আওতায় গিয়ে 
পড়েছে, 

(ঘ) ভারতের জনগণের শক্র চারটি : সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ 
সামস্ততন্ত্রবাদ, আমলাতান্ত্রিক মুতনুদ্ি পুঁজিবাদ । 

(উ এই শক্রদের পরাজিত করার জন্য দীর্ঘকালীন সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালন! 
করতে হবে এবং গ্রামের খাটি গুলি থেকে লড়াই করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত ও পযুদন্ত 
করে পরিশেষে শহবগুলিকে কন্তা করতে হবে; 

(চ) ক্ৃমকই জনগণতাক্ত্িক বিপ্রবী জোটের এক বৃহত্বম অংশ, কারণ তারাই 
একাঁস্ততাবে মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দালালদের বিরোধিতা করে এবং 
তারাই হচ্ছে জর্বহারার সবাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সংখ্যাহীন মিত্র এবং 
ভারতীয় সর্বহারারা এই কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে বিশাল গ্রামাঞ্চলে ভূমিকম্পের 
মত অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং যে কোন পরাক্রমশালী 
শক্রসেনাকে উদ্দীপনায় জনযুদ্ধে সপ্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারে , 

ছ) চৈনিক বিপ্রবের মত ভারতীয় বিপ্রবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ভচ্ছে : 
সশস্ম বিপ্রবের মাধ্যমে প্রতিবিপ্রৰকে খতমণ্করতে হবে ; জশগ্থ সংগ্রামের পথই 
ভারতের বিপ্লবের একমাত্র সঠিক পথ-_এছাড়া অন্য কোন পথ নেই 

(জ) ( ভারতের, । তথাকথিত 'অকংগ্রেসী সরকারগুলি' প্রকাশ্টেই প্রতি ক্রিয়া- 
বাদী ভারত সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়েছে। এই জোট হচ্ছে মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের ও সোভিয়েত শোধনবাদের পোষা কুকুর এবং দেশীয় বৃহৎ জোতদাব 
ও জমিদারগোষ্ঠীর এবং বুর্জোয়াদের দালাল । তারা যে পরীক্ষামূলক অকংগ্রেসী 
সরকার বলে প্রচার করছে সেগুলো তচ্ছে এই সব জমিদার ও বুর্জোয়াদের 
হাতের যন্ত্র মাত্র । 

(ঝ) ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক মুক্ত অর্জন করতে হলে (১) কৃষককে 
সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত করতে হবে, (২) বিপ্লবী শক্তির চেয়ে আপাত শক্তিশালী 
সাআজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশালীদের সশস্ত্র দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিনিমূত সংগ্রা্ 
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করে কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীগুলিকে বিস্তৃত করতে হবে, এবং (৩) চেয়ারম্যান 
মাও-এর বিশেষ নির্দেশিত*পথে জনযুদ্ধের সর্বরকম কলাকৌশল নমনীয়ত| সহকারে 
আরোপ করে এবং অবিচলিতভাবে দীর্ঘকালীন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ধাপে 
ধাপে বিপ্লবের জয়কে করায়ত্ করতে হবে; 

(ঞ) যেমন একটি অশ্নিশ্ফুলিঙ্গই দাবানল স্ষ্টি করতে সক্ষম তেমনি নিশ্চয়ই 
দাজিলিং-এর এ স্ফুলিজ দাবানলের ক্ফুলিঙ্গের নায় ভারতব্যাপী বিশাল এক প্রচণ্ড 
অগ্রিবলয়ের স্থষ্টি করবে । (৩১) 

১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে সি. পি. আই ( এম)-এর বহিষ্কৃত ও দল- 
ত্যাগী সদস্তেরা সাপ্তাহিক বাংল! পত্রিক1 “দেশব্রতী" এবং মাসিক ইংরেজি কাগজ 
“লিবারেশন' প্রকাশ করতে থাকেন, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল “নয়াসংশোধনবাদী'দের 
( সি. পি. এম ) বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া । এঁ বছরের নভেম্বর 
মাসে কয়েকটি প্রদেশের 'কমরেডরা” কলকাতায় এক সভায় মিলিত হন এবং সারা 
ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি ( 4৯1] [75919 00০0-01017586101) 00700101056 
0£ 0006 চ২০৬০]1110101721165 ),গঠিত হয় | (৩২। এই কমিটির ঘোষণাপত্র বল! 
হয় যে কমরেড লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এদেশে এখন বিপ্রবের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
কিন্ধ সি. পি. আই ( এম 1-এর নয়াসংশোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকত। করছেন; এর! শ্রেণ-সমঝোতা। ও পার্লাষেপ্টারী পথেব মোহে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেছেন । নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার 
নামে তারা আমাদের দেশের নয়া-ওপনিবেশিক চেহারা এবং এর আধা-সামস্ত- 
তাস্ত্রিক আধা-ঁপনিবেশিক চরিত্র আর সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কৌশল ও 
রণনীতি পরিত্যাগ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এদেশে স্বাধীন ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতির 
বিকাশলাভ ঘটেছে এবং ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা৷ তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
চবির এখনে! হারায় নি আর এইভাবে তার মাও ৎসে-তুঙের বিশ্ববিপ্নবের, 
বিশেষত এশিয়া, আফ্রিক। ও লাতিন আমেরিকার বিপ্রবের পরিকল্পনাকে, য৷ 
অত্যন্ত সংহতভাবে প্রকাশ করেছিলেন কমরেড লিন পিয়াও, নম্তাৎ করেছে। 
বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তার্দের নিরপেক্ষতার ঘধ্যপন্থা কাত 
ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদকেই সমর্থন । এভাবেই জাতীয়.ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে 
টিটোবাদের বীঞ্জ বপন করা হোল, য1 পরিণামে ম'দ্রাই প্রস্তাবে প্রকটিত। পার্টি 
পতাকার তলে দীড়িয়ে বারংবার বিপ্লবী কমরেডর। লড়াই করেছেন, এবং 
প্রত্যেকবারই তারা সংশোধনবাদদের শিকার হয়েছেন । নকশালবাড়ী আজ 
ইতিহাসের এক নতুন বাক হিসাবে পার্টি এবং দেশের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই 
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আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে । আজ শ্রমিকশ্রেণীর 
পুরোগামী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হোল যথাসম্ভব উক্ত আন্দোলনকে নেতৃত্ব 
দওয়!। তহুপরি কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণ! কর! হয় যে (১) সমস্ত স্তরে জঙী 
ও বিপ্লবী সংগ্রামকে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নকশালবাড়ী ধরনের 
কষক সংগ্রামগুলিকে গড়ে তুলতে ও জমন্থয় সাধন করতে হবে; (২) অর্থনীতি- 
বাদ্দকে প্রতিরোধ ও এই ধরনের সমস্ত সংগ্রামকে কৃষি বিপ্লবনখী করার জন্যে 
শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্ত মেহনতী মানুষের জঙ্গী বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, 
(৩) সংশোধনবাদ ও নয়াঁসংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মতাদর্শগ ত সংগ্রাম 
চালাতে হবে । বততমানকালের মার্সবাদ-লেনিনবাদ মাও ২সে-তুের চিন্তাধাবাকে 
জনপ্রিয় করে তুলতে হবে এবং এই প্রেক্ষিতে পার্টির বাইরের ও ভেতরের সমস্ত 
বিপ্লবী অংশকে এঁক্যবদ্ধ করতে হবে ; 18) কমরেড মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধাবার 
ভিত্তিতে ভারতের পরিস্থিতিব স্থনিদিষ্ট বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে একটি বিপ্রবী কর্মস্চী 
ও কর্মকৌশল স্থির করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে (৩৩ 1 এব” এই ঘোষণা- 
পত্রেব বক্তবো সেটাই ছিল প্রকৃত বিপ্রবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দেবার একটি 
সময়। 

কিন্তু উত্ত কমিটি অবশ্ঠ সেই মৃহ্র্তেই পার্টি গড়াব কাজে হাত দেননি এর 
কারণ ব্যাখ্যায় তারা বলেছিলেন, “পার্টি কেবলমাত্র গড়ার জন্তেই গড়া নয়, 
বিপ্রবের কাজ সমাধা করার জন্তেই তাকে গড়তে হয়, আর তা স্বীকার করলে, 
আমাদের এ কঠোব সতাকেও মেনে নিতে হয় যে যথাথ বিপ্লবী পাটির জন্ম ও 
বিকাশ সম্ভব কেবলমাত্র বিপ্লবী শ্রেণাসংগ্রামের প্রাবল্য ও চাপে। শুধুমাত্র 
নীতিগত বিদ্রোহ বা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এ ধরনেব কোন বিপ্রবী পার্টির জন্ম 
হতে পারে না। এমন কি নীতিগত জংগ্রাে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম সংযুক্ত না 
থাকলে, তা আর কোন সংগ্রামই নয় (৩৪), 

বর্ধমান প্লেনামের পর, নকশালবাড়ীব কৃষক আন্দোলনের প্রথম বাধিকীতে 
( মে ১৪, ১৯৬৮ সার! ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি এক সভায় মিলিত হন 
এবং পরিবতিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কমিটি নাম পরিবর্তন করে, নতুন নামকরণ 
করেন “সারাতারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি । £১]1 [7018 0০- 
04119001017 00107010066 06 0০0]7181017150 [২০৮ 01010101891135 ) এবং 
একটি নতুন ঘোষণাপত্রও প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়বস্ত হোল : 
(১) স্বাধীনতার পূর্বে ভারত ছিল বৃটেনের উপনিবেশ ; বর্তমানে সেই ভারত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
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নয়া উপনিবেশে পরিপত হয়েছে । (২) বর্তমান যুগে পু'ঁজিবাদী-সাআজ্যবাদী ব্যবস্থা 
চূড়াস্ত ধ্বংসের মুখে ; আধাও্পনিবেশিক, আধাসামস্ততান্ত্রিক ভারতে (ক), সাম্রাজ্য- 
বাদী নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির ও জনগণের দ্বন্ব, (খ) সামন্ত্রতান্ত্রিক 
শ্রেণীগুলি ও ক্ৃষকশ্রেণীর ছন্ব এবং (গ) মুৎহুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পু'জি ও শ্রমিকশ্রেণীর 
দ্বন্ধ তীত্র আকার ধারণ করেছে । (৩) ভারতীয় জনগণের প্রধান শত্রু হচ্ছে? 
(ক) মাকিন সাম্রাজ্যবাদ, (খ) সোভিয়েত সংশোধনবাদ (গ) ভারতের জমিদারশ্রেণী 
এবং (ঘ) মুৎস্থদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী । “এর! হচ্ছে চারটি পাহাড় যা 
আমাদের মেহনতী জনগণের পিঠের ওপর গুরুভার হয়ে চেপে রয়েছে ।” (৪) 
উপরোক্ত চারটি শত্রুর “প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ" শাসনের উচ্ছেদের ওপর 'জনগণতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের" সাফল্য নির্ভর করছে । সেই উদ্দেশে (ক) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের 
প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী খাঁটি অঞ্চল তৈরি করতে হবে (খ) 
দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে, ।গ) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিকে ঘিরে 
ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী চূড়ান্ত জয় অর্জন করতে 
হবে, (ঘ। সেহ অয়লাভের উদ্দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকশ্রেণীর দুঢ় ঘমস্রীর 
ভিত্তিতে যে যুক্তত্রপ্ট গঠিত হবে, তার মধ্য শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়াও 
পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়। শ্রেণীকেও নিতে হবে, এবং (উ) বড়্যন্ত্রূলক 
পদ্ধতির পরিবর্তে একমাক্র গণকর্মনীতির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । (৫) ডাঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকেরা (সি.পি আই । আর নয়াসংশোধনবাদী । সি. পি. এম )সহ 
“সব ঢং-এব সব ধাচের সংশোধনবাদীর! মাকিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত নয়! 
সংশোধনবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের চাকব" এবং নিঃসন্দেহে ভারতীয় 
জনগণের শত্রু । (৬) নয়াসংশোধনবাদীদের সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন কবাঁর পরিবর্তে 
যারা এখন ও মনে করেন যে অন্তর্দলীয় লড়াই-এর স্থযোগ আছে, তারা জংশোধন- 
বাদ বিরোধীদের মধ্যে নতুন করে মোহ স্থাষ্ট করেছেন এবং তাদের এক্যবন্ধ 
হওয়ার পথে বাধা হ্ষ্টি করছেন । (৭) বর্তমান পৃথিবী ছুটি শিবিরে বিভক্ত : 
(ক) মান সাম্রাজ্যবাদী ও তার প্রধান সহযোগী সোভিয়েত নয়াউপনিবেশ- 
বাদিদের নেতৃত্বে একটি শিবির এবং (খ) অন্তদিকে সমাজতাস্ত্িক চীন ও 
মাও ৎসে-তৃঙের নেতৃত্বে একটি শিবির। (৮) বর্তমান যুগ মাও: ৎসে-তুঙেব 
বিজয়ের যুগ, যখন সাম্রাজ্যবাদ চূড়াস্ত পতনের মুখে এবং সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী 
চড়াস্ত বিজয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে । (৯) সেই কারণে এই যুগে মাও 
ৎসে-তৃঙের চিস্তা-ধারাকে ভারতের নির্দিষ্টঅবস্থায় প্রয়োগ করে এবং নকশাল- 
বাড়ী ধাচের সংগ্রাম সংঘটিত করে তার মাধ্যমে একটা সাচ্চা কমিউনিস্ট 
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নকশাল-২ 


পার্টি গড়ে তুলতে হবে, কেননা, “বিপ্রবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব জয়ী হতে 
পারে না।” (৩৫) 

সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্রবীদের এই সমন্বয় কমিটিতে অবশ্থ নাগি রেড্ডি 
এবং তার অন্ধ প্রদেশের সহযোগীদের অস্ততুক্ত কর! হয়নি, যদিও সি. পি. আই 
( এম ) থেকে দলত্যাগীদ্দের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন একক সংখ্যাধিক গোঠী । এতদ্‌- 
ব্যতীত নাগি রেড্ডি গোষ্ঠী বর্ধমান প্রেনাম পর্বস্ত কাত দলের মধ্যে থেকেই 
আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। অন্ধের শ্রীকাকুলাম ইউনিট 
অবশ্য পূর্বেই সি. পি. এম থেকে বেরিয়ে আসার ডাক দেয়। প্রাদেশিক নেতৃত্ব 
অবশ্ঠ এর বরোধিত করেন এবং তারা৷ ভেবেছিলেন যে দলের মধ্যে থাকার ফলে 
তার আরো বেশি সংখ্যক সদন্তদদের নিজেদের গোষঠীতে আনতে সমর্থ হবেন । 
তদুপরি এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কয়েকটি মুল বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের নকৃশালবাদীদ্ব 
মতবিরোধ ছিল। বিশেষ করে পুল! রেডিড ভারতের অবস্থ। বিষয়ে চীন! ব্যাখা 
যথাযথ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। (৩৬) এতদ্সন্বেও অন্ধ গ্রদেশ বিপ্রবীক্ষেব 
সমন্বয় কমিটি, সারাভারত কমিটির সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ৭ফেব্রুয়াবী 
১৯৬৯-এ উক্ত সারাভারত কমিটির সভায় অন্ধ কমিটির সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ ঘটানো 
হয়, যদিও কমিটির বাইরে অবস্থানকারী তীর্দের 'বন্ধু ও কমরেড” হিসাবে স্বীকাব 
কর! হয়েছিল। অন্ধ কমিটিকে অন্ততুক্ত না করার কারণ হিসাবে সাবাভারত 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জমম্থয় কমিটির উক্ত তারিপেব প্রস্তাবে বল৷ হয়েছিল যে, 
প্রথমত অগ্ধ সমন্বয় কমিটি চীন। কমিউনিন্ট পার্টির প্রতি আম্বগত্য প্রদর্শন কবেনি, 
দ্বিতীয়ত শ্রীকাকুলাম "আন্দোলন | শ্রীকাকুলামের 'গিরিজন সংঘম নামীয় সংগঠন 
১৯৫৯ থেকে নিজেদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গড়ার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল) 
বিষয়ে তার! সক্রিয় সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তৃতীয়ত নিবাচন বয়কটকে 
তার! সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি এবং কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব সব্ধেও 
নাগি রেড্ডি ১৯৬৮-র অক্টোবর থেকে দু'মাসের মধ্যে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ 
করেননি । স্থৃতরাং সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটির মতে, চীন কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতি আম্গত্, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং নির্বাচন বয়কট-এর প্রপ্নে মতভেদ 
থাকার কারণে অন্ধ কমিটির কখনোই সারাভারত সমন্বয় কমিটিতে থাক! সম্ভব ব! 
উচিত নয়। (৩৭) 

এই সময় থেকেই সারাভারত সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের একাংশ বিপ্লবী 
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পন| স্থির করে ফেলেন। অবশ্ঠ চারু মজুমদার 
'অনেক আগে থেকেই পার্টি গড়ার কথ! বলে আসছিলেন । ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ 
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লিখিত “কেন আমাদের এখনই পার্টি গড়া উচিত ? নামীয় একটি প্রবন্ধে তিনি 
লেখেন, “উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং অস্ত্রে কৃষক-সংগ্রাম গড়ে উঠেছে একমাত্র 
মাও-সে-তুঙের শিক্ষাৰ ওপর নির্ভর করে। কেবলমান্তর স্থানীয় উদ্দীপনার ওপর 
নির্ভউ করে কোন বিপ্রবী কর্তৃত্ব এই সমস্ত সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ বা! উন্নততর স্তরে 
নিয়ে যেতে পারে না । পরিণামে সংগ্রাম উন্নততর স্তরে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়। 
এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাই প্রয়োজন সমস্ত বিপ্রবীদের ছ্বাবা 
স্বীকুত একটি সর্বভারতীয় পার্টি এবং কেন্দ্র ৷ ..*সারাভারত কমি উনিস্ট বিপ্লবীদের 
সমন্বয় কমিটি এই উদ্দেষ্ট নিয়েই গঠিত হয়েছিল এবং এর প্রথম ঘোষণাতেই ত৷ 
ব্যক্ত হয়েছিল । এই সমম্বয় কমিটিব নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীরা 
নকৃশালবাড়ীর পথে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করাব চেষ্টা করেন এবং কোথাও 
কোথাও সার্থকও তন। এরই স্ত্রে বিপ্রবীদেব ছার! স্বীকৃত একটি কেন্দ্র গড়া 
সম্ভব হয়েছে। এ-কারণেই আস্তর্জাতিক নেতৃত্ব একটি পার্টি গড়ার গুরুত্বেব কগা 
আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । আমরাও এখন উপলব্ধি করছি সমন্বয় 
কমিটির পক্ষে সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনার ছায়িত্ব গ্রহণ আর জন্ভব নয়। 
স্ুতরাং আমাদ্েব গড়! উচিত এক সর্বভারতীয় সংগঠন, এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট 
পার্টি ।১ (৩৮) অন্যদিকে অন্ধ বাজ্য সমন্বয় কমিটির সদন্তের! তখনই পার্টি গঠনে বাভী 
ছিলেন ন!। তাদের মতে, পার্ট গঠিত হয় বৈপ্রবিকসংঞ্গামের মধ্যে দিয়েই এবং বিপ্লবী 
পার্টি।গঠনের আগে বৈপ্রবিক কার্ধক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করাই শ্রেয় । কিন্থ 
৮ ফেব্রুয়াবী, ১৯৬৯-এর সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্রবীদদের সমন্বয় কমিটির সভায় 
গৃহীত প্রস্তাব চাক মজুমদারেব উক্ত বক্তবোরই প্রতিধ্বনি এবং অচিরাৎ পার্টি 
গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই প্রস্তাবে বল! হয় যে এই সমন্বয় কমিটি গঠিত 
হবার পর এক বছরেবও বেশি সময় কেটে গেছে এবং এই অল্প সময়ের মধো 
সমন্থয় কমিটি সংশোধনবাদ ও নয়াসংশোধনবাদ সমেত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
মতাদর্শকে তীত্র আঘাত হানতে পেরেছে আর ক্কষি-বিপ্রবের আগুন ছড়িয়ে দিতে 
সমর্থ হয়েছে । এই সময়কালের মধো কৃষি বিপ্লবের আগুন দক্ষিণে নক্শালবাড়ী 
থেকে শ্রীকাকুলাম ও উত্তরে মুশাহারি থেকে লখিমপুর খেরি পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়েছে। 
কেরালার বিপ্লবী কৃষকদের বিদ্রোহে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পমান । ছোটনাগপুবেব 
আর্দিবাসীরাও বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশভাক্‌ হয়েছে । নাগা, মিজে। ও 
কুকির জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন স্তরে উন্নীত। প্রতিক্রিয়াশীল 
ভারত সরকার আমেরিকান ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের দালালে পরিণত হয়েছে 
এবং ভারতীয় জনসাধারণের ওপর মহাভার হয়ে চেপে বসেছে । ফলে গ্রামে ও 
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শহরে, প্রমিকজেণী ও পেটিবুর্জোয়। ভারতীয় সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ বাড়ছে 
এবং ক্ৃষি-বিপ্রবকে এক নতুন উত্তরণে পৌঁছে দিচ্ছে, যার মূল বিষয় হোল 
আজকের ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব । বিপ্রবীদের মধ্যেও ক্রমে এঁক্য স্থাপিত 
হচ্ছে। সমন্বয় কমিটির ছ্বারা ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সংগঠনগত 
প্রয়োজন মেটা সম্ভব নয়। কাবণ বিপ্লবী পার্টি ছাড় বিপ্লবী নিয়মানথবাতিতা 
আসতে পারে না, আর বিপ্লবী নিয়মান্বতিতা ছাড়া সংগ্রামকে উচ্চ পধায়ে নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়। (৩৯) 

অন্ধের নাগি রেড্ডির মতো! পশ্চিমবঙ্গ সমন্বয় কমিটির অন্ততম সদন্ত ও 
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদের সাধারণ সম্পাদক পরিমল দাশগপ্তও সেদিন পার্টি গড়ার 
বিরোধী ছিলেন । এবং এই বিষয়কে কেন্ত্র করেই তিনি সমন্বয় কমিটি থেকে 
বেরিয়ে আসেন । তীব মতে পার্টি গড়া এবং পার্টির কর্মস্থচী নির্ধারণ করা 
ছুটি ভিন্ধর্মী বিষয় । বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী পার্টির কর্মস্চীর বদল ঘটে। 
গ্রামাঞ্চলে ঘাটি গড়া, কৃষক-সংগ্রাম, গেরিলা যুদ্ধ, এ সমস্তই পার্টির কর্মস্থচীর 
অংশবিশেষ । এগুলিকে পার্টি গড়াব মাধ্যম ও বুনিয়াদ মনে কর! ভুল। বিপ্লবী 
কমিউনিস্ট পার্টি গড়া হয় না কেবলমাত্র বিপ্রবের বিশেষ স্তরে কাজ্তে লাগবার 
জনকে; তাকে গড়৷ হয় সামাজিক বিপ্লবের চূড়ান্ত সাথকতায় উপনীত হবার 
একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে। উক্ত ছুটি বিষয়ের পৃথকৃকবপ ন। করার মানসিকতা 
থেকেই এখনই পার্টি গড়ার বক্তব্যের উপস্থাপনা । ফলে, কৃবক-ভিত্তিক পার্টি, 
গেরিল!-ভিত্তিক পার্টি, এবং গ্রাম-ভিত্তিক পার্টির নান! প্রন্তাবনা দেখা যাচ্ছে; 
এই অভিমত মাক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয়। পবিণামে পরিমল দাশগ্ুপ একটি 
প্রতিত্ন্থী 'সমন্বয্ন কমিটি গঠন করেন এবং এখনই পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে তার দলের 
বক্তব্য প্রকাশ করেন। এই বক্তব্যে বল! হয় যে চাকুবাবু মাওবাদ পরিত্যাগ করে 
চে গুয়েভার! লাইন অন্ুদরণ করছেন। কারণ মাওবাদ অনুসারে জনগণ সংগঠিত 
হয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে আর চে ওয়েভারার মতে জনগণ 
সংগঠিত হয় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। তদুপরি এ বক্তব্যে বল! হয় যে, চারুবাবুর গোপন 
সংগঠনের দ্বার! গেরিল! যুদ্ধকে উচ্চতম এবং একমাত্র বিপ্লবী সংগ্রাম হিসেবে 
চিহ্নিত করা, অর্থনীতিবাদের নামে তার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরোধিতা, 
শহ্রাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্তান্তদের গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ধাটি গড়ার জন্ে 
ক্র দলে সংগঠিত মানুষের সংঘর্ষের 








পর ২৪৬ 
মধ্যে দিয়ে তার ডাবের বাসনা, ছাড়াই বিপ্লবী স্ংঘর্ষকে মদত 
দেওয়া ইত্যাদি স্মকৃই চে ওয়েভারার লাইন মলবাবু এবং তার সহযোগীর! 


স্প্টত অভিযোগ করে যে চারুবাবু মাক্সধাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন । এবং উক্ত 
বিষয়সমূছ্থের সংশোধন না করে কোন পার্ট গঠন করলে, তা পরিণামে সন্ত্রাসবাদী 
পার্টিতে পরিণত হতে বাধ্য । (৪০) 

কিন্তু সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি শেষ পর্যন্ত চারু মজুমদারের 
“অবিলম্বে পার্টি গড়ার মতবাঁদকেই মেনে নেয় । এবং এক বিশেষ সম্মেলনে 
২২ এপ্রিল, ১৯৬৯-এ মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারায় প্রীণিত ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি (মাক্সবাদী-লেনিনবাদী )-র প্রতিষ্ঠা হয়। ১ মে, ১৯৬৯-এ কলকাতার 
ময়দানের জনসভায় কাঠ সান্যাল আন্্টানিকভাবে উক্ত পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা 
ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে অকন্মাৎ এই পার্টি গঠনের সমালোচনা করে 
অসীম চ্যাটার্জী লেখেন, “ইতিহাস বল্ছে যে চটেরহাটসহ পশ্চিম দিনাজপুরের 
অন্তান্য এলাকায় চারুবাবুর যে লাইন পরাজিত হয়, সেই পরাজিত নৈরাজ্যবাদী 
লাইনের ভিত্তিতে সি. পি. আই (এম এল) গঠিত হয়েছিল অর্থাৎ মূখে 
নকশালবাডী লাল সেলাম” আওয়াজ রাখলেও আসলে নকশালবাড়ীর প্রকৃত 
ইতিহাস কাটষ্টাট ক'রে, নকশাল বাড়ীর প্রকৃত শিক্ষাকে নাকচ ক'রে চত্রাস্ত- 
মূলকভাবে সি. পি. আই ( এম. এল. ) গঠিত হয়েছিল। চারুবাবুর নকশালবাড়ী 
আর প্রকৃত নকশালবাঁড়ী কখনও এক ছিল ন11” (৪১) কান্ত সান্তাল যদিও 
পরবর্তীকালে 'নকশালবাড়ী সম্পর্কে আরও বক্তবা” নামীয় পুস্তিকায়, চারু 
মজুমদার এবং পার্টি গঠনের লাইনের সমালোচনা করেছেন, তথাপি উক্ত ১লা 
মে-র বক্তৃতায় তিনিই বলেছিলেন, 'অপরিমেয় গর্ব ও অন্তহীন আনন্দের সঙ্গে 
আমি ঘোষণা করতে ইচ্ছুক যে আমর! গঠন করেছি এক যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( মার্সবাদী-লেনিনবাদী )। আমি আশ্মরিকভাবে 
বিশ্বাস করি যে মহান ভারতের জনগণ এই ঘটনাকে স্বাগত জ্ঞনাবেন এবং 
উপলব্ধি করবেন যে এই পার্টি গঠন ভারতীয় বিপ্লবের পথে এক 
এঁতিহাসিক পদক্ষেপ আর এগিয়ে আলবেন পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামকে 
উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে 1***আমাদের দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি এখন 
পৃণতাপ্রাপ্ত আর জনগণও বিপ্লব-মনস্ক এবং সেই সঙ্গে আছে মহান নেতা 
মাও ৎসে-তৃউ ও মহান চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্নতাদদের অগাধ আন্থগত্য। 
এ-সমস্ত ঘটনাবলীর স্যোগে অনেক ব্যক্তি এবং গে+শী পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের 
বুলি আওড়াচ্ছে। তার! যাই করুক বা না করুক, একট! জিনিস স্পষ্ট : বিপ্লবী 
পার্টির কতৃত্থ মেনে নিতে অস্বীকার করে তারা বিপ্লবের মূল কেন্ত্র থেকেই সরে 
যাচ্ছেন।. এইভাবে ইচ্ছায় অথব! অনিচ্ছায় বিপ্লবী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার 
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কাজে বাধা সার্ট করছেন । এটাই হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী 
ধারা। আমর! অবশ্ঠই এই ধারার বিরুদ্ধে লড়াই চাঁলিয়ে যাব এবং আমাদের 
পার্টির পতাকার নিচে সমস্ত সাচ্চ। বিপ্লবীর! এসে দাড়াবেন। (৪২) 

দি. পি. আই €( এম-এল ) গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চীন! পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় 
এবং পিপলম্‌ ডেইলি পক্জিকায় পার্টির প্রস্তাব ছাপা হয়। পিকিং রেডিও থেকেও 
পার্টিকে অভিনন্দন জানানো হয়। নাগি রেড্ডি প্রমুখ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে 
অবশ্ঠ স্বীকার ব! নিন্দা কিছুই করা হয় নি। 

পার্টি গড়ার সময়ে ধারা! সি পি আই (এম এল) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
তার! সকলেই যে চারুবাবুর সঙ্গে একমত ছিলেন এমন নয়। এক্েরে সতর্ক কবে, 
পার্টির পক্ষ থেকে বল! হয়েছিল, "সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এখনে! শেষ হয়নি । 
ঘতদিন আমারেরঃসমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত আছে, ততরদিনই তা চলবে । 
এই সংশোধনবাদ নান! রূপে আবিভূ্ত হবে এবং পার্টির নেতৃত্বকে বিকৃত করতে 
চেষ্টা করবে 1 (৪৩) কিন্তু ১ল। মে-র ময়দানের জনসভায় যে অসিত সেন 
সভাপতিত্ব করেন তিনি জামান্তকালের মধোই ' উক্ত পার্টির সঙ্গে সম্পক ছেদ 
কবলেন। নীতিগতভাবে অসিতবাবু অবশ্য অস্বীকার করেননি যে বিপ্লবেব 
ক্ষেত্র প্রস্তত বা 'নকশালবাড়ীর আগুন, ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তা! সত্বেও 
নকশালবাড়ী প্রসঙ্গে :চারুবাবুর সঙ্গে তাঁব মতপার্থক্য ছিল। শ্রীসেনের 
মতান্তুযায়ী নকশালবাড়ীর কৃষকর্দের লড়াই ছিল, জমির জন্যে লড়াই । এবং 
তার! উপলব্ধি করেছিলেন যে আইনের পথে অথব। দলিল পাওয়ার চেষ্টায় ত৷ 
কখনোই সার্থক হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন শক্তি প্রয়োগের । 
তরাইয়ের বিপ্লবী কৃষকেরাও এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাদের লড়াই 
কেবলমাক্র গ্রামীণ সামন্তপ্রন্থদ্র সঙ্গেই নয়, সেই সঙ্গে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ 
যার! রক্ষ। করে, সেই অস্ত্বলে বলীয়ান রাষ্ট্র সঙ্গেও । এ কারণেই সেখানকার 
কৃষকের! সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্ত তৈরি হচ্ছিলেন, আব লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে 
তুলছিলেন তাদের সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষমতা ৷ শ্রীসেনের বক্তব্যান্থ্যায়ী, নকশাল- 
বাড়ীর কলষকরদের জমির জন্যে এই লড়াইকে নকশালবাদীর! ব্যাখ্যা করলেন 
রাষ্্রক্ষমতা৷ অর্গনের জন্যে সংশোধনবাদীদের অপপ্রয়াস হিসেবে । তাদের মতে 
জমির জন্তে লড়াই হোল এক ধরনের অর্থনীতিবাদ, ঘ! বিপ্লবীমাঞ্জেরই পরিত্যাজ্য । 
তদুপরি তার! বলেন. যে অর্থনৈতিক দাবীতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামও কাত 
সংশোধনবাদ ও অর্থনীতিবাদেরই প্রতিফলন শ্রীসেন উক্ত তন্বাবলীর 
বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, সশস্রসংগ্রাম যে-অঞ্চলে ঘটেছিল, 
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সেখানকার কিছু কমরেড উক্ত পার্টির সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে, পার্টির পেটি 
বুর্জোয়া চরিত্রের কিছুমাত্র বদল ঘটে নি। শ্রমিকশ্রেণী, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন 
কৃষক, এবং পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর্দের মধ্যে থেকে পার্টির ক্যাডার সংগ্রহ করা 
উচিত ছিল; বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী থেকে । রাজনৈতিক ও নীতিগত 
শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তত্ব ও কাজকে মিলিয়ে এর! শ্রেণীসং গ্রামকে তীব্রতর করে 
তুলতে পারতেন । 

শ্রী সেন বলেছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সমস্ত কিছুর উপলব্ধি ও 
শিক্ষ! সম্ভব, এ-তত্ব যান্ত্রিক মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চারু মজুমদারকে 
লক্ষ্য করেই তিনি বলেন যে, য্দি কেউ ভেবে থাকেন যে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাই 
সব এবং সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি ভারতবর্ষের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, 
তা হলে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌছবেন, তা সর্বদাই মার্সবাদ-লেনিনবাদদ ও 
মাও ৎসে-তুঙ্র চিন্তার বিরোধী । যদি একমাত্র সশস্ব লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে 
আপনা-আপনি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠ! সম্ভব হোত, তবে ভারতবর্ষে 
অনেধ* অ।গেই বিপ্লব ঘটে ,যেত। তদুপরি বিপ্লবী পার্টির প্রধান শক্তি শ্রমিক- 
শ্রেণী এখনও সশস্ত্র সংগ্রামের বাইরে । একথা সর্বদাই স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে 
জনগণের স্বতংক্ফুর্ত সশস্বসংগ্রাম ও সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত 
সশস্বসংগ্রামের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে এবং পেটি-বুর্জোয়া। বিপ্লবী- 
রোমান্টিকের দ্বারা চালিত সশক্সসংগ্রাম ও মাক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও তসে- 
তুঙের চিন্তায় সমৃদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি-পরিচালিত সশস্্সংগ্রামের মধ্যে 
যৌলিক ও গুণগত প্রভেদ? বর্তমান শ্রীসেন আরে! বলেন যে, ব্যক্তি হিসেবে 
জমিদার খতম বা তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ কখনোই 
শ্রেণীশক্রুকে শ্রেণী হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার পন্থা হতে পারে ন1। (৪৪) 

এতদ্সত্বেও বুহত্বর অর্থে নকশালবাদী রাজনীতিক্ষেত্রে চারু মজুমদারের 
লাইনই গৃহীত হয় এবং তদনুসারে, পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবার আগে পর্যস্ত, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাকে ফলিত রাজনীতিতে প্রয়োগের জন্যে পার্টি-কর্মীরা 
প্রয়াসী হন । সি. পি. আই ( এম এল )-এর রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 
(১. ভারতবর্ষ একটি আধা-ওপনিবেশিক, আধা-সামস্ততাগ্ত্রি ' দেশ। ভারত 
রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক মুতস্থদ্দি ধনিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র এবং 
এর সরকার আমেরিকার সাম্রাজাবাদ ও সেডিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের 
লেজুড়। সাআআজ্যবাদী দেশগুলির বিশেষ করে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও 
সোভিয়েত সংশোধনবাদ, “এইড' সহায়তার উপর ভারতীয় অর্থনীতি অতিমাত্রায় 
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নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আর এভাবে হাজার হাজার সহযোগের চুক্তি, অসম 
ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং এইভ-এর মাধ্যমে সাআজ্যবাদী লু্ঠন, থাছ্যের জন্য পি, এল. 
৪৮০ ইত্যাদি আমাদের সমাজের আধা-ওপনিবেশিক চরিজ্রেরই প্রমাণ । অল্প 
কয়েকজন জমিদারের হাতে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে; মেহনতী কৃষকের 
পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলেব সমস্ত বাড়তিটাই এর! খাজন! হিসেবে নিয়ে নেয়; 
গ্রামীণ জনসংখ্যাব শতকরা চল্লিশ ভাগেরই কোন জমি নেই, চুড়ান্ত শোষণ, গরীব 
কষকদের জমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ ও সামাজিক নিগীড়ন, যার মধো 
“হুরিজন'দের পুড়িয়ে মারার মত মধ্যযুগীয় ঘটনাও বিদ্যমান, আব পশ্চাদপদ 
উৎপাদনের হাতিয়ার স্পষ্টই প্রমাণ করে আমার্দেব সমাজের আধা-সামস্ততান্ত্রিক 
চরিত্্র। আমাদেব দেশের ক্রমবর্ধমান কুষক-সংগ্রাম আমাদের তবকেই প্রমাণ 
কবে যে এদেশের মূল ছন্দ হোল সামস্ততঙ্্র এবং কৃষক জনসাধাবণের মধ্যে । এই 
স্তরে ভারতবর্ষের বিপ্লব বলতে বোঝায় নতুন ধরনেব গণতান্ত্রিক বিপ্রব__জনগণেব 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব_-যাব মুল বিষয়বস্ত হোল গ্রামাঞ্চলে সামস্ততস্ত্রের উচ্ছেদের 
জন্যে কৃষি বিপ্রব। (২) সাম্প্রতিককালে সংঘটিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী 
আমাদেব বক্তব্যেব সমর্থনে বায় দেয় যে সাবা পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক 
পরিস্থিতি বর্তমান । ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদেব নিতা 
নব অভ্যুরখানের ফলে দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী সমাধানহীন ছন্ৰেব 
মধ্যে অবস্থান করছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাবিত সংশোধনবাদী দেশুলিও 
এক গভীব সংকটের মধ্যে; ধনতন্ত্রবার্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে 
জাতীম্ব অধীনত্বের বিরুদ্ধে এবং প্রলেতাবিয়েত একনায়কত্বের পুনঃপ্রতিট ব 
জন্তে সে-দেশগুলিতে বিক্ষোভ দান! বাধছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী চীনে 
সমাজতন্্রবাদ্দ নির্মাণের জাছু অব্যাহত । মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রলেতারিয়েত একনায়কতত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আব 
সমাজতান্ত্রিক মানুষের জন্মসন্ভাবনার পরিবেশকে তৈবি করেছে । এদেশের গত 
আঠারো মাসের ঘটনাও আমাদের মতবাপকে সঠিকভাবে প্রমাণ করেছে যে 
ভারতবর্ষের বিপ্লবী পরিস্থিতি অত্যন্ত চমৎকার । এখন শাসকশ্রেণী, মাগের 
তুলনায় গভীরভাবে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদ 
ও জনগণের মধ্যে, সামস্তবাদ ও কৃষকদের মধ্ো, পুজি ও শ্রমিকের মধ্যে, এবং 
শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদিনই হ্ন্থ তীব্রতর হচ্ছে। এবং যেহেতু 
এখনো ককষক জনগণের সামন্ততাস্ত্রিক বেড়ি ছিন্ন হয় নি, যেহেতু আমেরিকান ও 
সোভিয়েত সাম্জাজাবাদ পরিচালিত বিডির সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের জনগণের 
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ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে আর পরিণামে তাদের ভারতীয় মৃত্হুদ্দিরা, শ্রমিকশ্রেণী 
কুষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের ক্রমশ দরিদ্রতর ও বেকারে পরিণত করছে । আমাদের 
জনগণের শতকর! নব্বই ভাগ আর এই দারিদ্র্য ও অসহায়তা! সহ্য করতে পারছে 
না এবং মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে অধৈধ হয়ে পড়েছে । অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর 
বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলগুলির মধ্যে অন্তবিরোধ ক্রমবর্ধমান । তাই ভারতের সববত্র 
জনগণ তাদের পিঠের ওপর চেপে বস! চার-পাহাড় সরাবার জন্যে এক স্থৃতীত্র 
লড়াইয়ে দুঢপ্রতিজ্ঞ। এই চার-পাহাড় হোল, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত 
সামাজিক-সাগ্রাজ্যবাদ সামস্ততন্তর এবং মুতস্দ্দিআমলাতাস্ত্রি পুঁজি :নকশালবাড়ীতে 
যে সশগ্প ক্ুষক-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আজ তা! শ্রীকাকুলাম, সুশাহারি ও লখিমপুর 
থখেরিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য নতুন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে । গ্রামে গ্রামে 
এবং শহরাঞ্চলেও আমাদের জনগণের প্রতিরোধ সংগঠিত হচ্ছে এবং কৃষি-বিপ্রবের 
নতুন অক্যুত্থানকে, যা! গণতান্ত্রিক, বিপ্লবের মূল বিষয়, বহন করে আনছে । (৩) 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হোল শ্রেনীসংগ্রামের লাইনের সঙ্গে শ্রেণী 
সমঝোত। ও ববশ্বাসঘাতকতার লাইনের, প্রলে তারীয় বিপ্রবের কমীঁদের সঙ্গে 
বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের লড়াইয়ের ইতিহাস । স্থতরাং আজকের 
সবাধিক গুরুত্পূর্ণ দায়িত্ব হোল মার্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারায় 
একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা । (8) এই নবগঠিত বিপ্লবী পাটি 
সম্পর্কে একথা স্মবণ নাখ। কর্তবা যে এর বাম বা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ঘটতে 
পারে, কারণ ইতিপৃবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণার কোন পার্টি কখনো! কৃষি-বিগ্লবে 
কষকের ভাঁমকাকে এত গুস্তে বিবেচনা করেনি । চেয়ারম্যান মাও আমাদের 
শিক্ষা প্য়েছেন : কারা আমাদের শক্র? কাগা আমাদের ব? এই প্রগ্নহ 
বিপ্লবের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপৃণ প্রশ্ন! পুবেকার চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম যথেষ্ট 
সাথক হতে পারেনি, তার প্রধান কারণ হোল, তারা প্রক্কৃত শক্রদের আক্রমণ 
করার জন্তে প্রকৃত বন্ধুদের একজোট কবতে পারেননি । বিপ্রবী পার্টিই হোল 
জনগণেব পথপ্রদর্শক এবং কোন নিপ্লবই সাথক হতে পারে ন' যদি বিপ্লবী পাটি 
তাকে ধ্বংসেব দিকে নিয়ে যায়। আমাদের |বপ্নব অবশ্তই সাথক হবে এবং 
'আমাদেব জনগণকে কথনো ধ্সের দিকে নিয়ে যাবে না, এ-সত্যকে নিশ্চিত 
করার জন্তে আমর! আমাদের বন্ধুদের সম্মিলিত করবে! এবং নিশ্চিত শত্রুকে আঘাত 
হানবো। সতাকার শত্রুদের মধ্যে থেকে সত্যক।র বন্ধুদের খুজে নেবার জন্তে 
আমাদের চীন! সমাজের বিতিন্ন শ্রেণীর আথনীতিক অবস্থা ও বিপ্লবের প্রতি তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশ্গেষণ করতে হবে । কৃষকদের মধ্যে যারা সংখ্যাধিক, সেই 
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গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যার্দের মৈত্রীবন্ধন অচ্ছেন্ত, 
সঙ্গে মধা-ককৃষক একত্রিত হলে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর অংশই সম্মিলিত হবে, 
এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনিবার্ভাবে জয়ী হবে। বিপ্লবের নেতা হিসাবে 
শ্রমিকত্রেণীর দায়িত্ব হোল বিপ্লবের প্রধান শক্তি কুষকদদের সংগঠিত করা এবং 
ক্ষমতা অধিকারেব জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে দিকে এগিয়ে চলা । শ্রমিক-ক্কষকেব 
এঁক্যেব ভিত্তিতে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীব যুক্তত্ণ্ট গড়ে উঠবে । শ্রমিক শ্রেণীর 
পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্ট কৃষকদের সংগঠিত কববাব প্রধান দায়িত্ব নেবে 
এবং ক্ষমতা! অধিকারের জন্যে সশঙ্্সংগ্রামেব পপে এগোবে। এই কাজ 
সম্পাদনের জন্যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টকে অবশ্যই অধায়ন কবতে হবে 
চেযারম্যান মাও-এর চিস্তাধাবা, কেননা 'একমাজ্ম চেয়াবম্যান মাও-এর চিন্তা 
ধাবাই কৃষক জনসাধাবণকে বিপ্লবী ফ্রণ্টে এনে ছা কবাতে পাবে এব, 
চেয়াবম্যান মাও-এব জনযুদ্ধেব তত্বই একমাত্র হাতিহাব, যা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে 
হূর্বল বিপ্লবী শক্তি, আপাতদৃষ্টিতে শক্তিমান শক্রুব বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ এব" 
জযী হতে পাবে। শ্রমিকশ্রেণীব নেতৃত্বে বিপ্লবী, কৃষকেব সংগ্রামের প্রধান 
কৌশল হোল গেবিলা যুদ্ধ । আমাদের সর্বদা স্মবণ বাঁধতে হবে চেয়াবম্যানেব 
শিক্ষা 'গেবিলা ঘুক্ষই মূল কিন্তু স্থবিধাজনক অবস্থায় প্রকাস্ঠ যুদ্ধেব সুযোগ ছাড! 
উচিত নয়? পার্টিব কর্তবা কেবলমাত্র উক্ত কৌশলগুলি আয়ত্ত কবাই নয়, 
সেইসল্গে কৃষি-বিপ্রবেব মূল কার্ক্রমেব পেছনে অন্যান্য বিশ্লাবী শ্রেণীসমূহকেও 
সংগঠিত কবা। (8৫) 


॥ দুই ॥ 


অনস্বীকার্য ও ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সি. পি আই ( এম. এল)-ই প্রথম 
সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি ও পার্টি গড়ার কার্ধক্রমে কৃষক ও.কৃষিজীবী ভিত্তিক চিস্তা- 
ভাবনাকে অগ্রাধিকাব দেয়। ১৭৬৩ সালে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ 'ন্যাসী 
বিদ্রোহেক কাল থেকে বাংলায় ও ভারতবর্ষে বারংবার কুষক বিদ্রোহ ঘটেছে , 
১৮৭২-৭৩ সালের “সিরাজগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহের আগে পর্যস্ত বিদ্রোহুগুলির পেছনে 
কোন সাংগঠনিক প্রয়াস লক্ষিত হয়নি। এবং এই সংগঠনও কোনপ্রকার 
'আকম্মিক ঘটন! নয় । এর পেছনে ছিল তাদের উনিশ শতকের কূষক বিদ্রোচের 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ৷ স্থ্প্রকাশ রায় লিখেছেন, ****সিরাজগঞ্জের ক্লুষক যে 
পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা! ভারতের কষক-সংগ্রামেব এক নৃতন পথ নির্দেশ 
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করিয়াছে। ইহার পূর্বেও ক্লধকগণ এক্যবদ্ধ হইয়া জমিদার মহাজন ও ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল । কিন্ত সিরাজগঞ্জের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেই 
কষকগণ সর্বপ্রথম কৃষক এঁক্যকে ক্ুষক-সমিতির মধ্যে ( ],৩৪৪এ০ ) রূপায়িত 
করিয়াছিল। ইহ! যেন পরবত্তাকালের নিখিল ভারত কৃষক সভারই অগ্রদূত 
স্বরূপ ।'৪৬) আর এই বিদ্রোহের ফলে প্রজ। উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার দানকারী 
বিভিন্ন আইন রদ করে ইংরেজ শাসকদের বাধ্য করেছিল ১৮৮৫ সালের 'বঙীয় 
প্রজান্বত্বআইন" বিধিবদ্ধ করতে; ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং 
১৮৫৯ সালের যে আইনের বলে জমিদারদের ইচ্ছেমত খাজনাবৃদ্ধি ও জমি থেকে 
ককষকদের উচ্ছেদের অবাধ ক্ষমতাকে উক্ত আইন বহুলাংশে খর্ব করে। সঙ্ঘবন্ধ 
কষক আন্দোলনের এই শক্তিই ১৯২০-২২ সালে খেলাফত ও অসহযোগ 
আন্দোলনের শরিক হয়। এর সামান্তকালের মধ্যেই বাংলার নদীয়া, নোয়াখালি, 
্রিপুর। প্রভৃতি জেলায় রুষক সমিতি গঠিত হতে থাকে । এবং বিচ্ছিন্নভাবে 
হলেও ক্লষক-আন্দোলন শ্রেণী আন্দোলন হিসাবে কিছুটা দান! বাধতে থাকে । 
১৯২৬-২৭ সালে পাঞজাব ও যুক্তপ্রদেশের মত বাংলায়ও **ওয়ার্কার্স ও পেজেপ্টস্‌ 
পার্টি নামীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলাব উদ্যোগ নেওয়া হয় । ১৯২৯ সালে 
কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় “নিখিল 
বঙ্গ প্রজা-সমিতি' ৷ “কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা! বুদ্ধির কারণ ছিল 
ছুটি। প্রথমত জ্বাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরিক হওয়ার ফলে কৃষকদের 
রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত উনিশশে! বিশের দিকে কৃষকদের অবস্থার 
দ্রুত অবনতি ।, (৪৭) কিন্তু বাংলার কৃষকেরা ছিলেন "অধিকাংশই মুসলমান এবং 
জমিদার মহাজনেরা অধিকাংশই হিন্দগু। একারণেই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িকতার আমদানি ঘটে। ১৯২৮ সালে আইনসভায় প্রজাম্বত্ব আইন 
সংশোধনী বিতর্কের সময় অধিকাংশ হিন্দু সন্তের৷ ভোট দেন জমিদারের পক্ষে 
আর অধিকাংশ মুসলমান সদ্দস্তের৷ ভোট দেন প্রজার পক্ষে। ফলে অচিরাখ প্রজা 
আন্দোলন মুসলিম আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত 
'বাংলায় মুললিম রাজনীতির পটভূমি ও পরিচয়” প্রবন্ধে প্রজা আন্দোলনের 
অন্যতম নেত! আবুল মন্থর আহমদ লেখেন, “প্রঙ্জা আন্দোলন মুসলিম 
আন্দোলন । প্রমাণের যা কিছু বাকি ছিল, তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে আগামী 
ছু'চার বছরে। প্রজান্বত্ব আইন, মহাজন আইন, প্রাথমিক শিক্ষ স্কীম, মাধ্যমিক 
শিক্ষা বিল প্রভৃতি যতগুলি গণকল্যাণের কাজ আইন-সভায় হলো, তার প্রায় 
সবগুলিকেই সমস্ত হিপ মেনর একযোগে বাধা দিলেন । প্রজা আন্দোলনের মত 
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এতবড় একটা গণ-আন্দোলনে হিন্দুর কেন যোগ দিলেন না, জমিদারী উচ্ছেদের 
দাবীর মতে! এতবড় একটা! বিপ্লবী দাবীতে কংগ্রেসের মতো প্রগ্রেসিভ একট৷ 
দল কেন উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না, ঝর কারণ পাওয়। গেল ফ্লাউড 
কামশনের তাদস্তের সময় । এই কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বড় বড় 
হিন্দু নেতা বললেন : জমিদারী প্রথার ওপর বাহার কৃষি, বাংলার সাহিত্য 
এবং বাংলার অর্থ নৈতিক জীবনের কাঠামো! প্রতিষ্ঠিত । এ প্রথা উঠিয়ে দিলে 
সে কাঠামে। ভেঙে পড়বে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক জীবন বিপয় হবে। 

এইবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো! । কেন প্রজ। আন্দোলনে হিন্দু রাজনৈতিক 
নেতাদের সহান্গৃভৃতি ছিলো নাঃ কেন অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল গণ-প্রতিষ্ঠান 
কৃষক-প্রক্তা সমিতিতে হিন্দুবা! উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগ দিলেন না, এইবাব 
সেটা বোঝা গেল। জমিদারী প্রথা উঠলে মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে হিন্দু 
চাষী-কুলেরও অর্থ নৈতিক মুক্তি আসবে, এটা ঠিক । কিন্তু হিন্দু সমাজের যে স্তব 
রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেন, তব! চাষী হিন্দুদেব কেউ নন। এর! মধ্যবিত্তশ্রেণীব 
বর্ণহিন্দু মাত্র। জমিদারী প্রথা থেকে যে আট কোটির মতে। টাকা বছবে 
প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হয় তার দশভাগের নয় ভাগই হিন্দু মধ্যবিত 
শ্রেণীতে বণ্টন হয়। কাজেই জমিদ্পবী প্রথা উঠে গেলে এই মধ্যবিত্তত্রেণীব 
অর্থ নৈতিক জীবনে বিষম ঝাঁকি লাগবে । কাজেই হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী জমিদাখী- 
প্রথা উচ্ছেদ করে অর্থ নৈতিক আয্মহত্য। করতে পারে না। আর এরাই হলেন 
হিন্দুদের রাষ্নেত। । কাজেই তার! প্রজা-আন্দোলন ও প্রজ' সমিতি থেকে দুরে 
থাকলেন ।” (৪৮) 

অবশ্য যে-মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রজা আন্দোলন গঠন কবেছিশেন বা নেতৃত্‌ 
দিয়েছিলেন তারাও কৃষকদ্দের বন্ধু ছিলেন না । কারণ এই নেতাদের সঙ্গে কষক- 
প্রজার স্বাথের কোন যোগ ছিল না। তার! প্রজা! সমিতি বা কৃষক-প্রজা! সমিতি 
গঠন করেছিলেন নিজেদের নির্বাচনী জয় ও অন্যান্য শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারের জন্তে | 
১৯০৭ সালের নির্বাচনে মুসলমান জমিদার-ক্রোতদারদেব দ্বার! গঠিত ও পরিচালিত 
কষক-প্রজ! সমিতি নিবাচনী ইন্তাহারে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনা 
হাস, প্রভৃতি কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করলেও নেতা! ফজলুল হক সাহেব খণ সালিসী বোর্ড 
গঠন ( ১৯৩৮ ), প্রজানবত্ধ আইন (১৯৩৯ )১ মহাজনী আইন (১৯৪০) ইত্যাদি 
কয়েকটি আইন পাস কর! ছাড়া দুল সমস্তায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেননি । 
উনিশশো তিরিশের 'প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক সংকটের পরিণামে বাংলার 
কষকেরাও সংকটের মুখোমুখি হয় এবং তাদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরত। বৃদ্ধি 
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পেতে থাকে । তাদের এই শ্রেণী-সংগঠনের চেতনাই “বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক 
সভা'র জন্মলাভ সম্ভবপর করে তোলে । পূর্বেকার নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা 
সমিতির সঙ্গে উক্ত ক্লষকসভার শ্রেণী পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথম বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে ( ২৭-২৮ মার্চ, ১৯৩৭ ) এক লিখিত ভাষণে মুজফফ র 
আহম? বলেন, “সকলেই জানেন ক্ুষক প্রজা সমিতির নাম প্রথমে শুধু নিধিল বঙ্গ 
প্রজ। সমিতি ছিল! প্রক্কৃত কধকগণেব সহিত উহার যোগাযোগ ছিল না বলিলেই 
চলে। অনেক প্রজাই কৃষক বটে, কিন্তু কষক মাত্রেই প্রজা নহে। যে সকল 
বড় বড় মধ্যন্বত্বভোগী কষকগণের শোষণের সহিত লিপ্ত রহিয়াছে তাহারাও প্রজা 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই প্রজ্ঞা ও কৃষকের স্বার্থ সব সময় এক হইতে 
পারে না। নূতন আইনে কৃষকদের ভোটের অধিকার কিছু বাড়িয়াছে। তাই 
নির্বাচনের অল্পদিন পূর্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি উহার নামের সহিত 'কুষক? 
শব্টিও জুড়িয়া দিয়াছে |-''ক্লষকদের সংগঠিত করিয়া তোলার কিংবা তাহাদের 
সংগ্রামের নেতৃত্ব করিবার কোনে! উদ্দেশ্য যে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজ! সমিতির ছিল 
এমন কোনে! পারচয় উহ্হার কাজ হইতে পাওয়া যায় নাই।""'ককৃষকর্দের সঙ্ঘবদ্ধ 
করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে তীহাদ্রে দ্াবীদাওয়া পূরণের কন্য সংগ্রামে পথে 
পরিচালন! করিবার উদ্দেশ্ত যে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির ছিল না তাহা 
এখন বেশ ভালোরূপেই বুবিতে পারা যাইতেছে । কাজেই পৃথক বঙ্গীয় প্রাঙ্দেশিক 
কৃষক সভা! সংগঠনের যে অত্যধিক প্রয়োজন আছে, সে সম্বদ্ধে কোনো প্রশ্নই 
উঠিতে পারে ন। | (৪৯) 

কংগ্রেসের মধ্যেকার একটি শ্রেণী-সংগঠন হিসেবেই নিখিল ভারত কৃষক সভ' 
ও বঙ্গীয় কৃষক সভ। প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে জমিঙ্গার শ্রেণীর 
অপেক্ষাকৃত বেশি আধিপত্য থাকায় কৃষক সভার ওপর তাদের প্রভাব বিশেষ ছিল 
না। ফলে এই সংগঠনে বামপন্থী প্রভাবই ছিল বেশী এবং ১৯৪০-এর দিকে ত 
কার্ধত কমিউনিন্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠিত হতে থাকে । 'জাতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন, জমিদার-মহাজন 
বিরোধী শ্রেণী-আন্দোলন গঠন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জাতীয় 
স্বাধীনতা! অর্জন ও ক্কাষি বিপ্লব নিধিল ভারত কৃষক সভার নীতি এবং উদ্দোহ 
হিসেবে স্বীকৃত হয়।” (৫০) এইপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জমিদার মহাজন 
প্রভাবিত কংগ্রেসের সঙ্গে কষক সভার সংঘাত দেখ! দেয় অনিবার্ধভাবেই । 
১৯৩৯ সালে সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া, হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আক্রমণ, ইত্যার্দির ঘটবার প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির 'ফ্যাসীবাদ বিরোধী যুদ্ধ' 


২৯ 


ও দেশরক্ষার স্লোগান আর কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের সোগান, কাত পরস্পর 
বিরোধী ছুই শিবিরের লড়াই কৃষক সভাকেও নীতিগত লড়াইয়ে সামিল করে; 
ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তার বিরোধও ১৯৪২-এ চরমে ওঠে । 
দ্িতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমগ্র তারতে জমিদ্বারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন 
জোরদার হয়; ফলে বাংলার ভাগচামীদের ওপর জমিগার-জোতদারদের আক্রমণ 
বাড়ে। মহামন্দার বছরগুলি থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে জমি হস্তাস্তর শুরু হয়েছিল; 
১৯৪০-এর মধ্যে মালিক-চাষীদের ক্রমবর্ধমান দখলীন্বত্ব হারানোর ফলে ভাগচাধীব 
সংখ্যা যথেষ্ট বদ্ধি পেয়েছিল। (৫১) ভুমি রাজন্ব কমিশনের রিপোর্টে বলা 
হয়েছিল যে দ্রুত বর্গাঙ্গারদের সংখ্যাবুদ্ধি বর্তমান কালের অন্ততম উদ্বেগের 
কারণ । বংশান্ুক্রমিক বায়তের! দিনে দিনেহযেভাবে তাদের মর্ধাদদ1 হারাচ্ছে এবং 
নিয্মানের জীবনযাপনে বাধা হচ্ছে তা লক্ষণীয়। অনস্বীকার্য যে ভূমিস্বত্েব 
আইনগুলো রায়তদের জমির মালিকান দিয়েছে কিন্তু প্রত চাষীদের বৃহত্তর 
ংশই জমির মালিকানার ছ্বারা লাভবান হননি, সীমাহীন করের বিরুদ্ধে তাদ্বে 
কোন রক্ষাব্যবস্থা নেই, যেমন নেই তাপের স্বত্বের কোন নিরাপত্। | (৫২) মন্দাব সময় 
কালের মতই ছুভিক্ষের সময়েও (১৯৪৩) প্রচুর জমি মালিক-চাষীদের হাতি 
থেকে ঢলে যায় এব* তারা বগাঙ্গারে পরিণত হয়। সন্দেহ নেই, যে উক্ত জযিব 
ক্রেতাবা ছিল জোতদ্ার ও ধনী চাষী সম্প্রদদায়। দৃ্ভিক্ষের সুযোগে এই 
জ্রোতদাবেরা অধিকতর ধনী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই জমিদার-জোতঙ্গাবদেব 
মাত্রাতিরিক্ত শোষণে বর্গাকার ব৷ ভাগচাষীর। অর্ধাহারে অনাহারে দিনযাপনে বাধ্য 
হচ্ছিল । জমিতে বর্গাদারদের কোন অধিকার ছিল ন1; ফসলের পঞ্চাশ শতাংশই 
তাকে তুলে দিতে হোত জোতদারদের হাতে, অথচ চাষের সমন্ত বায়ভাব বতন 
কবতে হোত তাকেই । ফলে ক্ষেতের ধান ওঠবার পরও ফসলের অর্ধেক গণ 
শোধ ইত্যাদি মিলিয়ে চাষীর হাতই কেবল শূন্য হয় না, জোতদারের কাছে সে 
ধণীই থেকে যায়। এবং আবার নতুন খণের জন্তে চাধীকে জোতদারেব দ্াবস্থ 
হতে হয়। 
বাংলার কৃষকদের অবস্থার এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা 
আন্দোলন" । বঙ্গীয় কৃষক সতার নেতৃত্বে এই মান্দোলনের মূল দাবীগুলি ছিল: 
() উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের ছু'ভাগ চাই, (২) জমিতে ভাগচাধীকে দখলীন্ত 
দিতে হবে (৩) শতকরা সাড়ে বারে! ভাগের বেশি অর্থাৎ মণকর! ধানে পাঁচ 
সেরের বেশি স্থাদ নেই (৪) হরেক রকম আবহাওয়ার সহ বাজে কোন আদায় নেষট 
(৬) রসিদ বাতীত কোন ভাগ দেওয়া নেই (৬) আবাদযোগা পতিত জমিতে 
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ফসল করতে হুবে এবং (৭) জোতদারের পরিবর্তে তাগচাষীর খামারে ধান তুলতে 
হবে। (৫৩) মুখাত এই দাবীগুলির ভিত্তিতে ভাগচাষী ও নির্ধাতিত কৃষকেরা 
বাংলার উনিশটি জেলায় আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করেন । আধি ছাড়াও 
“টংক' ( সইয়া, “নাজ, মকরাবাগা, ধানীখাজন! চূক্তিবর্গ, খাড়াভাগ অথবা! গুলা 
ইত্যাদি নামেও বিভিন্ন জেলায় এই প্রথাকেই বোঝায় । প্রথায় একই প্রকারে 
ভাগচাঁধীরা শোমিত হতেন। এই প্রথ। অনুসারে ফসল হোক বা না! হোক, 
চাধীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জোতগ্গরকে দিতেই হোত। ১৯৪০ সালে 
ময়মনসিংহের এই প্রথা অনুযায়ী চাযা একর প্রতি ৭ থেকে ১৪ মণ ধান 
জোতদ্বাবকে দিতে বাধ্য থাকতেন । ফলে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তাবে 
সকল স্তবের নিধাতিত কৃষকের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোতই প্রকটিত হয় এবং 
কাধত এই আন্দোলন পরিণত হয়েছিল কুঘকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী, 
জমিঙ্গারপ্রথা-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিকোধী মুক্তি সংগ্রামে। কিন্ধু নেতৃত্বের 
দুর্বলত। ও তাকে সংস্কারবাদী রাজনীতির মধ্যে সীমিত রাখবার প্রয়াসের ফলে, 
মান্দোলন শেষ প্যস্থ বৈপ্লবিক রজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক ন1 হয়ে পরিণত 
হয়েছিল জঙ্গী অর্থনীতিবাদী সণস্কাববাদদী আন্দোলনে | বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন 
“ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন সাধাবণ সম্পাদক পূরণটাদ্দ যোশীর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস লাগের সাথে আপোষমূলক রাজনাতিকেই আকড়ে ধরেছিলো! ৷ সাম্রাভা- 
বাদের সাথে আপোম ও চন্রান্তে লিপ্ত কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের প্রতি এই দৃষ্টভঙ্গীব 
কলে সাম্রাজাবাদ বিরোধী স্বাধীনত1 আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো স্বাধীন 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি । সামন্থ-মূৎসদ্দি বুর্জোয়। প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-লীগকে 
পু'বাপুরিভাবে জাতীয় বুর্জোয়াপার্টি আাধ্যায় ভূদিত কবে তারা “সই পর্যায়ে 
তাদের 'নতৃত্ব স্বীকার করেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার নীতি 
'অবলছ্ধন করেছিলো । সর্বোচ্চ পধায়ে কমিউনিস্ট পার্টির এই রাজনীতির ফলে 
তার প্রকাশ শ্ণীসংগঠন কুষক সভা! কতক অনেক ক্ষেজে বাস্তনৈতিক আহ্বান 
দেওয়া সঙ্জেও তেভাগা! আন্দোলনকে জত্যিকার সাত্্াজ্যবাদ-বিরোধী গণ- 
আন্দোলনের পথে চালন। কর! তাদের দ্বার! সম্ভব হয়নি । এর ফলে অনেক 
সময় বাস্তবক্ষেজ্জে দেখ! গেছে যে, কৃষকরা যেখানে সংগ্রামের জগ্তে প্রস্তুত সেখানে 
মধ্যপ্রেণী থেকে আগত নেত। ও কর্মীর! ক্লষকদের সংগ্রামের পথ থেকে সুকৌশলে 
সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন । (৫৪) 

এই মধ্াশ্রেণী সাধারণভাবে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পু জমিদারী ব্যবস্থার 
সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে সংযুক্ত । বৃটিশ আমলে এদেশে শিল্পে্নয়ন নীতিগতভাবে 
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অবহেলিত হওয়ার ফলে বাংলার মধ্যশ্রেণী চাকরী ও পেশাগত প্রয়োজনে এই 
জমিদারী সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হয়। ফলে উনিশ 
ও বিশ শতকে মধ্যশ্রেণীর তথাকথিত যাবতীয় উত্থান সব্বেও, সামস্ত শোষণ ও 
সামস্ত অর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বদাই তার গাটছড়া৷ বাধ! থেকেছে । তদুপরি এ 
সত্য অনস্বীকার্য যে এদেশীন্ম সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের অভিঘাতেই আধুনিক ভারতীয় মধ্যজেণীর জন্ম । এবং শৈশবকাল 
থেকেই এই শ্রেণী পশ্চিমী মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়েছিল। ফলে একদিকে এরা 
আমাদের বিশেষ ধরনের সামস্ততাস্ত্রিক এঁতিহা থেকে উৎসারিত চরম প্রতিক্রিয়া- 
শীল ধ্যানধারণাকে বহন করে চলছিল, এবং এর মুল এতই গভীরে ছিল যে আক্ত 
পর্যস্ত ত৷ থেকে এই শ্রেণীর পরিত্রাণ মেলেনি । অন্যদিকে এব! 'একই সঙ্গে আধুনিক 
পশ্চিমী ধানধারণার দ্রাসত্বে বাধা পড়েছিল কারণ এরাই ছিল পশ্চিমের সবচেয়ে 
অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দাঁস। বাংলায় 
কংকগ্রসের কর্মস্থচীব মধ্যে কোনদিন যে জমিদ্লারী প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্ন স্থান 
পায়নি, এটিই তাব ন্যতম কারণ ৷ পরস্থ তার! ভাগচাষী ও নির্যাতিত কূষকদের 
ওপর জমিগার মহাজনের শোষণকে কায়েম রাখার সপক্ষেই উদ্যোগী হয়েছেন । 
১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রঙ্গান্বত্ব আইনের সংশোধনের সময় বিধান পরিষদ্রে কংগ্রেসী 
সদন্তের| স্থভাষচন্র বন্থর নেতৃত্বে ক্ষক স্বার্থের বিপক্ষে ও জমিদারদের স্বাথের 
পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুজফফর আহম্মদ লিখেছেন, কংগ্রেস 
ধাহাদের হাতে আল্ছ তাহাদের অধিকাংশই কৃষকদের শোষণের সহিত সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছেন। 'এই কারণে কৃষকের! সর্বদাই কংগ্রেসের লোকদ্দিগকে সন্দেহের 
চোখে দেখিয়া থাকে । (৫৫) অন্তপক্ষে তৎকালে মুসলীম লীগ সামস্ত-বুর্জোয়! 
সংগঠন হলেও তার রাজ্মনৈতিক শক্কির ঘূল ভিত্তি ছিল কৃষকদের সমর্থন । 
একারণেই নিজেদের শ্রেণীন্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে যতট! সম্ভব রুষকের স্থার্থরক্ষায় তারা 
বাধা হন। অবস্ত এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক চরিজ্্র তার! উপস্থিত করেন, তা 
কলষকের নবোন্ত শ্রেণীচেতনাকে বহুলাংশে ক্ষু্ করে। ময়মনসিংহের গফর 
গায়ের জেলা লীগ সম্মেলনের (১২ জানুয়ারী, ১৯৪৬) গৃহণত প্রস্তাবে বল! 
হয়েছিল যে, '্বতছিন চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না হইবে ততদিন মুসলিম 
জনসাধারণের অর্থ নৈতিক আজাদী হাসিল হইবে ন1।' এ বক্তব্যের মধ্যে মূল 
সত্য প্রকটিত হলেও এর সাম্প্রদায়িক চরিন্র গোপন থাকেনি । এবং এমত 
রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে কৃষকদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি তো! হোলই না, 
পরন্ধ তার রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে বৃতর জটিলত! দেখা দিল । 
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১৯৪৭-এর আগস্টে ভারতবর্ষ বখন তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা! পায় 
তখনকার কৃষি-অর্থনীতি সংকট-জর্জরিত অবস্থ! কার্ধত বৃটিশ সাআঁজ্যবাদের শোষণ 
ও শাসনেরই পরিণাম । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার বিশ্লেষণে ১৯৪৬-৪৭ 
সালের পূর্ববর্তী জমি-ব্যবহার ও শন্তকলনের ষে চেহারা মেলে, তা হোল : (ক) 
একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়! কোথাও নীট আবাদী এলাক1 বাড়েনি ; অবশ্ঠ 
একাধিক ফসল উৎপাদনকারী এলাকার বৃদ্ধি প্রায় ২০ শতাংশ হবার ফলে মোট 
আবাদী এলাক! কিছু বেড়েছে, যদিও জনসংখ্য। বৃদ্ধির অন্গপাতে তা নগণ্য ; (খ) 
প্রধানত খাল সম্প্রসারণের ফলে সেচ এলাকা বেড়েছে ১০ শতাংশ কিন্ত ছোট 
সেচ-ব্যবস্থাধীন এলাক! প্রায় কিছুই বাড়েনি; (গ) আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 
১৯৪০ সালে ১৯১৯-২০ সালের তৃলনায় যে সামান্ত বেড়েছে, তা প্রধানত তুলা 
চাষের এলাকায় 10৫৬) অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে স্বাধীনতার 
আগে পর্যস্ত মোট ৪৫ বছরের মধ্যে মোট আবাদী এলাক। বেড়েছে প্রায় ১৮৪ 
শতাংশ আর উক্ত সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭৯ শতাংশ | 
অর্থাৎ ম'খী ছু উৎপন্ন হাস পেয়েছে । 

প্রথম পণ্টবাধিকী পরিকল্পনায় ( ১৯৫১-৫৬ ) বিষয়টির সম্যক বিচার করে 
কৃষিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে স্পষ্টত বল! হয়েছিল যে, আগামী পাঁচ 
বছরের জন্য সেচ ও বিদ্যুৎসহ কৃষির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ থান্চ ও 
শিল্পেব জন্তে প্রয়োজনীয় কাচামালের উৎপাদন ছাড়! শিল্পবিকাশের উচ্চগতি বজায় 
রাখা সম্ভব নয়। অবশ্ট অনুন্নত অর্থনীতিতে কৃষি উত্পাদনের নিম়মানের সঙ্গে 
শিল্পবিকাশের কোন প্রক্কত বিরোধ নেই । বলা চলে, উভয়ে পবম্পরের পরিপূরক । 
য' হোক, অর্থনীতির দ্রিক থেকে এবং অন্যান্ত দিক বিবেচনায়, প্রাথমিক কাজ 
হোল ভিত্তিতে অর্থনীতিকে শক্ত করা আর খাগ্ঠ ও কাচামালের প্রাচুর্ধের অবস্থা 
তৈরি করা । বিকাশের অগ্রগতির পথে এর প্রয়োজনীয়তা ন্বনম্বীকার্য। (৫৭) 
ফলে এই পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্তের ৩৫৪ কোটি টাক' বরাদ্দ 
কর! হয়েছিল । কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষা ছিল নিয়রূপ : 


১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ 
খাছযশস্ত ( মিলিয়ন টন ) ৫৪ ০ ৬১৬ 
তু্গা ( লক্ষ গাইট ) ২৯'৭ ৪২'৩ 
পাট( »। ১ ) ৩৩০ ৫৩৯ 
আখ (মিলিয়ন টন ) ৫৬ ৬৩ 
তেলবীজ (, » ) ৫১ ৫৫ 
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কষিউৎপাদনের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনায়, একমাত্র পাট ছাড়া, যথেষ্ট সাফল্য 
অঞ্জিত হয়। যেমন থাস্ঘশন্তের ক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬-র লক্ষ্য ছিল ৬১৬ মিলিয়ন 
টন যা কার্যত উৎপাদিত হয় ৬৫"৮ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ ১৯৫০- ৫১ সালের 
তুলনায় ১৩৩ মিলিয়ন টন অতিরিস্ত। কিন্তু যে সব অন্যান্ত কাজের মাধ্যমে অথাৎ 
সেচসম্প্রসারণ, আবাদযোগ্য পতিতজমির পুনরুদ্ধার, ভূমিসংরক্ষণ, সার ইত্যাদি, 
কৃষি উৎপাদন বাড়াবার ক্ষে্জে সাফল্যের প্রস্তাব কর! হয়েছিল, ত৷ প্রায় 
সবক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়। যেমন সেচের ক্ষেত্রে ১৯৫০-৫১ সালের মোট 
সেচের আওতাধীন জমি ৫০ মিলিয়ন একরকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৬৯'৭ মিলিয়ন 
একরে পৌছাবার লক্ষ্য ধার্ধ হয়। কিন্তু কার্যত পরিকল্পনা শেষে ৫৬২ 
মিলিয়ন একরের বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়নি। অথচ সেচের স্থবন্দোবস্ত 
ছাড়! খাগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অসস্ভব। এতদ্‌সন্বেও যে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 
হয়েছিল, তার আসল কারণ প্রাকৃতিক আবহাওয়া । রোনান্ড সেগাল বলেছেন, 
“তবু, সবটুকু বিচারে, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অজিত সাফল্যে দেশে 
প্রয়োজনের তুলনার রীতিমত ঘাটতি ছিল। এক অভূতপূর্ব ভালো আবহাওয়া 
কারণেই উৎপাদন বুদ্ধির বেশির ভাগটা হয়। কৌরিয়ার যুদ্ধ ও তাব পববাঁ 
প্রতিক্রিয়াতে যে পণ্য বাজার জমে ওঠে, সেগুলিব সহায়তায় দেয় টাকাব 
বাকিটা দেওয়া সম্ভব হয়। যে কীচামাল ছিল তা থেকে পণ্য নির্মাণের হাবে 
উন্নতি হয়। কিন্তু সেচ, পতিত ভূমি উদ্ধার, উৎপাদিত সার, কাচা সার ও উন্নত 
বীজ বিতরণের কার্স্থচী দ্বারা উৎপাদনের যে সব নতুন উৎসের কথ! ভাবা 
গিয়েছিল, তাতে কিন্তু সামান্যই বৃদ্ধি পায় উৎপাদন। ন্শৃঙ্খল ও ন্থচি্িত 
কোন শন্ত পরিকল্পনা ছিল ন।। আর অনুপস্থিত জমিমালিক-_ লোভী মহাজন- 
খপ জর্জরিত কৃষক-_নিযনতমের চেয়ে নিম্ন জীবনমানেব জমিহীন খেতমজুর, এই 
নিয়ে যে ধ্বংসমূখী, অবিবেকী গ্রামীণ কাঠামে। গঠিত, তাকে সংস্কার কববাব 
চেষ্ট! যৎসামান্তও হয়নি। আছ্যিকালের গ্রাম-ভারতের জীবনে গণতান্ত্রিক 
পরিকল্পনার প্রথম পরীক্ষা, একটি ছোট্ট ঢেউও তৃলতে পারেনি ।” (৫৮) 

১৯৫৬-র এপ্রিলে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়, এ- 
পরিকল্পনায় যে চারটি মূল লক্ষ্য ছিল, তা হোল: (ক) জাতীয় আয় বাড়িয়ে 
দেশের জীবনযাত্রার মানোরয়ন, (খ) দ্রুত শিল্লোকয়ন, বিশেষ করে ভারি শিল্প, 
(গ) চাকরীর স্থযোগ-ম্থবিধা বাড়িয়ে তোলা এবং (ঘ) আয় এবং সম্পদের 
অসমত! কমিয়ে আনা আর সেইসঙ্গে আর্থনীতিক ক্ষমতার আরে! হুসম 
বপ্টন। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ 
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ঘিগুণ কর! হয়। এবং আহ্গপাতিকভাবে ক্কষির তুলনায় শিল্পের ওপর গুরু 
আরোপিত হয়। এই পরিকল্পনায় যেখানে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্তে ধার্য 
হয়েছিল ৫৬৮ কোটি টাকা, সেখানে শিল্প ও ধাতৃ-খাতে ধার্ধ হয়েছিল ৮৯* কোটি 
টাকা। সংশোধিত কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল নিয়র্ূপ : 


খাছাশত্ত (মিলিয়ন টন ) ৮০"৫ 
তুলা (মিলিয়ন গাইট ) ৬৫ 
পাট. (€( »,  * ) ৫'৫ 
তেলবীজ ( মিলিয়ন টন ) ৭'৬ 


কিন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্যমাত্রা, বিশেষ করে থাগ্শন্তের ক্ষেত্রে 
অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। পরিকল্পনাব শেষে খাদ্াশন্তেব উৎপাদন হয় ৭৮০ 
মিলিয়ন টন, তুল! ৫.১ মিলিয়ন গাইট, এবং পাট ৪"* মিলিয়ন গাইট। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা! সামগ্রিকভাবেও তাঁর লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হতে অপারগ হয়। এই 
পরিকল্পনাধীন পাচ বছরের সময়কালের মধ্যে পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি পায় ৩০ শতাংশ। 
একম!এ খাগ্যশস্তেই ২০ শতাংশ । শিল্পে ব্যবহার্য কাচা মালের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ । 
এভাবে গড়ে বছরে ৬ শতীঁংশ মূল্য বৃদ্ধি, বিদেশ থেকে অতিমাত্রায় পণ্য কেনার 
ফলে বৈদেশিক মৃদ্রার প্রায় নিঃশেষিত অবস্থা দেখা দেয়, ফলে পরিকল্পনা কাটছাঁট 
করে সমূহ সবনাশের হাত থেকে দেশকে বাচানে। হয়। এবং অবশেষে যদিও 
পরিকল্পনার ৪,৬** কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, তথাপি মৃদ্রান্ফীতি তার প্রক্কত 
মূল্যকে কমিয়ে দেয়। এবং পরিকল্পনা-ধার্ষের মাত্র চতুর্থ পঞ্চমাংশের লক্ষ্যে 
পৌছনে! সম্ভব হয়! এবং জাতীয় আয় যদিও ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্ত 
ইতিমধ্যে জনসংখ্যা ১০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শেষ পঁ্ধ গিয়ে দাড়ায় ৯ 
শতাংশে । কৃষি-অর্থনীতির অচল অবস্থ। প্রায় অপরিবতিত থেকে ঘায়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই অভিজ্ঞতা থেকে তৃতীম্ন পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায় 
( ১৯৬১-৬৬ ) কৃষিকে পুনর্বার অগ্রাধিকার দেওয়! হয়। খাচ্ছে স্বয়স্তরত| অর্জন ও 
শিল্পে ও রথ্ানির চাহিদা! পূরণের জন্তে পর্যাপ্ত প্রাথমিক শম্ত উৎপাদনকে গুকত্ব 
দেওয়ার কারণ সমগ্রভাবে অর্থনীতির হার নির্ধারিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
নির্ধারক হোল কৃষি উৎপাদনের স্তর। এই পরিকল্পনায় ক্লষি-উৎপাদনের লক্ষ্য 
ধার্ধ হয়েছিল ১০০,০০০,০০* টন অধব দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের চেয়ে 
শতকর! ৩ ভাগের মত বেশি উৎপাদন । ফলে কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বেশিই ধার্য কর! হয়। তুলনামূলকভাবে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের লক্ষ্য ধার্য হয় নিয়রূপ : (৫৯) 
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ছিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পন! 


(কোটি টাকার হিসাব ) ( কোটি টাকার হিসাব ) 
কষি ও সমষ্টি উন্নয়ন ৫৩০ ১,০৬৮ 
বড় ও মাঝারি সেচ ৪২০ ৬৫০ 
বিদ্যুৎ ৪৪৫ ১১০১২ 
গ্রামীণ এবং ক্ষুত্র শিল্প ১৭৫ ২৬৪ 
পরিবহণ ও যোগাযোগ ১,৩০৩ ১,৪৮৬ 
শিল্প ও ধাতু ৯০০ ১১৫২০ 
সমাজসেবা ও অন্তান্ত ৮৩০ ১১৩০০ 
বিবিধ উ ২০০ 


৪১৬০০ ৭১৫০০ 

প্রথম ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
সত্বেও তা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে জক্ষম হয়নি । এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ 
সালে স্তাশনাল ডেতলপমেপ্ট কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাবে পুনর্বার ক্লষিকে 
অগ্রীধিকার' দেওয়া স্থির হয়। তাদের ধারণায় 'পরিকর্পনায় নীতিগতভাবে 
কোন ত্রটি ছিল না, যেটি প্রয়োজন সেট। হোল কাজটিকে সার্থকএরূপায়ণের জন্যে 
অধিক কর্মদক্ষতার | বক্তব্যটি যে অর্ধসত্য তা! পরিকল্পনাগুলির ফলাফলের 
দিকে তাকালেই বোধগম্য হয়। তিনটি পরিকল্পনাকালে কৃষি ও গ্রামোক্নয়নেব 
ন্তে রাষ্ায়ত্ব উদ্যোগের ক্ষেত্রেই মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৭৫৭ কোটি টাকা ; 
এছাড়া বাক্তিগত অংশেও ব্যয় হয়েছে বেশ কিছু টাকা । এর ফলে, সেচব্যবস্থায় 
জমি ও পুনরুদ্ধারপ্রাপ্ত জমির বৃদ্ধি হয়েছে বটে, ,কিন্তু তা! সামান্যই । মোট 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই বৃদ্ধির পরিমাণ আশাপ্রদ নয় ।, 

্রক্কত প্রত্তাবে কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে বহু প্রাসঙ্গিক সমস্তা গভীরভাবে সংঘুক্ত ; 
এগুলি হোল, জাতীয় অর্থনীতির কৃষিনির্ভরশীলতার অবস্থা, কৃষির ওপর নির্ভরশীল 
জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন, জমির উৎপাদনী ক্ষমতার 
অবস্থা, জনসংখ্য! বৃদ্ধির হারের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনা । এবং 
এইসঙ্গে কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নতি । বিষয়টির সম্যক অশ্ুধাবনের জন্যে শাসক 
গোষ্ঠীর, পরিকরিত ভূঙ্গি সংস্কার সংক্রান্ত নীতি ও কৃষি উৎপাদনের'দিকে দৃষ্টিপাত 
প্রয়োজন । সেচব্যবস্থা, সার, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি নিজেরা মিলে কৃষি- 
উৎপাদনে কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে না। বিশেষ সামাজিক, 
আর্থনীতিক এবং শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিষয়টি কার্ধকর হয়। এ কারণেই 
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প্রথম পরিকল্পনাতেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও কাঠামোগত বিষন্নকে' গুরুত্ব 
দেওয়া! হয়েছিল। ভূমি সংগ্কার আইন, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ প্রশাসনিক 
সংস্থাসমূহ, এবং সমাষ্ট উন্নয়ন আন্দোলনকে ব্যাপক “কাঠামোগত পরিবর্তনের 
লক্ষ্য হিসাবে গণ্য কর! হয়। এবং এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেস্ট ছিল না “কেবলমান্ত্ 
বর্তমান আর্থনীতিক সংস্থাগুলিকে আরে! কর্মক্ষম করে তোল! বা অবস্থার সঙ্গে 
থাপ খাইয়ে নেওয়া । য! প্রয়োজন, তা হোল ব্যবস্থার পরিবর্তন, যার ফলে 
অধিকতর কর্মদক্ষতাই, আর্জিত হবে না, সেইসঙ্গে আসবে সাম্য এবং 
স্তায়পরতা ।* (৬০) 

এই কাঠামোগত পরিবর্তনের কার্যক্রমের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভূমি 
সংস্কার । এই ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে কৃষকজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। পরিকল্পনায়ও নীতিগতভাবে এ-সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলা 
হয়েছিল, 'লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষকের ওপর এ-দেশের কৃষি উৎপাদন নির্ভরশীল । 
এ সমস্ত ছোট কৃষকের প্রচেষ্টার গভীরতা এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে তাদের 
পরিচালন পদ্ধতির কার্ধকারিতাই একর পিছু অধিক উৎপাদনের সহায়ক 
হবে ।+ (৬১) এ-পরিকল্পনায় আরে! বল! হয়েছিল যে “সম্ভবত জাতীয় বিকাশের 
ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী প্রশ্ন হোল জমির মালিকান! ও কৃষিকার্ষের ভবিষ্যৎ । 
ভূমি-সংক্রান্ত সমন্তার সমাধান কিভাবে কর! হয় তারই ওপর অধিক পরিমাণে 
নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও সংগঠনের ছকের ভবিষ্তৎ। আজই হোক বা কালই 
হোক, ভূমি-সংক্রান্ত নীতি ও 'আদর্শ সামাজিক অন্যান্ট বিভাগের নীতিকে 
প্রভাবিত ন1! করে পারে না (৬২) তত্ুপরি ভূমি নীতির কার্যকারিতার ফলশ্রুতি 
প্রসঙ্গে উক্ত প্রথম পরিকল্পনায় বল! হয়, “বর্তমানে এবং আগামী বৎসরগুলিতে 
একটি ভূমি-নীতি যে পরিমাণে সম্পদ ও আয়ের অসমতা হাস করবে, শোষণের 
অবলুপ্তি ঘটাবে, প্রজা ও শ্রমিকের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং সর্বোপরি 
গ্রামীণ জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামাজিক মধাদ্দা। ও স্থযোগস্থবিধার 
সমত! আনার প্রতিশ্রুতি দেবে, সে পরিমাণে ভূমি-নীতির ব্যবস্থাগুলির 
উপযোগিতা বিবেচিত হুবে 1 (৬৩) পরবতাঁ পরিকল্পনাগুলির (দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় ) মাঁধামে নকশালবাদী আন্দোলনের ( ১৯৬৭ ) পূর্বকাল পর্যস্ত পরিকল্পনায় 
গৃহীত শর্তগুলি কতদূর পূরণ হয়েছে এবং ক্লষকজীবনের বাস্তব অবস্থা কি 
দাড়িয়েছিল, তার আলোচনা এখানে কর্তব্য । 


প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে প্রযোজ্য ছুটি মত 
লক্ষ্য করা যায়। অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষ। অনুযায়ী একটিকে বল যায় কাঠামোগত 
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দৃষ্টিতঙি ও অন্তটি প্রায়োগিক বা প্রাধুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি । কাঠামোগত দৃষ্টিভজির 
বক্তব্যান্্যায়ী সমকালে প্রচলিত আধ! সামস্ততান্ত্রিক কৃষি সম্পর্কের আমূল 
পরিবর্তন ব্যতীত কৃষির যথার্থ কোন উন্নতি অসস্ভব। প্রচলিত সমস্ত ভূমিব্যবস্থাঃ 
ভূমিবপ্টনব্যবস্থা এবং উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সর্বাগ্রে 
প্রয়োজনীয় ৷ ভূমিব্যবস্থার পুনর্গঠন ও অসচ্ছল জমির খণ্ডবিচ্ছিন্ন দশার কুফল 
রোধের জন্যে জোতজমির পুনর্বন্টনব্যবস্থার প্রপ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েই কৃষির 
ব্যাপক উন্নতির উদ্দেশে উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিককালের উপযোগী করতে 
অগ্রসর হতে হবে। প্রাধুক্তিক বা প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির মতে কৃষিতে প্রযুক্ত 
সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগের দ্বারাই কৃষির উন্নতি জস্ভব। বুটিশ 
প্রশাসকদের মধ্যে এই প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাবল্য ছিল। ১৯২৬ সালে তার! 
'ককষির উন্নতি ও গ্রামীণ জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির” প্রয়োজনে বয়াল এগ্রিকাল- 
চারাল কমিশন নিয়োগ করেন। কিন্তু এই কমিশনকে তাদেব দৃষ্টিতঙ্গি অনুযায়ী 
পূর্বেই নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল যে 'প্রচলিত ভূমি মালিকানা এবং প্রজাগৃহ সম্পর্কে 
কিংবা ভূমি রাজস্ব ও সেচকরের ব্যাপারে কোন স্থপারিশ কর চলবে না।" ইতিপূর্বে 
যদিও বুটিশ সরকার, কৃষক অসন্তোষের চাপে প্রজান্বত্বের নিরাপত্তার জন্যে “বেঙ্গল 
রেপ্ট আযা্ট, ১৮৫৯, পাস করতে বাধ্য হন, তথাপি অনন্বীকার্ধ যে এই আইনের 
কার্ধকারিত৷ প্রধানত জমিদারদের অধস্তন প্রজাদের ন্বত্বেব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। অর্থাৎ এর দ্বারা কৃষি অর্থনীতির বনিয়াদী কাঠামে। ব1 ভূমিব্যবস্থাব 
ক্ষেত্রে শ্রেণীসম্পর্ক অটুটই“থেকে যায়। কার্যত প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কৃষি এবং 
কৃষকের সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে বিচার করে না। এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের 
ওপনিবেশিক শোষণের যে মূল উদ্দেশ্টকে সিদ্ধ করেছিল তা! হোল ভারতবর্যকে 
শিল্পে অনগ্রসর করে রেখে, ক্লুষি উপনিবেশ হিসাবে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে 
চল । 

কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারকেই প্রাথমিক গরত্ব 
দেওয়া হয়। কৃষককে কুবির উন্নতির জন্যে উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল 
প্রয়োগে সহায়তা করার কাজটি পরবর্তী কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত। কারণ 
প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় জমির খণ্ড বিচ্ছিন্ন মালিকানা বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার 
পরিপন্থী । প্রকৃত চাষী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বহু মধাস্বত্বভোগীর উপস্থিতি বর্তমান; 
চাষী প্রতিমুহুর্ত জমিদার ও জোতদারের দ্বার জমি থেকে উৎধাত হবার ভয়ে 
শক্ষিত ; অতিমাত্রায় থাজনার ভার রায়তকে বহন করে চলতে হয়; দেনা ও 
তার সুদের দায়ে গ্রকৃত কৃষক, মহাঁজনদের দাঁসে পরিণত হয়েছে, এতদ্ব্যতীত 
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জমিদারদের প্রাপ্য তো তাকে মেটাতেই হয়) তদুপরি কৃষিপপ্যের দামের ওঠা 
পড়ার ফলে ক্ষকেরা দিনে দিনে সর্বস্বাপ্ত হচ্ছে; ফলে উন্নততর চাষের চিন্তা 
তাদের পক্ষে বাতুলতামাত্র। ১৯৪৭ সালে জে. সি. কুমারাপ্না-র নেতৃত্বে যে 
কংগ্রেস আযাগরেরিয়ান বিফর্মস কমিটি গঠিত হয় তা! নিগ্নলিখিত সুপারিশ করে : 
(ক) ভারতের কুষি অর্থনীতিতে বোন মধ্যন্বত্বভোগী থাকবে না এবং জমির 
মালিকাঁন। হবে প্রক্কৃত চাষীর; (খ) খাজনায় জমি নেওয়া চাষীর এবং রিজিওনাল 
ল্যাণ্ড ট্রাইবুনাল দ্বার! নির্ধারিত ন্যাষ্য মুল্যে, সে জমি কিনে নেবার অধিকার 
থাকবে । জমি কেনার জন্তে অর্থ সাহায্য করবে যোগ্য আর্থনীতিক সংস্থা । 
কমিটি জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ বদ্ধ করার এবং ল্যাণড ট্রাইবুনাল কতক 
অবিলম্বে বর্গাদারের স্বত্ব নথিতুন্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ 
করেন। (গ) সে যে শ্রেণীর কষকই হোক ন! কেন, তার ওপর অতিমাত্রায় 
খাজন! ধার্য ও অন্যায় পগোহন বন্ধ করতে হবে । ল্যাগু ট্রাইবুনালই ন্যাষ্য খাজন! 
নির্ধারণ করবেন এবং খাজনা, ফসলের পরিবর্তে অর্থে দেওয়ার নিয়ম চালু করতে 
হবে। (ঘ) কৃষি খণ প্রসঙ্গে কমিটি মনে করেন যে পণ্যের চড়া দাম সত্বেও 
কষক জনসাধারণের দেনা বেড়েই চলে। সে কারণে কমিটির স্থপারিশ যে, 
কষকের দেবার ক্ষমতা ও দেনার মধ্যে সমতা আনবার জন্যে কাটছাট করতে 
হবে; কৃষি মজুরের ক্ষেত্রে দেন! সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে । মহাজনদের নাম 
অবশ্থাই রেজি্রী করা৷ আবশ্ক এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও কর্তব্য 1” (৬৪) কমিটির 
সুপারিশ অন্ুধাবনে এ-সত্য স্পষ্ট যে যথার্থ কষকের দ্বারা পরিচাপিত একটি কৃষি- 
বাবস্থা যার পুরোভাগে থাকবে একদল সর্বোচ্চ জোতে চাষবাসকারী কৃষক, ছিল 
কমিটির লক্ষ্য । মালিক-শ্রমিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহদ্াকার ধনতাস্ত্রিক বষি সে লক্ষ্যের 
অন্ততৃপ্ত ছিল না । 

কিন্তু এই কৃষি-সংস্কার কমিটির স্থপারিশগুলি যখন প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সরকারী ভূমিনীতি হিসাবে প্রকাশিত হোল, তখনই স্থুপারিশ ও 
নীতির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ধরা পড়ল। প্রথমত, কমিটির বক্তব্যে 
ফষকের সংজ্ঞা! দিতে গিয়ে বল। হয়েছিল, যে প্রক্কৃত কষিকাজে অংশগ্রহণ করে 
এবং কায়িক শ্রম দান করে, সেই কৃষক । সর্বোচ্চ জোত রাখার ব্যাপারেও 
কষক মালিক ও অকুষক মালিকের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সুপারিশ ছিল; 
তাতে বল! হয়েছিল যে কষক-মালিক অবাধে এই জোত রাখার অধিকার ভোগ 
করতে পারবে, কিন্ধ অক্ৃষক মালিকের ক্ষেত্রে এটি ছিল শর্তসাপেক্ষ; যি 
প্রজার হাতে লাভজনক জোতের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে অক্কবক-মালিককে 


৩৯ 


সর্বোচ্চ জোত রাখার অধিকার দেওয়া! যেতে পারে । এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে 
জমি থেকে প্রজা উচ্ছেদের পাইকারি হার কমার সম্ভাবনা! থাকতো! । কিন্তু 
প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতিতে জমি পুনগ্রহণের ব্যাপারে কৃষক মালিক ও 
অকৃষক মালিকের মধ্যে উক্ত ধরনের কোন পার্থক্য রাখ! হয়নি। বরং আবার 
প্রজাকে দখলীন্বত্ব দেবার ব্যাপারটিকে মালিকের জমি পুনগ্রহণের অধিকারেব 
শর্তসাপেক্ষে বাখা হোল। অর্থাৎ মালিকের জন্ে জমি পুনগ্রছণের অধিকাবকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হোল। এইভাবে সমগ্র প্রজাশ্রেণীকে সম্পূর্ণ অথবা! আংশিক- 
ভাবে উচ্ছেদের বিপদের মুখেই ফেলে '.' হোল। পরিণাম বিচারে দেখা গেল 
যে ব্যক্তিগ'ত চাষেব জমি পুনগ্রহণের অজুহাতে ব্যাপকভাবে প্রজা উচ্ছ্দে করা 
হয় এবং কার্যত জমির কেন্দ্রীভবন অবস্থ৷ একেবারেই হাস পায়নি বা সামান্যই 
পেয়েছে । ফলে গ্রামাঞ্চলে উদ্দগ্র শ্রেণীবৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসমতা একই- 
ভাবে বিদ্যমান রইল অথব! তার তীব্রতা অধিকতর হোল । 

কষি-সংস্কার কমিটির স্থপারিশ ও সবকাবী ভূমিনীতির ছিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ 
জমি ইজার! দেওয়াব ব্যাপারে। নাবালক বিধবা অথব! অশক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়! 
জমি সাঁবলেট কবার বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিল কমিটি। কিন্তু পবিকল্পনার 
ভূমিনীতিতে, জমি ইজার! দেবার প্রথাকেই মেনে নেওয়া হয়, ফলে গ্রামাঞ্চল 
থেকে শহবাঞ্চলে মান্ষের চলে যাবার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হোল । কাত 
এই ছোট জোতের মালিকদের অন্ত আয়ের সন্ধানে শহরে ঘ্বাওয়া আর বড় 
জোতেব মালিকদের শহরে বাস করার মধ্যে ফলগত কোন ফারাক নেই । ফলে 
জমিদার প্রজা সম্পর্কের মধ্যে সামস্তবাদী শোষণের ব্যবস্থাই পাকা হোল । 

তৃতীয়ত, কমিটির সুপারিশ অশ্নুযায়ী, (প্রজা! বলতে তাদেরই বোঝায়, যাব! 
আইনসঙ্গতভাবে অন্তের মালিকানাধীন জমি চাষ করে। পরিকল্পনার ভূমি- 
নীতিতে এই সংজ্ঞ! গৃহীত হলে অধিক সংখ্যক ভাগচাধী কোফাঁপ্রজাও প্রজাব 
সংজায় পড়তেন এবং স্বত্বের নিরাপত্ত। লাভ করতেন । কিন্তু পরিকল্পনায় প্রজার 
সংজ্ঞায় এমন ফাক রেখে দেওয়া হোল যাঁতে চাষী উচ্ছেদ্দের কোন বাধাই 
রইলো ন!। 

এর ফলে : (১) জমি থেকে অক্কষক স্বার্থের অবলুপ্তি হয়নি। মোট জমির 
বিপুল অংশ. প্রা্তন জমিদারদের এবং বড় বড় জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত 
থেকে গেছে। এবং এর ফলে জমিদার-প্রজ! শোষণযন্ত্র আজও থেকে গেছে। 
(২) মাত্র বিশেষ কয়েক ধরনের প্রজাই স্বত্থের নিরাপত্! ও মালিকান। স্বত্বলাভ 
করেছেন। (৩) প্রকৃত চাষীর হাতে জমি আজও বাস্তবায়িত হয়নি । (৪) 


ভূমি সংস্কারের ক্ষেজে সর্বোচ্চ সীমার কার্যকারিতা! হস্তাস্তর বন্ধ করার যথোপযুক্ত 
বন্দোবস্ত ন1 থাকায়, প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোচ্চ সীম! নির্দিষ্ট করার 
কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল জমির পুনর্বপ্টন এবং পুনর্বপ্টনের মাধ্যমে জমির কেন্দ্রীভবন 
অবস্থা ঘোচানো এবং গ্রামাঞ্চলে অসাম্যের অবসান ঘটানো । এই লক্ষ্য আজও 
অপূর্ণ রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের শিখরদেশে থেকে গেছে ; 
(ক) বড় বড় প্রাক্তন জমিদার-_এর! ব্যাপকভাবে প্রজ! উচ্ছেদ করে নিজ চাষ 
ইত্যাদি নান! ছলনায় প্রচুর জমি বজায় রাখতে পেরেছে। এদের কিছু অংশ 
ক্ষতিপূরণের টাক] দিয়ে কিছুট! ধনতান্ত্িক চাষ প্রবর্তন করেছে । কিন্ধ আগেকার 
জমিদার গ্রজ! সম্বন্ধ ব্যাপকভাবে বর্তমান এদের জ্রমিতেও। (খ) ধনী চাষী-__ 
ক্ষকদদের উপরের স্তরের সামান্ত কিছু অংশ নতুন ভূমি-মাইনে নিজেদের “অবস্থা 
সহত ও উন্নত করতে সমর্থ হয় এবং মালিকানা স্বত্ব কিনে নিতে পারে। 
(গ) অধস্তন প্রজা--অসংখ্য ছোট কলষক। এদের অবস্থ। কিছুমাত্র উন্নত হয়নি । 
শুধু জমিদাবের জায়গায় সরকারকে খাজন! দিতে হয় এটুকই পরিবর্তন হয়েছে। 
দরিদ্র অবস্থার জন্যে সবকারী স্থযোগ সুবিধা কিছুই এর! ভোগ করতে পারে 
না। (খ) কোফ্াপ্রজা, ভাগচাষী, খেতমজুব--এবা হলেন একেবারে নীচের 
তলার মানুষ। জমিতে এদের কোন স্বত্ব নেই, অথচ এরাই হলেন প্রকৃত 
চাষী । (৬৫) 

পরিকল্পনা কমিশনের ভুমি-সংস্কার প্যানেলেব প্রজান্বত্ব কমিটি (076 
0219210 (00701231605 ০0৫6 00০ 62196] 01 [2190 [২০601077501 0196 
চ1912171776 ০0201715510) ) প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ভূমিনীতির ফলাফল 
সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করে, তা এখানে উল্লেখ্য : “কে“শমাত্র কয়েকটি 
রাজ্যে ভূমিনীতি কার্ধকরভাবে কাজে পরিণত করা হয়। কয়েকটি রাজ্যে 
এখনও কার্ধকর কব! হযনি। অন্য কয়েকটি রাজ্যে যে আইন তৈরি কর! হয়েছে 
ত৷ আকাজ্ষিত রিলিফ দ্বিতে পারেনি । অন্ধে প্রজার! এখনও স্বত্বের ব্যাপারে 
নিরাপত্ত। লাভ করেনি । মাদ্রাজে কয়েকটি এলাকা বাদ দিলে এখনও প্রজার 
স্বত্ব নিয়মিত কর! হয়নি? প্রঞ্জ! উচ্ছেদ মাত্র সেদিন স্থগিত হয়েছে। ত্রিবাংকুর 
কোচিনে বর্গাদারর! এখন পর্যন্ত প্রজ। হিসাবে স্বীকৃতি পায়শি। খাজনার উচ্চহার, 
যা কোন কোন ক্ষেত্রে মোট উৎপন্ধের অর্ধেকের" বেশি, এখনও অব্যাহত আছে। 
আমাদের এরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ আছে যে উড়িস্যাতে যদিও 
আইনত খাজনার হার হাস করে মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ করা হয়েছে, তবু 
থাজনার প্রচলিত ছার মোট উৎপক্নের অর্ধেক, আজও রেওয়াজ হয়ে রয়েছে। 


৪১ 


একথা অনেকগুলি রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পাঞ্জাব এবং পেপস্থ রাজ্যে 
কয়েকটি গ্রামে আমাদের তাস্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, আইনত উচ্ছেদ নিষিদ্ধ 
হওয়া! সত্বেও প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদের সংবাদ পাওয়। গেছে বিহার এবং 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে । এ প্রতীয়মান হয় যে বোস্বাইতে ১৯৪৮-৫১ সালের 
মধ্যে সংরক্ষিত প্রজার ( 0:০0 €281705 ) সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে হাস 
পেয়ে ১৩৬ লক্ষে দাড়িয়েছে । অর্থাৎ ২০ শতাংশ হাস পেয়েছে । এই একই 
সময় তাদের হাতে জমির পরিমাণ ১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে । সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ 
সরকার কর্ডুক পরিচালিত একটি তাদস্তে প্রকাশ--১৯৫১-১৯৫৫ সাল এই চার 
বছরের মধ্যে বেশ বড় রকম প্রা! উচ্ছেদ হয়েছে । সংরক্ষিত প্রজ। এবং তার্দের 
হাতে জমি কমার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশ । ..বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
তথাকথিত “স্বেচ্ছায় জমি প্রত্যর্পণের পরিণামেই প্রজার! জমিহারা হয়েছেন ।” 
প্রজান্বত্ব আইনগুলির ব্যর্থত। সম্পর্কে কমিটির মত হোল: “আইনগুলিতে এমন 
সব ফাক ও ফাকি রেখে দেওয়া হয়, যা আইনগুলিকে বহুলাংশে অকার্কর কবে 
দেয়) (৬৬) 

এই প্রকার বু তথ্যেই প্রমাণিত যে স্বাধীনতা লাভের বনু বছর পরেও কৃষি- 
সংকট কিছুমাজ্র কমেনি, বরং বুদ্ধি পেয়েছে । জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ, 
জমির সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া, খাজন! নির্দিষ্ট করা, উদ্বত্ত জমি ভূমিহীন ও 
দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বন্টন, কৃষিঝণ কাঠামোর সংস্কার, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
ইত্যাদি আইনগত ব্যবস্থ্সমূহের দ্বার! কৃষি-কাঠামোতে কোন মৌলিক পরিবর্তন 
আসেনি । কৃষকের অবস্থা দিনে দিনে নিংস্বতর হচ্ছে। জমিদার, জোতদার 
এবং মহাজনের! একসঙ্গে কষি-সংস্কার আইনগুলির প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
করেছে আর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্যস্ত্রের প্রধানের কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সমস্ত 
পথকে রুদ্ধ করার প্রয়ামে এবং কোন কোন রাজ্যে আধাসামস্ততান্ত্রিক সম্পর্কের 
পুনরুজ্জীবিতকরণে বদ্ধপরিকর । জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জমির ওপর চাপ 
ক্রমবর্ধমান? খাঁজনার হারও বাড়ছে । এদেশে শিল্পবিকাশের হার মস্থর হবার 
কারণে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্র চাষীর কোন বিকল্প কর্মসংস্থান সম্ভব নয়; 
ফলে প্রাকশ্ধনবাদী আর্থনীতিক বাধ্যবাধকত! এবং ধনবাদী শোষণের ছিবিধ চাপে 
তারা নিশিষ্ট। 

১৯৬১ সালের আদমহ্থমারী অন্থ্যায়ী ভারতবর্ষের ক্ৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত 
মোট জনসংখ্যার ২৩মনশতাংশ বা ৩১,০০০ জন খেতমজুর । এই ভূমিহীন ও 
ও দরিদ্র কৃষকের অবস্থ। নিরীক্ষণের জন্তে, ১৯৫*-৫১ এবং ১৯৫৩-৫৭ সালে 
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সরকার কতৃক ছুটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োজিত হয়। এদের মতে চাষীদের 
দারিত্র্য ক্রমবর্ধমান । উক্ত মোট সংখ্যার ১৬,৩০০১০০০টি খেতমজুর পরিবার 
দিনমজুরির উপর নির্ভরশীল । ১৯৫৬-৫৭ সালে এদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ দৈনিক 
হারে কাজ পত এবং কতদিন তাদের কাজ চলবে তারও কোন নির্দিষ্ট সময়- 
সীমা ছিল নাঁ। বাকি ২৭ শতাংশের অবশ্য কাজ থাকতে। একটা নির্দিষ্ট 
সময়কালের জন্যে । এদের মধ্যে নাবালক মজুরের সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১ সালে 
২,০০০১০০০ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩,০০০,০০০ জন । বয়ন্ক পুরুষের মজুরি 
(নগদ্দে ও খাছ্যে) ১৯৫০ সালে ছিল ১০৯ এবং ১৯৫৬ সালে তা কমে গিয়ে 
দাড়ায় মাত্র '৯৬ পয়সায় । এবং নারী ও নাবালকদের মজুরি এর তুলনায় যে 
কম ছিল, ত অন্থুমেয় ॥ সরকারের দ্বিতীয় অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ 
যে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে এই খেতমজুর পরিবার পিছু আয় 
কমে যায় প্রায় ১১ শতাংশ । ১৯৫০-৫১ সালে এদের পরিবার পিছু আয় ছিল 
বাধিক ৪৪৭ টাক! এবং াদ্যত্রব্যের যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি সববেও ১৯৫৬-৫৭ জালে 
আয় কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৩৭ ট$কায়। ফলে খেতমজজুরদের পরিবারের পক্ষে 
বেঁচে থাকাই হয়ে ঈ্লাড়িয়েছিল সমস্তা ৷ কৃষি-অন্ুসন্ধান কমিটির বন্তবো, ১৯৫৬- 
৫৭ সালে গড় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬১৭ টাঁকা', অর্থাৎ একটি খেতমজুর পরিবারের 
আয়ের চেয়ে ১৮০ টাকা বেশি । 

কৃষি-সংস্কার কমিটি ১৯৫০ সালে বলেন, ক্ষি-সংস্কারের যে কোন পরিকল্পনায় 
খেতমজজুরের সমশ্তা বাদ দেওয়াই হয়েছে এতকাল, তার মানে দাড়ায়, দেশের 
£ষি-ব্যবস্থার এক রক্তাক্ত ক্ষতের আরামের কোন ব্যবস্থ। না করা প্রথম ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চাপে রাজা সরকারগুলি 
খেতমজুরদের জন্তে ন্যুনতম মজুরির হার চালু করার আইন পাস করে। কিন্ত 
খেতমজুরের! সাধারণভাবে শিম্বর্ণ ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ; তার! সামাজিক 
অসাম্য ও আর্থনীতিক শোষণের শিকার হিসাবে দিনযাপনে অভ্যন্ত। তাদের 
আইনগত অধিকার ইত্যাদি যার! জানে, তাদেরও তা প্রয়োগ করার উপায় জান৷ 
নেই। যারা ন্যুনতম মজুরির কথ! জানে এবং তার জন্তে দাবী করেছিল, তাদের 
এমনকি দিনমজুরির সাময়িক কাজও জোটেনি । পরিণামে তারা সেইমত দাবী 
প্রত্যাহার করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের পুরোন সম্পর্কে । (৬৭) 
প্রকৃতপ্রস্তাবে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধারণ দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষকের 
অবস্থার কোনই পরিবর্তন আনতে পারেনি । “তার মুল,কারণ তিনটি । (১) 
কাগজে-কলমে সরকারের কাছে জমি ছেড়ে দিলেও, বড়ে। ও মাঝারি জমি- 
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মালিকের! সেই সমস্ত জমির কার্যকর মালিকানা দখল ক'রে রেখেছে আইন 
ফাকি দেওয়ার হরেকরকম উপায়ে । এট! প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সরকার এই 
সমস্ত বেআইনী কাধকলাপকে বাধ! দেবার মতো শক্তি ধরে না। (২) আইনত 
জমি হাতে পেলেও, অনাহারক্ি্, খণ-প্রপীড়িত দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তা ধরে 
রাখ! সম্ভব হয় না। (৩) যে-কাঠামোয় গরিবরা অসহায়ভাবে গরিব ও 
অসংগঠিত, সেখানে গরিবকে সাহায্য করার উদ্দেস্টে সরকারের প্রায় যে কোন 
পদক্ষেপই যে অবশেষে সাহায্য করবে ধনীদের, এট। অবধারিত, দু'একটি বিশেষ 
উদাহরণ দিলে এট! বোঝ! যাবে । গরিব কৃষকদের সহজ পরিশোধ্য স্বল্পমেয়াদী 
খণ দেবার উদ্দেশ্ট নিয়ে স্থাপিত হয়েছে কিছু কৃষি-খণ সমিতি (“ক্রেডিট 
সোসাইটি” )। কিন্তু এর প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রণ করছে গ্রামীণ ধনীসম্প্রদ্ায় বা 
তাদের এজেপ্টরা। ফলত এ সব সমিতি গরিব কৃষককে ( শম্ত অথব! সাব, 
অথব। খণদানকারী ) মহাজনদের কবল থেকে বীচাতে পারে নাঁ। এঁ-অর্থের 
বেশির ভাগটাই গিয়ে পড়ে ধনীদের ( অর্থাৎ বড়ে!'ও মাঝারি জমিদারদের ) 
হাতে । তারা &ঁ অর্থকে কাজে লাগায় নিজেদের চাষবাসকে আরো উন্নত 
করতে বা বাড়াতে ।; অথব! এ টাকাটাই প্রচণ্ড চড়! সুদে ধার দেয় ( টাক! বা 
সার বা শশ্ত হিসাবে | দরিদ্রতম কৃষকদের । এ দরিদ্র কৃষকদের জন্তেই নাকি 
'ক্রেডিট (সোদাইটির :টাকা, অথচ প্রতিপত্তি না থাকায় তার! এ টাক! প্রায় 
ছু'তেই পারে না। খালের জল নিয়েও ধনীর ঠিক একইভাবে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ 
করে : বঞ্চিত হয় গরীব কৃষকেরা । অথচ অন্তান্ত উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবাৰ 
ফলে এ্র-জলে গরীব কৃষকদের প্রয়ৌজনটাই সবচেয়ে বেশি। মুনাফাবাজ 
দালালদের উৎখাত করার উদ্দেশ্টেই স্থাপিত হয়েছে স্টেট ট্রেডিং কপৌরেশনগুলি ) 
অথচ সেগুলি প্রায় সেই দালালদের মাধ্যমেই বাণিজ্য চালায়। ফলে জন্ম 
হয়েছে একট! ভয়ঙ্করঃপ্রক্রিয়ার, য। ধনীকে ক্রমাগত ধনী কবছে, গরীবকে করছে 
আরে! গরিব 1 (৬৮) 

ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কারের কর্মথুচী ব্যথ ও বিপ্ধন্ত দেখে সরকার ঘাটের 
্ুশকে নিবিড় কৃষিউরয়ন কর্মস্থচী গ্রহণ করেন। এই কর্মস্থচীতে ৯উচ্চফলনশীল 
বীজ গুরুত্ব পায়। পাঞ্জাব হরিয়ানায় এই প্রকল্প যথেষ্ট কাধকর রূপ নেয় এবং 
উৎপা্দনও বুদ্ধি পায়। আর মুখ্যত এ-সাফল্যকে কেন্দ্র করে “সবুজ বিপ্রবে'র 
প্রচার চলতে থাকে । কিন্তু এই প্রচার যে নিতান্তই ফাক! বুলি, তা বুঝতে 
বেশি সময় লাগেনি &দেশের সাধারণ মান্ষের। কারণ “সবুজ বিপ্লব বলতে 
বোঝায় বর্তমান আধাসামস্ততান্ত্িকগূঁকধিকে যঞ্জ চালিত বৃহদায়তন পু'জিতাস্ত্রিক 


কৃষিতে রূপাস্তরিত কর! । কিন্তু এই পু'জিতান্ত্রিক বিকাঁশ ঘটাবার জন্তে গ্রয়োজন 
পাশাপাশি বড় বড় প্রট জমি, সেচের জন্ঠে অপর্যাপ্ত জল, ভাল জাতের সার, এবং 
বনু সংখ্যক উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ট্র্যা্টর। তদুপরি প্রয়োজন ক্ষিজাত পণ্যাদির জন্তে 
লাভজনক খোলাবাজার, অথব! শিল্পজাত ভোগ্য পণ্যগুলির দাম কম হওয়।, যাঁর 
ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম আপেক্ষিকভাবে বেশি হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 
ঘটনাটি সম্পূর্ণ উপ্টো। অর্থাৎ পাশাপাশি বড় প্লট অনেকগুলো পাওয়া অসম্ভব 
কারণ ভূমির অতি খণ্ডিত চেহারা আজ পর্যন্ত বর্তমান; দেশের অধিকাংশ 
জায়গাতেই সেচের ব্যবস্থা ন! থাকায় পর্যাপ্ত জল পাওয়া অসম্ভব; সারের 
ঘাটতি তে। আছেই; আর ট্রাক্টরের উৎপাদন ও স্থায়িত্ব বিষয়ে বেশি কিছু ন! 
বলাই শ্রেয়। স্ৃতরাং বর্তমান অবস্থায় ধনী !কৃষক উক্ত পু'ঁজিতান্ত্রিক চাষের জন্্ে 
উৎসাহিত হবে বা! দ্লায় বহন করবে, এমন ভাবাও বাতৃলতা। এতদ্সত্বে 
পাঞ্জাব ও হরিয়ানার “সবুজ বিপ্রবে'র নামে ভূমিতে যে জামান্ত পরিমাণ 
পুঁজিতাস্্িক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ সেখানকার বিশেষ রায়তওয়ারী 
স্বত্ব ব্যবস্থা মা শর্তের অন্তরাজ্যে সাধারণভাবে বর্তমান নয় । 

কিন্তু এর পরিণাম কি? পিঁবুজ বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্র পাঞ্জাবে ছোট 
চাষী, লীজ নেওয়া চাষী ও প্রজাচাষীর অর্থনীতিক দুরবস্থা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে 
শ্রেণীবৈষম্ প্রকটতর হয়েছে । বহু ভূম্বামী এবং বিস্তবান চাষী জমি পুনগ্রহণের 
পগ ধরায় চাষীদের খাজনার বোঝা বেড়ে গেছে। যে সমস্ত বড় ও মাঝারি 
চাষীর জোতজমির আয়তন ২৫ একর বা তার বেশি, তাদের পক্ষেই মূলধনগঠন 
সামান্তাংশে হলে সফল হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেধ্ায যে কৃষি জমির মাত্র ১২ থেকে 
১৫ শতাংশ সবুজ বিপ্লবের আওতায় এসেছে এবং বাকি ৮৫ শতাশ জমিতে 
এখনে .পুরোন ক্লষিপদ্ধতি চলছে । অর্থাৎ বড় বড় জোত জমির মালিকের! 
সামান্ত পরিমাণ জমিতেই আধুনিক ক্কষিব্যবস্থা চালু করেছেন, এবং বাকি বৃহদাংশ 
প্রজাবিলি করেছেন । চাষী উচ্চহার খাজনায় এই সমস্ত জমি চাষ করছে। 

সর্বোপরি ম্মরণীয় যে আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রেও পরিবর্ধমান উৎপাদন 
চক্রের কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই; শিল্পায়নের গতি অতীব মন্থর । ফলে ক্ষিক্ষেত্রের 
উদ্বত্ত শিল্পে নিয়োগ সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ । জমির মূল্য এবং খাজন! বৃদ্ধি ক্রমাগত 
ঘটছে। অ-অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ এই ছুটির যৌথতায় মজুর- 
চাষী কিংবা চাষী-মুর অত্যধিক ধাজনায় ইজার! গ্রং" করে, উৎপন্নের বড় অংশও 
জমিদার, মহাজন, জোতদার, ধনীচাষী কুক্ষিগত করতে পারে। যেহেতু এই 
মজুর-চাষীর! পারিবারিক শ্রমের সাহাধ্যে চাষ করে এবং মাথাপিছু ভোগকে 
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সর্বনিয়স্তরে (দ্ারিজ্র্য-সীমারও নিচে ) নিয়ে যেতেও পিছপা! নয়, সেই হেতু 
জমিতে প্রান্তিক শ্রমের উৎপাদন শুন্ত করেও এরা! মোট উৎপাদন একর পিছু 
বাড়াতে সক্ষম। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদী চাষ কম অর্থকরী । 
ফলে আধাসামস্ততান্ত্রিক, প্রাকধনবাদী শোষণ-সম্পর্কের অবসান-সম্ভাবন! 
সুদুর পরাহত । পণ্য অর্থনীতির প্রসার, মুদ্রার বিকাশমান ক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বুদ্ধি এই সামস্ততাস্ত্রিক শোষণকে পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে অন্তগ্র্ধিত কবে 
এক বিচিত্র অন্তর্বর্তী উৎপাদন সম্পর্ক স্ষ্টি করেছে। প্রধানত সামস্ততান্ত্িক 
অর্থনীতিক-কাঠামোয় চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী বাজার সম্পর্ক ধনতঙ্্রের 
বিকাশের গতিকেই রুদ্ধ করেছে । একথ। বল! হয়তে। ভূল হবে ন! যে ম্বাধীনত! 
পরবর্তী ভূমি-সংস্কার আইনগুলি সামস্ত-শোষণের অবসান না! ঘটিয়ে ববং 
সামস্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে রফা করতেই দমুখ্ক ছিল) লাতিন 
আমেরিকার লাতিফানদ্য়ার মালিকেরা যেভাবে পু'জিপতি জমিদ্ারে পরিণত 
হয়েছে, লেনিন কথিত সেই প্রণীয় পদ্ধতিতে কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের ধারাকেই 
এদেশের সরকার প্রচ্ছন্জ সমর্থন জানিয়েছেন । 

“ভারতীয় কৃষির এই অচল অবস্থা অবিশ্বাস্ত হলেও অত্যন্ত বাস্তব। এর 
প্রত্যক্ষ কাবণগুলি মামর! বিশ্লেষণ করলাম। কিন্তু শেষ বিচারে ভারতবর্ষের 
সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিশ্থিতিতে নিয়ঙ্্ণকারী সাম্রাজ্যবাদীদ্র নয়া-ওপনিবেশিক 
চক্রান্তই হোল এর মূল কাবণ। এই পলিসিব লক্ষ্য হলো; অনুন্নত দেশগুলিতে 
বিশেষ করে এ সমস্ত দেশের কৃষিব্যবস্থায়_-আধাসামস্ততান্ত্রিক অচলাবস্থার মুল 
পরিস্থিতিকে জিইয়ে বাখ! যাতে করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থপুজি ও 
উন্নততর প্রযুক্তিবিষ্াকে কাজে লাগিয়ে এই পশ্চাদপদ অর্থনীতিকে নিজেদ্ব 
বিপুল স্থৃবিধার্থে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে পারে ।” (৬৯) 

পশ্চিমবঙ্গ এব* ভারতবর্ষের উপরোক্ত কৃষি-অর্থনী তিও কৃষি-সম্প্কের প্রেক্ষিতে 
নকশালবাড়ীর ক্কবক-সংগ্রামের স্ুক্পাত। হিমালয়ের এই তরাই অঞ্চলে গবীব 
এবং ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৭ শতাংশ মাঝারি কৃষক ২০ শতাংশ এবং ধনী 
কষকের (সংখ্যা! ১৭ শতাংশ। ১৯৬৭*র মার্চে শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক 
কনভেনশনের ডাকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের মূল বক্তব্যগুলি ছিল। (১) 
গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে কৃষক কমিটিগুলির কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, (২) জোতদার ও 
গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াশীলঙগের প্রতিরোধ চির্ণ করতে সশগ্তজর এবং সঙ্ঘবন্ধ হতে হবে 
এবং (৩) জোতাশরের একচেটিয়। জমির মালিকান। ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে 
সেই জমিগুলি কৃষক কমিটি মারফত কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। (৭) 
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পার্টি গড়ার আগে, পরে এবং প্রায় সমস্ত ভারতে আন্দোলন চলাকালীন 
অবস্থায় সি. পি. আই. ( এম. এল. ) দলের মুখ্য বক্তব্য ছিল এগুলিই। ১৯৬৮ 
সালে “বিপ্লবী পার্ট গড়ার কাজে হাত দিন” নামীয় প্রবন্ধে চারু মজুমদার 
লেখেন, “চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন যে একট! আধা-সামস্ততান্্রিক, আধা- 
ওঁপনিবেশিক দেশে জনতার ব্যাপক অংশ হচ্ছে কৃষক এবং এই কৃষকের ওপর 
তিন পাহাড়ের শোষণ ও শাসন- যেমন সাম্রাজ্যবাদ, শাসনতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক 
পুঁজি-_-চলে এবং তাই এই কৃষক শ্রেণী বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। তাই 
শ্রমিকঞ্রেণীকে জনযুদ্ধের মারফত জয় হাসিল করতে হলে এই কৃষকশ্রেণীর উপব 
নির্ভর করতে হবে। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন যে এই কৃষকশ্রেণীই 
হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শক্তি এবং ককষকশ্রেণীকে জাগ্রত এবং সশস্ত্র করার উপরই 
বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির দায়িত্ব কৃষকদের 
মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থেকে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোল।। 
এই কৃষকসমন্তার গুরুত্ব না বোঝার ফলেই পার্টির মধ্যে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী 
বিচ্যুতি দেগ! দেয়। এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ কৃষি-বিপ্লব। (৭১) 
নকশালবাড়ী বিদ্রোহের অব্যব্হত পরে ১৯৬৭-র ৫ জুলাই তারিখে “পিপলস্‌ 
ডেইলি” পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদকীয়তেও এই মর্মে পথের নির্দেশ ছিল : 
ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে এগোবে! এই মৌলিক প্ররশ্নটর ওপরেই নির্ভর, 
করছে বিপ্লবের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং পঞ্চাশ কোটি ভারতীয় জনতার ভবিষ্যৎ, 
ভারতীয় বিপ্লবকে অবশ্যই গ্রহণ কবতে হবে কৃষকদের ওপর নির্ভর করবার, 
গ্রামাঞ্চলে ঘাটি এলাকা স্থাপন করার গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার এবং সর্বশেষে শহর 
দখল করার পথ।” এ বছরের নভেম্বর মাসে সি পি এমের বহিষ্কৃত ও দলত্যাগী 
সদশ্যদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত “বিপ্রবীদের সারাভারত সমন্বয় কমিটির কর্মস্চীতেও 
ঘোষিত হয়েছিল, যে (ক) সর্বস্তরের জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে এবং বিশেষ 
করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নকশালবাড়ীর ধাঁচের কৃষক সংগ্রামগ্ুলিকে গড়ে 
তুলতে এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে; এবং (খ) অর্থনীতিবাদকে রোখাব 
জন্যে এবং সংগ্রামগ্ডুলিকে কৃষি বিপ্লবের অভিমুখী করার জন্য সর্বন্রের শ্রমিক- 
শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের জঙ্গী বিপ্রবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। (৭২) 
১৯৬৮ সালের ১৪ মে উক্ত কমিটি তার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ 
করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারাভারত সমন্বয্ন "'মটি। এই কমিটি তার ঘোষণ। 
পত্রে বলে ষে শ্রমিকপ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে 
বিপ্লবী ধাঁটি তৈরি করতে হবে, দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে । গ্রামাঞ্চল 
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থেকে শহরগুলিকে ধিরে ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী 
চড়াস্ত জয় অর্জন করতে হবে। (৭৩) সি. পি. আই (এম. এল.)-র 
রাজনৈতিক প্রস্তাবেও ক্ৃষি-বিপ্লবকেই প্রাথমিক ও প্রধান কার্যক্রম হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়ে বল! হয় যে ভারতবর্ষের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় হোল এক নতুন 
ধরনের জনগণতাম্ত্রিক বিপ্লব, যার প্রধান বিষয়বস্ত হোল কৃষি-বিপ্নরব ও গ্রামাঞ্চলে 
সামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ । (৭৪) এবং এই তত্ব ও রাজনৈতিক কার্ধক্রমকে সফল 
করার জন্তে সি. পি. আই ( এম. এল )-এর ক্যাডার ও নেতার! চারু মজুমদার 
নির্দেশিত যে একমাত্র পন্থা অবলম্বন করেন, তা হোল শ্রেণীশত্র অথাৎ 
প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জোতদারদের ছোট ছোট গেরিল! স্কোয়াডের মাধ্যমে 
গোপনে ব প্রকাস্টে খতম করা । এর ফলে অন্ধপ্রদেশ গ্রুপের সঙ্গেই যে এদের 
মতপার্থক্য আরে বৃদ্ধি পেল তাই নয়, সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার যে ট্রেড-ইউনিয়ন 
কর্মীরা মনে করতেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত না করে বিপ্লব করা অজস্তব, 
তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্টিত পার্টি 
কংগ্রেসের কর্মস্চীতেও কৃষি-বিপ্লরবকেই এদেশের বিপ্লবের অন্তর্বস্ব হিসাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়৷ 

পরবর্তীকালে নকশালবাড়ী আন্দোলন প্রসঙ্গে অসীম চ্যাটার্জীও লেখেন, 
ভারতীয় কমিউনিন্ট আন্দোলনের ইতিহাস নির্ণায়করূপে দেখিয়ে দেয় যে, 
নকশালবাড়ীব কৃষক অন্যু্খান কোন আকম্মিক ঘটন1 নয়; কোন ব্যক্তিবিশেষের 
স্থষ্টি নয় । নকশালবাড়ীর সংগ্রাম ভারতীয় বিপ্রবের পথেব মৌগিক প্রঙ্গে দুই 
লাইনের সংগ্রামের ফলশ্রুতি। তেলেঙ্গানায় একদা সশস্ব কৃষক অস্যুরখানের যে 
মশাল জলে উঠেছিল, দীর্ঘ ১৬ বৎমরের লাগাতার প্রচেষ্টায় দাজিলিং জেলাব 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে আবার তা নতুন করে নকশালবাড়ীতে প্রজলিত 
হয়েছে । রাজনীতিগততাবে নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম তেলেঙ্জানার কৃষক 
সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা বহন করছে। আস্তর্জাতিক এবং জাতীয় অভিজ্ঞতা 
কমিউনিস্ট নিপ্লবীদের অনেক সচেতন করেছে। তাই যাক্ত্রিক পার্টি শৃঙ্খলার 
বাঁধনে নকশালবাড়ীকে আটকে রাখ! যায় নি। শোধনবাদী নেতৃত্ব তথা যাস্ত্রিক 
শৃঙ্খলার নাগপাশ ছিন্ন করে সশস্ত্র ক্ষিবিপ্রবের লাল পতাকাকে উতর তুলে ধরে 
নকশালবাড়ীর কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ম্তায়সঙ্গত বিদ্রোহ করেছেন এবং দৃঢ় মতা- 
থিান গ্রহণ করেছেন । নকশালবাড়ীর সংগ্রাম টিকে রয়েছে কিনা একমাত্র তার 
উপর নকশালবাড়ীর তাৎপর্য নির্ভর করে না, নকশালবাড়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
তাৎপর্য হোল এই যে দীর্ঘ ১৬ বছর পর এই সংগ্রাম ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে 
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অগ্রসর হবে এই মৌলিক প্রশ্নটি সজোরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সামনে উপস্থিত 
ক্বেছে এবং শোধনবাদের শিকল ছিড়ে ফেলে ভারত কাঁপানে। সশস্ব ক্লূষক- 
স"গ্রামের ঝড় উঠিয়ে সশত্ম কৃষি বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেছে । এই কারণে 
নকশালবাড়ির প্রকৃত শিক্ষা কমিউনিস্ট বিপ্রবীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ |? | ৭৫ 
উপবোক্ত উদ্ধৃতিগুলি ও তথ্যাদি থেকে এ-সত্য প্রমাণিত যে সি. পি আই 
( এম-এল )-ই প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ধাদের একমাত্র কর্মস্চী ছিল 
গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করা এবং পববর্তী পর্যায়ে এপথেই 
সমস্ত ভারতবর্ষে অক্তয্থান ঘটানো! । তাদের ধারণায় শ্রমিকশ্রেণী অর্থনীতিবাঁদের 
পাকে নিমজ্জিত; তাব ফলে নিজেদের বিপ্লবী সতত তার! হারিয়েছে এবং 
বিপ্লবের নেতত দেবার ক্ষমতাও আর তাব নেই। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে 
কন্তা কবে ফেলেছে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীর! ; স্থুতা* ওগুলোতে অংশ 
গ্রহণ কব অর্থহীন । একাঁবণেই তাক্দেব মতে, 'সশ্ম কৃষি বিপ্লবের জয়লাভের 
মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিব একমাত্র পর্থ। এই বিপ্রবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও 
দরিদ কৃষকই প্রধান পরিচালিক্! শক্তি, অগ্রণী বাহিনী । কারণ এর! পরিষ্কারভাবে 
বুধুত পেবেছেন যে ছোঁতদাব জমিদাবী । সামন্ততান্ত্রিক ) শোষণ থেকে মুক্তির 
এটাই একমাজ্ পথ ।।৭৬ এই কাধক্রম সফল করার জন্যে তারা “গ্রামে চলো 
শ্লোগান তোলেন এব* অনেক পার্টি কর্মীকে পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন গ্রামে বিপ্লবের 
আনা ওয়া ক্রি এবং গ্রামাঞ্চলের কোন অংশ বিপ্রবের সহায়ক বা বিরোধী তা 
যথাযথ নিকপণেব জান্ বিপো্ট টনি কবাব কাজে লাগান । এ-বিষয়ক নিশি 
প্রসঙ্ে চাক মজুমদাব লেখেন, “প্রাপ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতোন দু'তিন মাস 
অন্তব শ্রণী বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ করতে হবে তিনটি স্থত্রের 
ভিত্তিত , (১) শ্রেণী ভিত্তিক, 1২) কাজ করতে আগ্রহী এবং ।৩) লড়াইতে 
আগ্রহী ' এই ভিত্তিতেই কেবলমাত্র সঠিক শ্রেণী বিশ্লেষণ সম্ভব । কারণ যখন 
প্রথমবার এই বিশ্লেষণ কবা হবে, তখন অনেক মাঝারি কনককেও গরীব কৃষকের 
সঙ্গে একই পায়ে ফেলা সম্ভব । এই ভুলগুলি উক্ত স্থত্রগুলির সহায়তায় পরেব 
বারের বিস্লেষণে কাটিয়ে ওঠা সম্ভন।' (৭৭) এই নিদেশে অনেক পার্টি ক্মীরাই 
গ্রামে কাজ শুক করেন এবং কয়েকটি রিপোর্টও তৈরি হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পবগনার 
তিনটি গ্রাম সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় দেখানো হয় শ গামে যে সামান্ত কয়েক ঘর 
ক্জাতদ্দাবেব বাস, তারাই গ্রামীণ অর্থনীতির নির্ধারক ; স্বভাবতই এরা ঘোরতর 
কমিউনিস্ট বিরোধী এবং "স্বাধীন ছুনিয়া'র গণতন্ত্রে প্রচারক । ধর্মের ভিত্তিতে 
গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনও এরাই পরিচালন! ক:বন ' আব আছেন অল্লজমিব 
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মালিক-ককষক অথব! মাঝারি কৃষক, যাদের পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণ ৫ থেকে 
১৫ বিঘা! এদের আকাঙ্ষা ধনী কৃষক হুবার, কিন্তু কালক্রমে তার কোন আশা 
ন। থাকায় এর! ক্ষুন্ধ। এতদ্সন্ধেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি এরা যথেষ্ট 
আস্থাশীল নন। একারণেই তার৷ বিপ্লব বিরোধী না! হলেও নিরপেক্ষই থাকতে 
চান। গ্রামের অন্ত অংশ আধ গ্রলেতারিয়েত যাদের জমির পরিমাণ ১ থেকে 
৫ বিঘ। পর্যন্ত ; জমির জন্তে লড়াইয়ে এর! অংশ গ্রহণ কবেছেন বারংবার, কিন্তু 
নেতৃত্বের অভাবে ব! ভুল পথে পরিচালিত হবার জন্তে বার্থ হয়েছেন। তাই 
এর! ,বিপ্রবেব প্রতি বিশ্বস্ত ,এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও সচেতন । 
কিন্তু সবাধিক বিপ্লব সচেতন অংশ হোল গ্রামীণ প্রলেতাবিয়েতর1 , বিপ্লবী 
প্রচারে তারাই সবচেয়ে বেশি সাড়া! দেন। (৭৮) মুশিদাবাদেব গ্রাম বিষয়ক 
অন্ত একটি সমীক্ষায় দেখ! যায় যে গ্রামাঞ্চলে অগ্ভাবধি সামস্ততাস্ত্রিক শোঁষণ- 
ব্যবস্থা অব্যাহত । এই শোষণ ব্যবস্থাব চারটি বিশিষ্ট রূপ হোল : (১) জমিব 
ধাজনার ( শস্তে অথবা। নগদ টাকায় ) মাধ)মে শোষণ (২। ক্ষেতমন্ুবঙ্গের মন্জুবি 
থেকে শোষণ অর্থাৎ তাকে বিনামজুরি ব। যত্সামান্ত মজুরিতে কাজ কবানো, 
(৩) বিভিন্ন প্রকাব কব আদায়ের মাধ্যমে শোষণ, এবং (3) অতিমাত্রায় চড়া স্থদ 
আদায়ের দ্বাবা শোষণ । গরীব ও মাঝাবি কষকেবা জোতাবদেব এইপ্রকার 
শোষণে জর্জরিত , কলে তাদের শ্রেণী দ্বণাও প্রবল এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের 
উচ্ছেদ্দে তার! দু্প্রতিঞ্জ। সংগঠনের শুরু থেকেই তাদের এ-বিময়ে আগ্রহ 
এবং তারা উপলব্ধি কবেছে যে বিপ্লব ছাড়া তাদের মুক্তিব অন্য পথ নেই। 
ভূমিহীন চাষীদেব ওপব তারের অপরিসীম প্রশাব এবং এই ভূমিহীন চাষীদেব 
সঙ্গে এক সারিতে দাড়িয়ে তাবা লড়াই করবে । (৭৯) 
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ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( মার্সবাদী-লেনিনবাদী -র কর্মসুচীতে (১৯৭০ 
সালের মে মাসে মন্ুষ্ঠিত পার্ট কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে গৃহীত ) বল! হয়, 
আমাদের দেশ, কৃষক জনসাধারণের দেশ; তারাই আমাদের দেশের জনসংখ্যার 
শতকর! ৭৫ ভাগের বেশি । এরাই আমাদের দেশে সব থেকে শোধিত হচ্ছেন । 
এর! বেঁচে রয়েছেন আধপেটা খেয়ে সীমাহীন গ্রারিপ্র্ের মধ্যে। ভারতের আধা 
সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে শতকরা ৮* ভাগ জমি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শতকর! 
২০ ভাগ তৃম্বামীদের হাতে অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, জমিদার আর ধনী কৃষকদের 
হাতে । অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার শতকরা ৮* ভাগ যে ভূখা 


$ষকশ্রেণী, সেই কৃষকশ্রেণীর হাতে হয় মোটেই জমি নেই নয়তো খুব অল্পই 
জমি রয়েছে । ভূমিহীন ও দরিদ্র ক্কষকর! সারা বছরে যতটুকু ফসল তোলে 
তার শতকর! ৫* থেকে ৯* ভাগই খাজন! হিসেবে জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়। 
এই রক্তচোষা মহাজনী পুঁজি কৃষকদের নিংড়ে নিঃশেষিত করে দিচ্ছে। 
কলষককে উচ্ছেদ করাটা আজকের দিনের একটা প্রথায় দাড়িয়েছে । তপশীলী 
জাতিগুলির ওপর সামাজিক নিপীড়ন, হরিজনদের হত্য। করাও এর অঙ্গীভূত, 
আজও সমানভাবে চলেছে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
আধা-সামস্ততাস্ত্িক ভূমি-সম্পর্ক আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটা স্থায়ী 
মন্বস্তরের দেশে । এর ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি লোক ন! খেতে পেয়ে 
মারা যাঁয়। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ছন্দগ্লি হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদ্দিকে আমাদের জনগণের ছন্ব, সামস্তবাদ ও 
ব্যাপক জনগণের দ্ন্ব, পুঁজি ও শ্রমিক শ্রেণীব দন্দ এবং শাসকষ্রেণীগুলির মধ্যেকার 
দ্বন্ব। অল্প কথায় বলতে গেলে এই সমস্ত প্রধান দ্বন্বগুলির মধ্যে জমিদারদের ও 
কৃষকশ্রেণীব মধ্যেকার দ্বন্বটি অর্থাৎ সামস্ততন্ধ ও ব্যাপক ভারতীয় জনগণের 
মধ্যেকার ছন্দটই বর্তমান পর্যায়ের মুখ্য ছন্থ। এই দ্বন্দের সমাধানই ভারতীয় 
জনগণকে অন্ান্ঠ ছন্বগুলির সমাধানের পথেও নিয়ে যায়|, €( ১৩-১৭ ) 

এই প্রেক্ষিতে সি. পি. আই ( এম এল ) স্থির কনেছিল যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ 
হোল ভাবতীয় বিপ্রবের পথ আর 'শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান'ই গেরিল। 
যুদ্ধের ভিত্তি ও সশস্্ সংগ্রামের প্রধান রূপ। উক্ত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত 
সাংগঠনিক রিপোর্টে বল! হয় 'শ্রেণীশক্র খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং 
গেরিল! যুদ্ধও জনগণের জনযুদ্ধের সুচনা । * এবং একথা উপলব্ধি কর: . পারি যে, 
শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াইই আমাদের সামনে সমস্ত সমক্তাকে সমাধান 
করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের 
চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে । অস্ত্রের শ্রীকাকুলামে এই খতমের তত্ব 
প্রথম কার্কর কর! হয়। সি. পি. আই ( এম-এল )-এর অঙ্ধপ্রদেশ সংগঠনী 
কমিটি ১৭ মে, ১৯৬৯-এ যে 'ঘোষণাবাণী' প্রচার করেন তাতে বল! হয়; আজকের 
যুগ সামস্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কষক অভ্যুত্থানের যুগ । এই সশক্ক কুষক সংগ্রাম 
রাষ্্রম্তর দখল করার সংগ্রাম । আজকের শাসকশ্রেণীকে উৎখাত না করতে 
পারলে ভারতবর্ষের ক্লষকশ্রেণীর মুক্তি অসস্ভব। সেজন্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকঞ্রেীকে উৎখাত করতে হবেই । এই শাসকশ্রেণী তাদের মতে, সামস্ত- 
তাঙ্জ্রিক রাজকুমার ধনী জমিদার ও আমলা! সৃত্স্থদি পুজিপতিদের প্রতিনিধি ও 
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স্বার্থরক্ষাকারী ৷ স্থতরাং সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে; জমির 
ওপর সামস্ততান্ত্রিক অধিকার খতম করতে হবে। এবং কৃষককে জমি দখল 
করতে হবে, তাহলেই জনগণের সব সমন্তার সমাধান হবে। এই কাজ, অর্থাৎ 
এক শ্রেণীর হাত থেকে অপর এক শ্রেণীর রাষ্টযস্ত্র দখল কর! সম্ভব একমাজ্ 
বন্দুকের নল দ্বারা । নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্রযস্ত্র দখল করার তত্ব যাব! প্রচার 
কবেন তারা জনগণের সঙ্গে প্রবঞ্চনাই করেন। কারণ, নির্বাচন ব্যবস্থা শাসক- 
শ্রেণীর শাসন ও শোষণ রক্ষা! করার একটা আবরণমাত্র । এই কথাটা কৃষক শ্রেণী 
বুঝতে পেরেছেন বলেই, চতুদ্দিকে বিপ্লবী কৃষকশক্তিগুলি সশস্ব হচ্ছেন। সশস্ত্র 
বিপ্লবী কৃষকগণেব গেক্লি। কৌশলের মাধ্যমে জনযুদ্ধ কবাই একমাত্র রাস্তা । এই 
জনযুদ্ের প্রধান কাজ গ্রামাঞ্চলে বিপ্রবী খাটি স্থাপন, গণফৌজ গঠন এবং শেষে 
শহব ঘেরাও ও দখল। আর এই বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দবিদ্র ক্ষকই 
প্রধান পরিচালিক! শক্তি, অগ্রণী বাহিনী । কারণ এর বুঝতে পেরেছেন যে 
জোণ্তদার-জমিদারী । সামস্ততাস্ত্রিক ) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাজ্ঞ পথ ৷ 
বিপ্রবী রুষকগণেব নিদিষ্ট কার্ধক্রম হোল: (১ জোতপ্ার-জমপারশ্রেণী জন- 
সাধাবণকে শোষণ কবে যে বিশাল সম্পত্তি জম! করেছে, তা বাজেয়াপ্ত কবা, 
(২) জোতদাবেব জমির ফসল ধান বাজেয়াপ্ত কবা , (৩) প্রজ্ঞাপীড়ক অত্যাচাবী 
জমিদ্ার-জ্োতপাবকে খতম করা । শ্রেণীশক্রব দালালদের শাস্তি দেওয়া, 
(৪) শ্রেণীশত্রর বক্ষাকাবী দ্পণ্য পুলিসদলকে খতম কবা 718) জনযুদ্ধে জয়লাভ 
করার জন্তে গেরিপশবাহিনী ও গণমুক্ক ফৌজ তৈবি করা, এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক 
সংগ্রাম সমিতি ও শাসনব্যবস্থার জ:ন্য একটি বিপ্রবী সংশ্থ' গঠন করা 1১1৮০) 

এঁ বৎসরের ১৫ জুন ই/কাকুলাম জেলা সংগঠনী কমিটি, পঞ্চাব্রি কৃষদৃতিব 
হত্যার পরই যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, ত থেকে জান! যায় যে জনযুদ্ধ শুরু 
হবার দিন থেকে উক্ত ঘোষণাপন্ত্রের প্রকাশের দিন পধস্ত যোদ্ধারা ১২ জন 
শ্রেণীশক্র ও তাদের দালালদের খতম করেছেন; আর সেইসঙ্গে নিহত হয়েছেন 
৩৩ জন পুলিস কর্মচারী | (০১) এ-প্রসঙ্গে চারু মজুমদার লেখেন, “আমাদের 
পার্টি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে খতম অভিযান ( ৮৪৫০০ ০৫ 
81)181171180107) ) শুরু করেছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এলাকায় 
এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে । ছড়িয়ে দিতে ছবে সেই খতম 
অভিযান সারা ভারতবর্ষে, প্রতিটি রাজ্যে । স্বনিরতায় দরিপ্র ও ভূমিহীন কৃষক 
রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠবে, বিকাশ পাবে তার সজনী ক্ষমত| গেবিলা 
যুদ্ধের মাধ্যমে | (৮২) 


৫২ 


এই খতম অভিযান ও গেরিলা! যুদ্ধ প্রসঙ্গে সি. পি. আই ( এম. এল )-এর 
তাত্বিক নেত! চারু মজুমদার যে চারটি মূল প্রপ্নের উপস্থাপন! করেন, সেগুলি 
এখানে উল্লেখ কর! কর্তব্য । ভূমিক! হিসাবে নকশালবাড়ি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, 
ভাব মতে, এভাবে বিচার্ধ (১) কৃষক জমি বা ফসলের জন্যে এ সংগ্রাম করেনি, 
সংগ্রাম করেছে রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য ; (২) কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে প্রতিবিপ্রবী 
রাষ্ট্রের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে ॥ (৩) ক্ুষক এঁ সশন্ম আক্রমণের জন্য নির্ভর 
করেছে তার নিজে গড়া অস্মের উপর এবং সেই 'অস্মের সাহায্যেই সে আগেয়াস্ 
কেড়ে নিয়েছে 7 (৪) কৃষক এই জংগ্রামের জন্য অন্ঠের উপর নির্ভরশীল ছিল ন', 
সে নিজের পাঁয়ের উপব দীড়িয়েই এই সংগ্রাম করেছে ; (৫) এ সংগ্রাম গড়ে 
উঠেছে একমাজ্্র সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই 7 (৬) সংশোধনবাদেব 
বিরদ্ধে এই সংগ্রাম কব! যায় একমাত্র চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা দিয়ে এবং 
কলষক জনসাধাবণ কর্তক এই চিন্তাধাবাকে গ্রহণ কবে এবং কার্ধকরী করে। 
নকশালবাড়ি সংগ্রামের পর ঘটেছে শ্রীকাকুলাম ; এই সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে 
কৃষক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে একমাত্র গেরিল! যুদ্ধ মারফত । এই 
গেরিলা যুদ্ধ স্বীকার কবে নিলে চাবিটি প্রধান প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থাপিত তয়। 

প্রথম প্রশ্ন হোল, গেরিলা যুদ্ধ কোথায় শুক কবা যায়। গেরিলা যুদ্ধ কর! 
যায় একমাত্র পাহাড় ব! জঙ্গল এলাকায়, এরকম একট! ভ্রান্ত ধাবণ' প্রচলিত 
আছে । কিন্তু মাও-ৎসে-তৃঙের তত্ব অন্যায়ী, জনযুদ্ধ করা যায় একমাজ জনতার 
ওপব নির্ভব করেই, গেবিলাযুদ্ধ যেহেতু কৃষকের জনযুদ্ধ সেহেতু যেখানে রুষক 
আছে, সেখানেই গেরিলাযুদ্ধ শব কবা যায় । এবং ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণী সমতল 
অঞ্চলে গেরিল! যুদ্ধ কবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সমতলভৃমিতে “গরিলা যুদ্ধ 
সম্ভব। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল গণআন্দোলন ও গণসংগঠন ছাড়া গেরিলাযুদ্ধ সম্ভবপর 
কিনা । গেরিলা! যুদ্ধের জন্যে গণআন্দোলন বা গণসংগঠন, কোনটাই যে 
অপবিহার্ধ নয়, কৃষকশ্রেণী তার সংগ্রামের মারফত একথা প্রমাণ করেছেন । 
যা অপরিহার্য, তা হোল বিপ্রবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার 
প্রচার ও প্রসার । পার্টর গোপন সংগঠনের দ্বারাই এই প্রচাৎ ৬ প্রসার সম্ভব । 
রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গোপন সংগঠনের মারফত স্কোয়াড গন্ডে এবং 
শ্রেণীশক্রর বিরুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করে গেরিলাযুদ্ধ এবং জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করাও 
সম্ভব | গেরিল! 'আযাকশনে"র বিস্তৃতি ব্যাপক জনতাকে সংগ্রামের অংশীদার 
কবে তোলে । গণসংগঠন বা গণআন্দোলন প্রকাস্ত আন্দোলন ও অর্থনীতিবাদী 
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আন্দোলনের ঝৌক বাড়ায়, বিপ্লবী কমীদের শক্রর সামনে তুলে ধরে এবং সহজেই 
শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। একারণেই প্রকাশ্তা গণসংগঠন বা! গণআন্দোলন 
গেরিল। যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। 

গেরিল। যুদ্ধের জন্যে কার ওপর নির্ভর করতে হুবে, এটা হোল তৃতীয় প্রশ্ন। 
চারুবাবুব মতে, একমান্তর দরিস্র ও ভূমিহীন কৃষকের উপব নির্ভর করেই 
গেরিল! যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্ভব; অন্য কোন শ্রেণী ই এই সংগ্রাম 
পরিচালনা করতে পারে না, কারণ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেই সামস্তশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে তাত্র দ্বণা সঞ্চিত রয়েছে । বিপ্রবী রাজনীতিতে, কৃষক জনতার বাষ্ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে উদ্বদ্ধ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের এই শ্রেণীঘ্বণাকে 
উদ্দীপ্ করে তোলা যায়। তাদের এই শ্রেণীঘ্বণ। সংগ্রামে অবিচলতা আনে 
এবং তারাই পারে সমগ্র কষকশ্রেণীকে এক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী জোয়ার স্থষ্টি করতে। 
দেখ। গেছে, যেখানেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সংগ্রামে নেতৃত্ব কবার প্রচেষ্টা 
করেছেন, সেখানেই গেরিলা! যুদ্ধে বিকাশলাত ঘটেনি, সংগ্রামের লক্ষ্যবস্ত 
লঙ্ঘিত হয়েছে, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে গেবিলা যুদ্ধকে সংযুক্ত কব! যায়নি, অস্থ 
সংগ্রহের অভিষানের নামে হাম্তকব বন্দুক কেনার ঝোঁক বেড়েছে, পুলিসেব 
আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্থষ্টি কব! যায়নি ; এমনকি আত্মরক্ষাও কর! যায়নি । 
বড় বড় “আযাকশনে'র ব্যর্থতা হতাশা স্যাষ্ট করেছে। এখানে বিপ্লবী বুদ্ধি- 
জীবীদের ভূমিক! ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে চারুবাবু বলেছেন যে তাদের মাও ২সে-তৃঙের 
লেখা বারংবার পড়ে” তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কৃষক ও অন্যান্য সমস্ত 
বিপ্রবীদেব মধ্যে এই লেখাগুলির প্রচারের মধ্যে দিয়ে তাদেব শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী 
কবে তুলতে হবে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে যে বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে, তার অভিজ্ঞত! 
কৃষকদের মধ্যে প্রচাব ও প্রসারিত করতে হবে; আব এই কাজেব মধ্যে দিয়েই 
বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পাববেন এবং 
বিপ্রবী চরিত্র অর্জনে সক্ষম হবেন । 

গেরিল! যুদ্ধ কিভাবে শর করা যায়, এই চতুর্থ প্রপ্নের উত্তরে চারুবাবুর বক্তব্য 
হোল, ভারতবর্ষের বিপ্রবী কৃষক সংগ্রাম এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে যে একমাত্র 
গ্রামাঞ্চলে সামন্তশ্রেণীগুলিকে খতম করার মধ্যে দিয়েই গেরিল। যুদ্ধ শুরু কর! 
যেতে প'রে। এই শ্রেণীশক্রকে নিমূল করার অভিযান পরিচালন! কর! যায় 
একমাঞ্জ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককে গ্রামাঞ্চলে সামন্ত শ্রেণীগুলির প্রভৃত্ব ধ্বংস 
করে কৃষকের রাজত্ব কায়েম করার রাজনীতিতে উদ্ধদ্ধ করে। তাই শ্রেণীশক্রকে 
খতম কর! হোল শ্রেণীসংগ্রামের উন্নত রূপ এবং গেরিলা] কৌশলে এই খতম 


করার কাজটিই হোল গেরিল! সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। শ্রেণীশক্রকে খতম 
করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম কর! নয়; তার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও 
সামাজিক 'প্রতিপত্তিকেও খতম করা । ভারতবর্ষের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম একথা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে শ্রেণীশক্রুকে নিমূ্ল করার অভিযান থেকে বিচ্যুত 
হলে গেরিল| সংগ্রামীদের মধ্যে রাজনীতির অগ্রাধিকার নষ্ট হয়ে যাঁয় এবং এমনকি 
গেবিলা ইউনিটের নৈতিক অধঃপতনও ঘটে । মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী অম্প্রদায় 
অথবা গ্রামগুলির মধ্য কৃষক বা অন্তশ্রেণীর কৃষক কেউই এই সংগ্রামের নেতৃত্‌ 
করতে পারে না; কারণ কারোরই শ্রেণীদ্বণা! তত তীব্র নয়, যত তীব্র দরিদ্র ও 
ভূমিহীন কৃষকের। তাই একমাত্র শ্রেণীশক্র নিমূল করার অভিযানের মাধ্যমে 
দরিদ্র ও ভমিহীন ক্লধক জনতার ওপর নেতৃত্ব কায়েম করতে পারে । (৮৩) 

এই খতম অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্টে ছিল গ্রামাঞ্চলে সামস্ততান্ত্রিক 
প্রতুত্্কে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস কর! এবং বদলে কৃষকদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠ।। পার্টি 
মনে কবেছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে জমিদার-জোতদারকে আক্রমণ ও খতম 
ছাড়া এ-উপেশ। সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব, কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে তাদের 
মতে শ্রেণীশক্রকে খতম করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম কর! নয়, তার রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম কর! । এবং শ্রেণীশক্রকে খতম 
কব! হোল শ্রেণীসংগ্রামের উন্নতরূপ এবং গেবিলা কৌশলে এই খতম করার 
কাজটিই হোল গেরিল। সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। দ্বিতীয় উদ্দেস্ট ছিল এই 
অভিযানের দ্বার! গ্রামাঞ্চলে সামস্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে “সন্ত্রাস 
স্পষ্ট করা । “আমাদের রাঁজনীতিব সারবস্ত হোল শ্রেণীশত্রর্দের খতম করা, 
আহত কবে বা আঘাত করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া! নয়, গারণ কেবলমাজ্ 
খতমই পারে শত্রর্দের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে ৷ (৮৪) তঠঙপরি এই খতম 
অভিযানের দ্বারা আঞ্চলিকভাবে সামস্ততন্ত্রের ধারক বাহকর্দের মধ্যে ভ্রাসের 
সার হয়; গ্রামাঞ্চলে একাজে নকশালবাদীদের রাজনীতি প্রায়শই সার্থক। 
কয়েকটি খতমের ফলেই জোতদার-মহাজন প্রমূখ সামস্ততন্ত্রে ধজাবাহীরা গ্রাম 
ছেড়ে পালিয়েছে অথবা নকশালবাদীদের সমর্থকে পরিণত হয়েছে । এমনকি 
কোথাও কোথাও নিহত জোতদার মহাজনের পরিবাববর্গ পুলিসের কাছে 
অভিযোগ করতেও সাহস পায়নি। এইভাবে গড়ে উঠেছে নকশালবাদীদের 
ভাষায় 'মুক্তাঞ্চল”। এ"-প্রসঙ্গে চারু মজুয়দা। বলেছেন “একবার শ্রেণীশক্রর হাত 
থেকে এলাকাকে মুক্ত করতে পারলে (কাউকে মেরে, কেউ পালিয়ে গেলে ) 
অত্যাচারী রাষ্টরস্ত্রের চোখ কান! হয়ে যাবে । তার ফলে পুলিস জানতে পারবে 
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না কে গেরিল। আর কে গেরিল! নয়, এবং কে নিজের জমি চাষ কবে এবং কে 
জোতদারের জমি চাষ করে ।” (৮৫) তৃতীয়ত, চারুবাবু আশ! করেছিলেন যে এই 
অভিযানের প্রচারেব মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ সমবেত হবেন এব" তাদের 
মধ্যে থেকেই তৈরি হবে নেতৃত্ব । কারণ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মত শরণীদ্ুণা 
মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, মধ্য কৃষক ক! অন্য শ্রেণীব কৃষকদ্দেব মধো কখনো! 
সঞ্চারিত হতে পাবে ন! ৷ তদুপরি চারুবাবুর “আক্রমণ' সম্পর্কে বন্তবা হোল, 'প্রথমে 
কয়েকটা বাড়ি চড়াও হওয়া! এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কবা কষ্টকর হতে 
পারে, সুতরাং তাকে খন করার ওপরই কেবলমাজ্্র বেশি জোর দেওয়া ভালো, 
পরবতী সময়ে যখন ভ্রনগণ জেগে ওঠে এবং বিভিন্ন কাজে অশ নেয়, আক্রমণণগুলো 
নিয়মিত আরও সহজ, আবও জোবদার হয়, 'তখন শক্রকে তাক খাটিতেও খন 
করা এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! যায় । অবস্থার ক্রমে এত উন্নতি হবে যে 
একটি গেরিলা! কাজেব শেষে গেবিলাবা নিজেরাই জনগণের কাছে বক্তৃতা কবতে, 
এই কাজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাতে অস্্ নিয়ে জালাময়ী নক্তৃতাব মাঁধা-ম 
তারা জনগণকে উদ্বদ্ধ করতে পারবেন |” (৮৬) 

পূর্বে বলা হয়েছে যে এই তন্ব ও নীতির. প্রথম গয়োগনক্ষেত্র ছিল 
শ্ীকাকুলাম | প্রথম “গেবিলা ম্যাকশন" শুক হয় বাথাপুবমে এব পর তা 
পড্ম্পুর, বুপড়িবাঙ্ক', মাকুপপ্ি, এবং গাকডাভডে ছড়িয়ে পড়ে। পার্টি দাবী 
করেন যে প্রত্যেক গেরিল। আযাকশন-এর ফলে জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে গাকে । 
শ্রীকাকুলামের সশন্থ কূষক সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রীকাকুলাম জেল! ক'মটি যে রিপোট 
( ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ) পেশ করেন হাতে বল! হয়েছিল যে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে 
জঙ্গী কৃষকেরা গেরিলা স্কোয়াডে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন । »গ্রায়াড- 
গুলি খুবই সক্রিয় এবং 'তাদের সখ্য প্রতিদিনই বাড়ছে। স্কোয়াডগুলির 
সংগঠনে আমরা বহু নতুন পরিবর্তন করেছি। বন্দুক ধারণ করার পর আমাদেব 
জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে । বন্দুক ধারণ করাব এবং 
জনযুদ্ধের ডাক দেবার পর এজেন্ি এলাকায় য়ে পুলিসের বুক কাপতে থাকে। 
গেরিলাগের হাতে যখন পুলিস মরতে শুরু কবে তখন পুলিসের মনোবল €ভিঙে 
চুরমার হয়ে যায় ।"''সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমান অবস্থা অতাস্ত 
আশাজনক | আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির এবং সমগ্রামের 
আগে ৪ মধ্যে আমর! যে অবস্থার সম্মুধীন হয়েছি, সেই অবস্থার আমর! 
পর্যালাচন। করেছি। এর ভিত্তিতে আমর] আমাদের সংগ্রামের কৌশল 
নির্ধারণ করছি এবং সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। অত্যন্ত অল্লকাল্লের মধ্যে 
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আমরা বহু জয় মর্জন করেছি ।” শ্রীকাকুলাম কৃষক সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে এই রিপোর্টে আরে বলা হয়েছিল, 'যে পথ আমর! অনুসরণ করছি তা 
হোল জনযুদ্ধের পথ । বর্তমানে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি তা হোল 
গেবিল! যুদ্ধেব পদ্ধতি । 'আমবা জানি যে বিপ্রবী গ্রামা খাটি এলাকা গঠন করা 
এবং শেমকালে শহরগুলি দখল কবা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ যা জনযুদ্ধের মধ্যে 
দিয়ে সম্পল্প করতে হবে । একমাত্র গ্রামে গ্রামে সশক্গ শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র কবে 
তুলেই এবং এইভাবে শ্রেণীশক্রদেব খতম করেই তবে মামবা কৃষকদেব চেতন! 
বাড়িয়ে তুলতে পাবি । (৮৭) 

নকশালবাদীদের তথ্যানুযায়ী দেখ! যায় যে মার্চ (১৯৬১) মাসের মধ্যে 
উক্ত অঞ্চলে ৫০০ থেকে ৭০০ বর্গমাইলেব সমস্ত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে 
এব* জঙ্গল ও বাজন্ব-বিভাগেব পদস্থ কর্মচাবীব! এই এলাকায় ঢুকতে অপাবগ 
হয়, পুলিস দলবদ্ধভাবে ছাড়! ঢুকতে ভয় পেত এবং ভীত জমিদার ও ধনী 
কুষকেবাঁ তাকে সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করছে না । ইতিপূর্বেই অবস্ত এই 
অঞ্চলে গণ-ম্বাদদালতো বচাব করে কয়েকজন জমিদারকে খতম কর! হয়েছে; 
পুলিশসহ এই অঞ্চলে মোট খ'তমেব সংখ্যা তখন গিয়ে জাঁড়িয়েছিল ১৫০ 
জনে । (৮৮) টিক্ত মুক্ত এলাকা” তখন শাসন কবছিলেন বায়তাঙ্গ! ( কলষক ) 
সংগ্রাম সমিতি | চাক্বাবু মার্চেব প্রথমে শ্রীকাকুল্গামে আসেন এবং আশা 
প্রকাশ করেন যে এই জ্রেলাই ভাবতবর্ষের ইয়েনানে পরিণত হবে এবং এখান 
থেকেই বিপ্রবেক আগুন ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্থ এলাকায় । (৮৯) কিন্ধু 
শ্রীমজুমদাবেব 'এ-আশা সফল হবার আগেই পুলিস আকশন জোবদার হয় এবং 
মেমাসে এই বিপ্লবের প্রধান নেতা পঞ্ষাত্রি কষ্চসৃতি নিহত ৮ নভেগ্বব 
ডিসেম্ববে আরো! চারটি এনকাউপ্টারে নহত হন দলেব প্রধ্যাত ১৩ জন নেতা। 
১৯৭০ এব আগস্টেব মধ্যেই পার্টিব শ্রীকাকূলাম শাখার সম্পাদক তেজেশ্বব রাও ও 
মন্তান্ত ১,১৬৪, জন কর্মী গ্রেপ্তাব হন এবং কাখত পার্ট । সি, পি. আই এম. 
এল ) এক গুকতব আঘাত পায়। পার্টির পক্ষ থেকেও এ তথ্য স্বীকার কব 
হয়েছিল। ( ৯০) এতদ্সন্বেও, পার্টিব মতে চাক্বাবুর নিদেশিত পথে কৃষক 
সংগ্রাম অব্যাহত থাকে । টীনের কমিউনিস্ট পার্টিও শ্রীকাকু 'ম অনুস্যত 
পার্টিব পথকে সমর্থন কবে লিখেছিলেন, শ্রীকাকুলামের মত বিপ্লবী এলাকা! 
ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে মাবভূত হচ্ছে। ভাবতেব 
কমিউনিস্ট পার্টি ( মাঝ্স'বাদী-লেনিনবাদী )-র নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা নিঃসন্দেহে 
জয়ের পর জয় অর্জন করবেন | (৯১) 
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১৯৭*-এর ১ল! জানুয়ারী সংখ্যা “দেশত্রতী' পত্জিকায় চারু মন্জুমদদার লেখেন, 
১৯৬১৯ সালে ভারতবর্ষের কষক-জনতা! বড় বড় জয় অর্জন করেছেন, বিরাট বিরাট 
এলাকায় তাদের জংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, জনতার মনে এনেছেন 
আত্মবিশ্বাস। তার! সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজো, 
আসাম থেকে পাঞ্জাব, অজ্জে, উড়িয্যায়-_-ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে 
তিনি আরো বলেন যে 'তার! নির্ভর করেছেন চেয়ারম্যানের চিস্তাধারার উপর, 
প্রতিটি অত্যাচারের বদল! নেওয়ার জন্য গড়ে তুলেছেন তাদের নিজস্ব গেরিলা 
বাহিনী । হত্যা! করার একচেটিয়া অধিকার তার! কেড়ে নিয়েছেন শাঁসকশ্রেণীর 
কাছ থেকে, প্রতিটি আক্রমণের বদলা! নেওয়ার জন্য তাবা সক্রিয় হয়ে 
উঠেছেন | (৯২) 

১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্পভপুরে পশ্চিমবঙ্গে 
সি. পি আই (এম. এল ) জনৈক শ্রেণীশক্র খতমে'র ( ধরমপুর গ্রামে ) ছাব! 
সশস্ত্র কষক আন্দোলনের স্ুজ্জপাত ঘটায় । 'দেশব্রতী'র (২৩ এপ্রিল ১৯৭০ ) 
রিপোর্ট অন্থ্যায়ী ১৯৬৯-এর মধ্যে ডেবর! গোপীবল্পভপুর অঞ্চলে তারা ২২ জন 
শ্রেণীশক্রকে খতম করেন। ১৯৭* সালের এপ্রিলের মধো এই খতমের সংখা 
গিয়ে দাড়ায় ৬৯ এ। এই ডেবরা ও গোপীবল্পভপুর বিহার ও উড়িগ্তার সীমান্তে 
অবস্থিত এবং এর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই আদিবাসী । গোপীবল্লভপুরের 
মালক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষের 'পাইক বিদ্রো্তে, অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 
সে এঁতিহ্্যের ধার! তারা অগ্যাবধি মানসিকতায় বহন করেন। নকশালবাদী 
রাজনীতি ও কর্মকাণ্ডের মধো তারা নিজেদের বিপ্রবী এতিহ্যের ধারা খুঁজে 
পেয়েছিলেন । এ অঞ্চলের নেতা সন্তোষ রাণা উল্ত সম্প্রদায়েবই লোক। 
এখানকার অন্য নেতা ছিলেন অসীম চ্যাটাজাঁ। ডেবরা অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন 
স্বানীয় কোর্টের উকিশ তবদ্দেব মণ্ডল এবং ছাত্রনেতা অশোক মাইতি । ডেবরাতে 
আন্দোলন শুরু হয় ১ "অক্টোবর, ১৯৬৯-এ। ইতিপূর্বে ১৯৬৬তে স্থানীয় সি. পি. 
এম নেতবন্দ ও কর্মীরা প্রার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নকশালবাড়ি 
আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন! কিন্কু চারুবাবুর “ধ তমর রাজনীতি' তব হিসাবে 
তাদের কাছে পৌছাবার আগে পর্যন্ত এ-মান্দোলন তেমন দানা বাধেনি। সি. 
পি আই (এম-এল )-এর ডেবরা থানা! জংগঠনী কমিটির রিপোর্টে নল' হয়, 
'গোপীবল্পভপুর বহবাগোড়। ডেবরার যৌথ নেতৃত্বে তৈরি হোল ডেবরায় নেন্দ্রীয 
গেরিলা দল। আঞ্চলিক গেরিলাদলগুলোও তৈরি হোল । কেন্দীয় পার্টি ও 
গেরিল৷ ইউনিটের পরিঙ্গলনায় অঞ্চলগুলোর গেরিল1 ইউনিটের ভিত শক্ত করা 
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হোল। )১লা অক্টোবর আমরা আমাদের এই লড়াই শুরু করার কর্মস্থচী নিলুম। 
লক্ষ্য, জোতদার খতম করে সর্বস্ব বাজেয়াঞ্ধ কর! ।” (৯৩) ইতিপূর্বে পার্টির 
“বাংল! বিহার উড়িয্যা। সীমাস্ত এলাকার আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি” 
কষক জনতার উদ্দেশে যে ইন্তাহার প্রচার করেন, সেখানেই বিপ্লবী কলষকদের 
কর্মস্চীতে বিবৃত হয়েছিল : %€১) অত্যাচারী জমিদার জোতদারদের খতম করা! 
হবে এবং তাদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াঞ্ করা হবে; (২) জোতদ্ারদের জমির 
ফসল, ধান বাজেয়াঞ্চ করা হবে; (৩) শ্রেণীশক্রর দালালদের শান্তি দেওয়া! হবে; 
(৪) শ্রেণীশক্রর রক্ষাকারী ঘ্বণ্য পুলিসদ্লকে খতম করা! হবে; (৫) জনযুদ্ধে 
জয়লাভ করার জন্যে গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তিফৌজ তৈরি করা হবে । ( ৯৪) 

উক্ত মতাদর্শের ভিত্বিতে ডেবরা অঞ্চলের লদ়্াই অনেকটা! অগ্রসর হয়। 
জোতদার তাদের দালাল এবং কয়েকজন পুলিস খতম” হয়। যথেষ্ট সংখ্যক 
কুষকেরা এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে। জোতদার শ্রেণীর কয়েকজনের বাড়িতে 
হান! দিয়ে তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া! হয়; ফসল বাজেয়াপ্ত করে, তা কৃষকদের 
মধ্য বিলি করার কাজ চলতে থাকে । জমিদাবেরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে 
পালিয়ে যাঘ্ন»। আর ছোট জোতদারের' কার্ধত আত্মসমর্পণ করে এবং কৃষকদের 
সমস্ত সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। ফলে রুষকের খণ মকুব হয়, বন্ধকী জমি সে ফিরে 
পায় এবং সর্বোপরি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষেত মজুরেরা পূর্বের তুলনায় প্রায় 
পাঁচ গুণ বেশি মজুর পেতে থাকে । এবং লক্ষণীয় যে ক্ষেতমজুরেরা এই মঞ্জুরি 
কেবলমাত্র ।জ্মিদার ও বড় জোতদারদের কাছ থেকেই আদায় করতে। ; অন্তপক্ষে 
যে মধ্যকুষক তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার! উক্ত বাড়তি মন্জুরি দেবার 
হাত থেকে বেহাই পেয়েছিল | (৯৫) স্থানীয়ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্রের দামও তারা বেধে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

গোপীবল্লভপুবে এই মান্দোলন গড়ে তুলতে প্রধানত সহায়তা করেন 
কলকাতা থেকে আগত একদল ছাত্র; এরাই চারু মজুমদারের তত্ব ও আদরের 
বাহন হিসাবে গ্রামে যান। চারু মজুমদ্ধার ছাত্র যুবকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে 
লিখেছিলেন, “ছাজ যুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে, চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা 
অধ্যায়ন করা, আত্মসমর্পণের পথ বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম 
ওয়! । ভারতবর্ষের শতসহম্র শহীদ আজ আহ্বান জানাচ্জেন তাদের কাছে। 
আজ দিন এসেছে এই রক্তের ধণ শোধ করবার , দিন এসেছে সাম্রাজাবার্দী ও 
প্রতিক্রিয়াশীল শোষকত্রেণীকে ধ্বংস করার। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
। মার্ক্বাদী-লেনিনবাদী ) বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছেন যুবছাজদের কাছে: “দু 
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আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও ওই শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের কাছে; 
কারণ তারাই পারে এই লাঞ্ছনা, এই অবমাননার অবসান ঘটাতে । অতএব 
ছাত্র যুবকদের কাছে মাজ পার্টির একটিই আবেদন--শ্রমিক এবং দরিদ্র ও 
ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হও, একাত্ম হও, একাত্ম হও।, ৯৬) সীমাস্ত 
এলাকায় ( ডেবরা গোপীবল্পভপুর ) যে ছাত্র যুবকের! গিয়েছিলেন, তাঁরা চারুবাবুর 
নির্দেশিত নিক্বোক্ত নীতিগুলে! মেনে চলেন : ১) ভূমিহীন ও দরিদ্র কষকের ঘবে 
থাকতে চেষ্টা করবে ; (২) ওর! যা খাবে, তাই খাবে; না দিলে খাবে না, 
(৩) সুমিহীন ও দরিদ্র ককষকের সাথে কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করবে $18) সাধ্যমত 
আশেপাশের শহরে, বড় রাস্তায় বা দোকান ইত্যাদিতে আসবে না; (৫) 'লাল 
বই? এবং 'তিনটি লেখা ছাড়া অন্য বই নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই , (৬) 
নিরাপত্তার জন্যে কাছে টাক! পয়স! রাখার দরকার নেই । তান! হলে জনগণের 
ওপরে নির্ভরতার বদলে টাক! পয়সাব ওপর নির্ভবত! বাড়বে ।' (৯৭) ওদের 
রিপোর্টে বল! হয়েছে যে ছাত্র-যুবকদেব গ্রামাঞ্চলে পাঠাবার মূল উদ্দেশ্ঠ ছিল, 
তাদের দিয়ে চেয়ারম্যানেব চিন্তাধাবার প্রচাব ও প্রসার এব* এব মাধামে নিপ্লবী 
শ্রেণীগুলি থেকে যে সমস্ত কর্মী আসবেন, মূলত ক্ষেতমজুর গবিব চাষী, সাদ 
গোপন সংগঠনের মাধামে সংগঠিত কবে সশন্ব উপায়ে ক্ষমত! দখলেব দিকে 
এগোন । এই কার্যক্রমের সাফল। বিষয়ে উক্ত রিপোর্টে বল! হয়: সীমাস্ত 
এলাকায় চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় বিশেষ করে জনযুদ্ধের তত্ব, জনমাধাবণেব 
লাইন ও তিনটি লেখার সামগ্রিক, গভীর প্রচাব ও প্রসাব । ফলশ্রুতি হিসেবে 
কিছু গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী শ্রেণীগুলিব প্রতিক্রিয়াশীল, বিশেষভাবে সংশোধনবাদী 
চিন্তা পেকে মুক্তি ও কিছুপবিপ্রবী কূনককর্মীর জন্ম হোল ' কষক আন্দোলনের 
সঙ্গে ছাত্রযুব আন্দোলনের সংযোগ ৷ ফলস্রুতি ঠিসেবে যুব-ছাত্র আন্দোলনে 
সশগ্ কুদক সংগ্রামের চিন্বা ও কিছু বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীর জন্ম ॥ ( ৯৮) 

গেরিল। বাহিনীর হাতে পর পন সামস্ত শোষক ও তাদের দালালের খতম 
হবার ফলে গোপীবল্পভপুর এলাকায় "শ্বেত সন্ত্রাসের স্থলে লাল সন্ত্রাসের স্থ্টী হয়। 
“দেশব্রতী'র নিজন্ব প্রতিনিধির বিবর্ণ অনুধায়ী, যুগযুগাস্তরের সামস্ত শাসন ভেঙে 
পড়েছে । সামন্ত শোধকেব। স্মনেকেই এলাক। ছেড়ে পালিয়েছে; অনেকে 
গেরিল! বাহিনীর কাঁছে নতি স্বীকার ও মাত্মসমপণ করেছে; বাকিরা হয়ে পড়েছে 
সন্স্ত ও হতবল । ফলে সেখানে কৃষক জনতার ভাতে ক্ষমতা এসেছে 'এবং তার 
সঙ্গে অনিবার্ধভাবে এসেছে কতকগুলো প্রশাসনিক দায়িত্ব । বিন্দুপ্রমাণ ও 
প্রাথমিক স্তরের হলেও, এমনকি অস্থায়ী হলেও, এ যে কষকরাজ এবং কৃষকের 
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রাজনৈতিক ক্ষমতার জ্রপরূপ তাতে সন্দেহ নাই। শ্রেণীশক্রর৷ একথা বুঝতে 
পেরেছে বলেই, সাধারণ প্রশাসন রাজ্যের পুলিস এবং জোতগ্গারশ্রেণীর ঠ্যাঙাড়ে 
বাহিনীর উপর নির্ভর ন! করে সেধানে তার! পাঠিয়েছে কেন্ত্রীয় সরকারের আধ 
মিলিটারী ফৌজ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স-..তদা নীন্তন যুক্তধণ্ট সরকারের এই 
ই. এফ আর বাহিনী পাঠানোর ফলে গেরিলা বাহিনীর কার্কলাপ যথেষ্ট 
বাধাপ্রাপ্ত হয়; তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উডডিগ্যার পুলিস বাহিনীর মধ্যে 
যোগাযোগ সাধিত হবার ফলে তার! ত্রিমুখা আক্রমণের সামনে পড়েন । এ-সময়েই 
এ-সময়েই চারু মজুমদার এ-অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং আন্দোলনকে ছড়িয়ে 
দিতে ও গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধে) থেকে অধিক সংখ্যক ক্যাভার সংগ্রচ্ 
করে আরে! গেরিল! বাহিনী গড়ে তৃলতে নির্দেশ দেন । বিপ্লবী কুষক সংগ্রামীদের 
উদ্দেশে তিনি বলেন, “তারা  রাজ্যসরকারগুলিনু সাথে মিলে ইন্দির! গান্ধীর 
সবকার ৷ নিদেশ দিয়েছে প্রতিটি ক্ষেতে কষকাবদ্রোহীদের হত্যা করার। 
শ্রেণীপ্বার্থে উন্মত্ত এই শাসকশ্রেণা আজ মুদ্ধ ঘোষণ! করেছে সমস্ত দেশের বিপ্লবী 
জনতার বিরুদ্ধে। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিবিপ্রবী হিংসার 
একমাত্র জব।ব বিনা হিংসা । ওদেব শ্রতোকটি আক্রমণের বিক্দ্ধে আমাদের 
পাল্ট। আক্রমণ করতে হবে; তবেই আমর! পারব ওদের আক্রমণের মোকাবিলা 
করতে । বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের তাই আবও দুঢ়ভাবে সংগ্রামের পথ গ্রহণ 
করতে হবে। মনে রাখতে হবে চেয়ারম্যানের শিক্ষা, “বন্দুকের নল থেকেই 
রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়” ওর' আমাদের হত্যা করতে চায়। 
হত্যাকারীকে বাচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু ওদের নিল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে 
গেরিল! যুদ্ধের পঞ্ধতিতে বিপ্লবী হিংসার পথ গ্রহণ করুন ।...আজকের দিনের 
প্রত্যেকটি বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীর কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( খার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী ।'ব আহ্বান-_ প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিন এবং ঢেউ-এর মত 
সংগ্রাম ছড়িয়ে দিন। আত্মবক্ষাব এই একমাত্র পথ, একমাত্ত্র পরিচিত পথ ; 
অন্ত কোন পথ নেই। এই পথেই কৃষকের বিপ্লবী সেনাবাহিনী গডে উঠবে । 
কারণ, কখনো ভুলবেন না, ভারতবর্ষে আজ আপনারাই একমাক্ বিপ্লবের শক্তি, 
প্রগতিব শক্তি এবং বিপ্রবের অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না! । ।১০০। 
চাঞ্বাবুর নির্দেশে সামনে, আঞ্চলিক কমিটি খড়গ পুর, সাকরাইল, কেশপুর ও 
চাকুলিয্ন। থান! এলাকায় গ্রামাঞ্চলে কৃষক-সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেন। এবং এই 
বস্তৃতিকরণের মধ্যে দিয়ে তাদের বক্তব্যে, তারা চারটি শিক্ষা লাভ করেন 
(১) গেগিল! আাকশনের দ্বার প্রেণীশক্র খতমই জনসাধারণকে জ্ঞাত করার 
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একমান্ পথ এবং এর মধ্যে দিয়েই সঠিক বিপ্লবীকে চেনা যায়; (২) গেরিলা 
আযাকশনের সার্থকতার জন্তে গেরিল' স্কোয়াড সবসময়ে দৌছুল্যমান মানবিকতা- 
সম্পন্ন লোকদের পরিত্যাগ করবে , (৩) যাদের মধ্যে সংশোধনবাদী মনোভাব 
এখনে। রয়েছে, তাদের কখনে। গেরিল! স্কোয়াডে নেওয়া চলবে ন! বং প্রথম 
পর্যায়ে মাঝারি কৃষকদেবও এই স্কোয়াডের অস্তভূক্ত কর! উচিত নয়) (৪) গেরিলা 
বা গেরিলা স্কোয়াড কখনো! তীর-ধন্থুক বা অন্য কোন দূর থেকে নিক্ষেপ করার 
উপযোগী অস্ত্র বহন করবে ন1!, কারণ অভিজ্ঞতায় দেখ! গেছে যে যাদের হাতে 
এ প্রকার অস্াদি থাকে, তারাই সবচেয়ে আগে ভয় পায়। (১০১) এই 
অভিজ্ঞতাগুলির প্রসঙ্গে চারুবাবু পৰে বিস্তৃত বক্তব্য উপস্থিত কবেন, যা! শেষপ্যস্ত 
আস্তঃপার্টি বিতর্কের বিষয় হয়ে গড়ায় এবং অসীম চ্যাটাজী ও সন্তোষ বাণ! 
চারুবাবুর বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ কবেন। 

১৯৭* সালেব খে মাসে কমিউনিস্ট পার্টি ( মার্কসবাদী-লেনিনবাদী )"র প্রথম 
কংগ্রেস অনুষ্টিত হয়। এই কংগ্রেসে সবসম্মতিক্রমে গৃহীত রাজনৈতিক 
সাংগঠনিক বিপোটে' বলা হয়, 'ভারতীয় পরিস্থিতিতে এক নৃতন বস্তর আবিভাব 
ঘটেছে, যাতে জনগণেব বিজয় শ্থচিত হচ্ছে সি. পি. আই ( এম. এল 1-এর 
নেতৃত্বে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে । এক বছরের মধ্যেই লড়াই বনুদুর ছড়িয়ে 
পড়েছে-_ছড়িয়ে পড়েছে আসাম থেকে কাশ্মীব পর্যস্ত--এবং ভারতবর্ষে বারটির 
বেশি বাজ্যকে প্লাবিত করেছে এবং ইতিমধ্যেই ইতিহাসে একটি চালিকা 
শক্তি হয়ে দাড়িয়েছে । নিবাচন বয়কট, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকবপে সোবিয়েত 
কোঅিনেশনের আমলে ছুই লাইনের লড়াই তীব্র হয়েছিল। কমবেড 
চারু মঞ্্ুমদারের নেতৃত্বে এইসব প্রশ্ন নিয়ে যে তীব্র লড়াই চলে, তা বিপ্লবী 
কমীদের মধ্যে আরও শক্তি ও দুঢচতা আনে যার ফলে মুশাহারি ও লখিমপুর 
খেরীর মত নতুন নতুন এলাকায় তব ও নীতি হিসাবে স্বীকার করে বলা হয়, 
একমান্ত্র গেরিল! যুদ্ধই পারে শক্রর বিরুদ্ধে জনগণের সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ 
ও প্রয়োগ করতে, ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও-এর নিল তত্বকে অধ্যয়ন ও 
নিপ্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, প্রেঈশক্র খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর কপ 
এবং গেরিল! যুদ্ধ ও জনগণের জনযুদ্ধের সূচন। | এই সঠিক তৰকে উপলব্ধি ও 
নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করতে পারি এবং একথ! উপলব্ধি করতে পারি যে, 
শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াই-ই আমাদের সামনে সমস্ত সমন্তাকে সমাধান 
করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের 
চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে.''খতমের লড়াই মানুষকে শুধু যে 
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জমিদ্বার শ্রেণীর ও তার রাষ্ট্রের নিপীড়ন থেকেই মুক্ত করে তাই নয়, পশ্চাৎ্পদ 
ধ্যানধারণাগুলির বেড়ি থেকেও তাদের মুস্ত করে এবং তাদের মন থেকে 
্বার্থবুদ্ধি, গোষঠীস্বার্থ, স্থানীয় সংকীর্ণতা, নীতিভেদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যার্দির মত 
বিষাক্ত আগাছাগুলিকে দূর করে দেয়। এইভাবে খতম অভিযান পারে মানুষেব 
মহিম! ও গরিমার পূর্ব হাঁওয়। বইয়ে দিতে ।' (১০২) 

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় এবং এর সামান্য কিছুকাল পব থেকে 
অন্ান্ত শহরাঞ্চলে পার্টি নেতৃত্ব থেকে কোনরকম নির্দেশ ব্যতিরেকেই 
নকশালপস্থীরা তার্দের অতিথ্যাত “সাংস্কৃতিক বিপ্রব' শুরু করেন এবং গ্রামে 
পরীক্ষিত খতমের অভিযান” এখানেও প্রবতিত হোল; এই সঙ্গে হিংসাশ্রয়িতার 
মাধ্যমে তার। এই 'প্রতিক্রিয়াশীল' শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক এতিহাকে বাতিল 
করতে বদ্ধপরিকর হলেন। নেতৃবুন্দ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি, তাবপর 
হঠাৎ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন । এবং এই আন্দোলন থেকেই শুরু 
হোল সি. পি. আই ( এম)-এর সঙ্গে উত্তরোত্তর সংঘর্ষের পর্ব । চারু মজুমদার 
বার'বার বলেছিলেন বিপ্রবী কর্মী, ছাত্র এবং যুবকদ্দের গরীব ও ভূমিহীন 
কষকদের সঙ্গেই একা হবার কথা । শহরের আযাকশন কখনোই গ্রামের 
সংগ্রামের বিকল্প নয়, পারপুরক মান্ত্র। অথচ পার্টি কংগ্রেসে চারুবাবু এই 
আযাকশনের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, সশস্থ কষক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই 
কলকাতার বপ্রবী যুবকদের লড়াই শুরু হয়েছে। কলকাতার শ্রমিক শ্রেণাও 
সংগ্রাম শ্বরক করেছে । তিনি আশ! প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের অন্ান্ত 
শহরেও অ্রমিকজরেণীও বিপ্রবী মান্দোলন শুরু করবেন % এট ঘটতে বাধ্য আর 
এর ফলে শহরের অবস্থায় আসবে আনল পরিবর্তন | (১০৩) 

শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে একবার যচ্টি শহবের 
শ্রমকের! বিপ্লবী রাজনীতিতে উদ্ধদ্ধ হয়, তাহলে 'তাবা শিল্পাঞ্চলে এক তয়ঙ্কর 
সংগ্রাম শুর করবে এবং এমনকি শ্রেণীশক্রও তাদের দালালদের খওম' করতে 
শু করবে। "কন্ধ যেহেতু মাও-সে-তুঙেব চিন্তা তাদের শেখাবে যে কৃষকের! 
রাজনৈতিক ক্ষমত। দখলের লড়াই শুরু করেছে গ্রামাঞ্চলে, কারণ সেখানে শত্রর' 
দুবল, ফলে তার! গ্রামাঞ্চলে গিয়ে উত্ত লড়াইয়ে সামিল হবে। আমাদের 
পার্টির সংগঠনতাকে এই লাইনেই অন্গপ্রেরণা ও শিক্ষা দেবে । (১০৪. দেশের 
ছাত্রযুবকর্দের প্রতি তার বক্তব্য ছিল: “তারাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ 
চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হয়ে বাপক জন্ঠার মধ, বিশেষ করে 
ভূমিহীন ও দরিদ্র কষক জনতার মধ্যে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে 
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পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কুষকের 
বিপ্লবী খাটি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে পারেন । তার! শিক্ষিত, তাই দেশের 
অশিক্ষিত মানুষের কাছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার 
দায়িত্ব তাদের সবচেয়ে বেশি ।..সাম্রাজ্যবাদ্ীরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী 
ছাত্র-যুবকর্গের এই বিপ্লবের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং 
সামনে তুলে ধরছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ! কলেজ ইউনিয়নগুলো যুবক ও 
ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষন সমশ্তার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই 
ইউনিয়নগুলোয় অ্শ গ্রহণ করে এই শিক্ষা বাবস্থার বিরুদ্ধে যুন ছাজ্জদের 
বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্রবী ছাত্র সমাজের 
সামনে একটা অথনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। তাই কলেজ ইউনিয়ন গুলা 
ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে, শ্রমিক-ক্ষকের সাথে একাত্ম হওয়ার 
পথে এগুলো হোল! বিরাট বাধ! । 1১৫ 'তছুপরি এই একাজ্মতার প্রসঙ্গ তিনি 
বলেন, “তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার হৃযোগ পেয়ে তমি নিজেকে যথাথই গিত 
ও ভাগ্যবান বলে মনে করবে এবং তাদের প্রতি শ্রঙ্কাবান হবে । মাল এটা 
যখন পারবে, তখনি তুমি বিপ্লবীর প্রবেশিক। পরীক্ষায় ঈত্তা হয়ছ বলে মনে 
করবে । (১০৬) গ্রাম থেকে ফিরে ছাত্র-যুবকেরা স্বশ্ব এলাকার, স্কুলে কলোন্জে 
'বেডগার্ড-স্কোয়াড। গঠন করবে । এই বেড-গার্ডবাই পবে ভাবতের জন-মূক 
বাহিনাতে পরিণত হবে) রেড গার্ড-ক্কোয়ার্ডের আখ কর্তবা হব বাজনৈতিক 
প্রচার, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক এবং শুমিকদের সপক্ষে ছাত্র ঘুখকদেব সংগঠিত 
করা। এবং সবশেষে চাক্ষবাবুব বক্তব্য, [তামরা যদি এই কর্তবাকম 
সচেতনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাব, তবে মামি তোমাদের নিশ্চিতভাবে 
বলতে পারি যে ১৯৭১ সালের প্রারস্তকাচের হধ্যেই, যঙ্গি ১৯৭০-এ সম্ভব না হয়, 
বাণ্লার সুদীর্ঘ সমতলে জনগণের মুক্তি ফৌজ মার্চ কববে 

কলকাতার নকশালপন্থীদের কারধকলাপ নানাভাবে বিগত হয়। ম্বল-কলেজ- 
বিশ্ববিদ্া!লয় থেকে শুরু করে কারখানায় লাল পতাকা তোলার চেষ্টা চলে এবং 
প্রায় সর্বক্ষেজ্রেই ক্‌পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের একটা ঘটনা ঘটতে থাকে । 'কাশীপুর গান 
এগু শেল ফ্যা্টরী'তেও এর! লাল পতাকা উড্ভীনে সমর্থ হন। কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রাজনীতির শ্াতকোত্তর পাঠ্যক্রমে মাও-এর রচন! অন্বতুন্ত করার 
জোরদার দাবী একরছার! উখিত হয়। “চীন বিরোধী” চলচ্ছিন্ত্ প্রদর্শনী বন্ধ করতে 
হয় এদেরই আন্দোলনের ফলে । এবং যে-ঘুহূর্ত থেকে বিরোধীল্ে বাধাদান সংগঠিত 
হোল, সেই মূহুর্ত থেকেই এরা হিংসার আশ্রয় নিতে শুক কবেন। (১০৭) 


ঙ৪ 


শহরে অকস্মাৎ এই আকশন শুরু হবার কারণ প্রসঙ্গে বহুতর মতবাদ 
বর্তমান। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রামাঞ্চলে জোরদার পুঙ্গিগী 
আকশন শুরু হবার ফলে যে ছাত্র-যুবকের! গ্রামাঞ্চলে গরিব ও ভূমিহীন চাষীর 
সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়েছিলেন, তারা শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হুন। তাের 
পক্ষে শহরে আকশন করা, তুলনামূলকভাবে ছিল সহজ । শহরে আত্মগোপন 
করাও ছিল তাদের কাছে গ্রামের তুলনায় সহজ। তদুপরি শহরে পার্টির নির্দিষ্ট 
কার্যক্রম তারের বিপ্লবী রোমার্টিকতাকে প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ দেয়নি । ভাই 
অধৈর্য হয়ে, তার! নিজেরাই নিজেদের কার্ধক্রম স্থির করে নিলেন এবং গান্ধীর 
মৃতি ভাঙার প্রয়াস, আমেরিকান ও সোভিয়েত সাহিত্যের বহিউৎসব ইত্যাদি 
কার্ধাবলীকে তাদের কর্মস্চীর ঘন্ততৃক্ত করেন। এদের প্রাথমিক আক্রমণের 
লক্ষ্য ছিল আমেরিক। পরিচালিত শিক্ষাসংস্থাগুলি, যা অচিরেই পরিবাতিত 
হয়েছিল সমস্ত শিক্ষায়তনের প্রতি আক্রমণে । সাধারণভাবে এর! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অফিসঘর তছনছ করে, জাতীয় নেতাদের ছবি ভেঙেচুরে, 
পুলিশ আসবার আগেই স্থানত্যাগ করতেন । এ-প্রসঙ্গে শশাঙ্ক লেখেন, “কৃষকের 
বিপ্লবী লড়াইয়ের অন্প্রেরণায় পেটি বুর্জোয়া পরিবার থেকে আগত যুবকদের 
প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আক্রমণ অসামান্য ও অকল্পনীয় । যতদুর 
জানি, পথিবীর কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই । পেটি 
বুর্জোয়া যুবক ও ছাক্ররাই এই প্রতিক্রিয়াশীল উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার শিকার 
এবং তার! যুবক বলেই এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবী পতাকা তুলে 
ধবেছে। (১০৮) 

১৯৭০-৭১ সাল জুড়ে এইসঙ্রে কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে গান্ধী, 
বিদ্যাসাগর প্রমুখদের মৃতি ভা! শুরু হয়। অচিরাষ একাজকে কান্জরনীতিক- 
ভাবে সমর্থন জানান সি. পি. আই (এম এল -এর ন্তেবুদ্দ। চারু মজুমদার 
লেখেন, 'গত কয়েক মাস ধরে কলকাতা ও বাংলাদেশের ছাত্র যুবন্চের গান্ধী ও 
বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারা ঘুতি ভাঙার উৎসব 
পালন করছেন । "কিন্ত ছাত্র যুবকর্দের এই সংগ্রাম একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রাম 
নয়। এই সংগ্রাম অবস্তই চীনের মহান সর্বহার! সাংস্কৃতিক বিপ্রবের মত 
প্রতিক্রিম্বাধীল সংস্কৃতির সমস্ত ইমারতকে (১৪০০5০০০০৮০ ) ভেঙে দেওয়ার 
জগ শুরু হয়নি বা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই সংগ্রাম চলছে কারণ 
সশস্ব কৃষি বিপ্রব এই বাংলাদেশে এক বাস্তব সত্য হিসাবে বেরিয়ে এসেছে। 
রুষকের সশস্ত্র বিপ্রবী সংগ্রামের আঘাতে ভিত ( 6956 ) ভাঙছে, ধার ফলে 
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নকপাল-৫ 


ইমারতও ঘ খাচ্ছে এবং খাবেই। ভিত ভাঙার প্রতিক্রিয়া থেকেই আসছে 
ইমারতের উপর এই আক্রমণ, আবার ইমারতের উপর এই আক্রমণ ভিত ভাঙার 
প্রক্রিয়াকে সাহাধ্য করছে। এই কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজনের তাগিদেই, ছাত্র 
যুবকের! চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তারা! আঘাত হানছেন সেইসব মুততির উপর 
যার! কষক জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে চিরদিন শাস্ত করতে চেয়ে এসেছে শাস্তি ও 
সংস্কারের বাণী শুনিয়ে । তাই ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেরই 
অজ ।” (১০৯) চাঞ্ধাবুর এই বক্তব্য প্রকাশের কয়েকদিন পরেই (২ আগস্ট, 
১৯৭০ ) পার্টির অন্ততম নেত। সরোজ দত্ত একটি প্রবন্ধে মু্তিভাঙাঁর বিরুদ্ধীচরণ- 
কারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে লিখলেন, 'মৃতি ভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে 
ছু'মৃতির লড়াই এবং ছুই মৃতির লড়াই হচ্ছে আসলে ছুই রাজনীতির লড়াই, ছুই 
শ্রেণীর লড়াই । (১১০) এই মুর্তি ভাঙার রাজনীতির প্রসঙ্গে পার্টিতে ভাউন 
দেখা দেয়। সেপ্টাল কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদন্ত স্থশীতল রায়চৌধুরী ( পর্ণ 
ছদ্মনামে ) একটি বিবৃতি প্রচার করেন, যার মূখ্য বক্তব্য ছিল, বিপ্লবী রাঙ্তনীতিব 
পক্ষে যেহেতু গান্ধী ও গাম্বীবাদ বাধাস্বরূপ, সেহেতু তার মুতিভাউ। চলতে পারে 
কিন্তু বুর্জোআ গণতাঙ্জ্রিক বিপ্লবের স্তরের রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমূখ বুর্জোআ 
বুদ্ধিজীবীদের মৃতিভাঙা অনুচিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কারের জন্ে অবস্থাই 
আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিটানের কাগজপত্র নষ্ট কব! বা 
আসবাবপক্স ভাঙা বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি নষ্ট কবা অনুচিত। 
চারু মজুমদার উক্ত বক্বাকে অগ্রাহা।করে বলেন যে, তার বক্তব্যকে স্বীকার 
করলে মেনে নিৃত হয় যে ভারতীয় বুর্জোআদের একাংশ ছিল সাম্রাজাবাদ 
বিরোধী । এট পার্টিকংগেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ সেখানে ভারতীয় 
বুর্জোআদের চরিত্র নির্ধারণ কর! হয় 'সুত্হদ্িরূপে । যদি গভীর দ্বণায় ছাত্রের! 
আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাউচুর করে, তবে সে কাজে কোন বিপ্লবীরই বাধা দেওয়! 
উচিত ন1।। (১১১) 

স্থল-কলেজে হানা দেওয়া, মৃতি ভাঙার মধ্যে দিয়ে, শহরাঞ্চলে পার্টির প্রেণীশক্র 
খতমের কার্ধক্রম গৃহীত হয়। পার্টির কলকাতা! জেল কমিটি ঘোষণা করে যে 
অন্তর প্রদেশে সি. পি আই (এম এল)-র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের হত্যার বদল! 
নেওয়ার জন্যেই এখানে পুলিশ, সেনানায়ক, পু'জিপতি, ও চোরাকারবারীদের 
খতম কর! হবে । পন্ভবত কলকাতা জেল! কমিটির এই পুলিশ খতমের কার্যক্রমে 
চারুবাবূর সম্মতি ছিল না । বাংলা-বিহার-উড়িযা সীমান্ত এলাক! কমিটির একটি 
আস্তঃপার্ট দলিল থেকে জান! যায় যে চারুবাবু এই পুলিশ হত্যার নিন্দা 
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করেছিলেন। তার মন্তব্য ছিল, “এই পুলিশ খতম শ্রেনীঘবণ! বাড়িয়ে তোলার 
বদলে কমিয়ে দেবে ; মূল কথা হোল শ্রেণীশত্রু খতমের প্রচার বাড়াতে হবে । 
(১১২) কার্ধক্ষেত্রে দেখ! গেল, পার্টির হিসেব অন্তুযায়ী, জুন মাসের ( ১৯৭ ) 
মধ্যেই পাচ জনকে খতম করা হয়, ধার মধ্যে চারজন ছিলেন পুলিশ ( কনস্টেবল ) 
বা ইনফরমার একজন “সি. পি. আই ( এম ) পুলিশ এজেন্ট | (১১৩) সি. পি. আই 
( এম. এল ) কম্ীর্দের মধ্যে শহরাঞ্চলে এই খতম বিষয়ে যতই মতান্তর থাক না 
কেন, যে মুহুর্তে পার্টি শহর ও গ্রামের আযাকশনকে একই কাজের অন্ততৃক্ত বলে 
ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই কলকাতায় ও জেল! শহরগুলিতে এই “খতমের 
কার্ধক্রম” বিস্তৃতি লাভ করল। ফলে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু পুলিশের 
লোক খতম হোল এবং প্রায় ৪** জন জখম হলেন। আর যেহেতু ট্রাফিক 
কনস্টেবল্রাই নিরস্ম দাড়িয়ে থাকতেন রাস্তায়, সেহেতু তারাই এদের শিকারে 
পরিণত হলেন ; ফলে অচিরাৎ সরকার 'এই কনস্টেবলদের হাতে অস্ম তুলে 
দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০ জন পুলিশের লোক 
খতম” হন, তাদের মধ্যে পদমধাদায় কেউই ইনম্পেক্টর-এর উচু পদের ছিলেন না । 
এর ফলে পুলিশ (বতাগেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতায়, কৃষ্ণনগরে এবং 
বহরমপুরে পুলিশ কনস্টেবলর! নকশালবাদীদের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণ করে। 
১৯৭০-এর শেষে সি. পি. আই ( এম. এল )-প্রচারিত এক পুস্তিকায় ( পুলিশদের 
প্রতি”) তাদের সরাসরি বল! হয় যে হয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর, 
অথবা নকশালবাদীদের হাতে মৃত্যুবরণের ঝুঁকি নাও। কারণ বিপ্রবীরা পুলিশ 
কর্মচারীদের খতমের কাধক্রম অব্যাহত রাখবে । 

পরিণামে স্বভাবতই পুলিশ বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে । এবং সম্ভবত প্রশাসন 
ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মেলনে, নকশাল দমনের সমস্ত ভার 
পুলিশ বিভাগের ওপরেই অর্পণ করা হয়। শ্তরাং কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 
পাওয়। যেতে লাগল নকশালদেব মৃতদেহ এবং ধরপাকড় ও অত্যাচার চ্ড়াস্তে 
উঠল। এসময় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাজনৈতিক পার্টি এক আশ্চর্য নীরবত। 
অবলম্বন করেন । যে মাব্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অন্ধের নকশালবাদীদের হত্যার 
নিন্ায় মুখর ছিলেন, তারাও পশ্চিমবঙ্গের হত্যাকাণ্ডে কিছুমাক্র। বিচলিত 
হলেন না। 

একদিকে সি. পি. আই. ( এম. এল. )-এর রাজনৈতিক প্রসারলাভে সি. পি. 
আই. ( এম )-এর প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয় ম্বাভাবিকভাবেই এবং প্রথমোক্ত পার্টির 
জন্মকালেই উতর পার্টির মধ্যে যে তিক্তত। জন্ম নেয়, তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
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প্রথম দিকে দলগতভাবে উভয় পার্টির ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় । 
দ্বিতীয় ঘুক্তজ্রপ্ট সরকারের পত্তন ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও জ্যোতি 
বন্ছ নতুন সরকার গঠনে রাজ্যপাল কুক আহত হন ন1, ফলে পার্টির মধ্যে 
থেকে পুনর্বার পার্লামেপ্টারী রাজনীতির পথ গ্রহণ না করার চাপ স্থষ্টি হয়। 
সি. পি. ( এম )-নেতৃবৃন্দ এই চাপের কাছে মাখা না নোক্বালেও, পার্লামেপ্টারী 
রাজনীতির বিরোধী দলত্যাগী সি. পি. (এম )-দের সংগঠন সি. পি. আই. 
( এম. এল ) স্বাভাবিক কারণেই তীদ্দের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে 
সামনে এসে দীড়ায়। স্থৃতরাং পুনর্বাব যাতে সি. পি. ( এম )-এ ভাঙন ন! ঘটে 
এবং যথাবীতি দলত্যাগ ও সি. পি আই. ( এম, এল )-এ যোগদান সম্ভব না 
হয়, সেকারণেই উক্ত তিক্ত সম্পর্ককে সংঘর্ষেব স্তরে নিয়ে যাওয়! রাজনীতিগত- 
ভাবেই, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । এবং এরই অনিবার্ধ পরিণামে সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খুনের রাজনীতি বিস্তৃত হতে থাকে । এমনকি যে কামাধ্যা 
বন্দ্যোপাধ্যায় একদ1! নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্কতম সংগঠক ছিলেন, তিনিও 
দলত্যাগ করে সি. পি. (এম )-এ যোগ দেওয়ায় নকশালবাদীদেব হাতে খতম 
হুন। কেন্দ্ৰীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীব বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৭১-এর মার্চ থেকে আগস্ট 
মাসের মধ্যে নকশালবাদীর! ২১ জন সি. পি. ( এম) ক্যাভারকে খতম করে 
এবং বদলে সি. পি. ( এম )-ও সমপরিমাণ নকশালকে হত্যা করে। এ সময়ে 
উভয় দলের মধ্যে মোট ১২৩টি সংঘর্ষ হয়, এর মধ্যে বল! হয়, ৬৮টি বাধায় 
সি. পি. (এম ) কর্মীর এবং বাকী ৫৫টি নকশালবাদীরা । (১১২) এর কয়েক 
মাসের মধ্যে পুলিশ ও সি. পি. ( এম )-এর যুগপৎ আক্রমণে সি. পি. (এম. এল)- 
এর ক্যাডারর। মরতে থাকে অনেক বেশি সংখ্যায় । ১৯৭* সালের মার্চ থেকে 
১৯৭১-এর আগস্ট প্যস্ত মোট ১৮ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১১৩৪৫ জন সি. পি. আই. 
( এম. এল. )এর ক্যাডার নিহত হয়। এবং সি. পি. (এম ) ক্যাডার নিহত 
হয় ৩৬৮ জন (পি. হন্দরায়ার হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্য। মাত্র ২০৬ জন)। (১১৫) 
বারাসাত ( ১৯ নভেম্বর ১৯৭০ ), ভায়মগুহারবার ( ২৬ জানুয়ারী ১৯৭১) এবং 
কোক্লার (১ জুন ১৯৭১ ) এর গণহত্যার বিষয় তো সবজন বিদত কিন্তু বরানগর 
কাশীপুরের গণহত্যাকাণ্ড (১২-১৩ আগস্ট ১৯৭১) উক্ত সমস্ত কিছুকে অতিক্রম 
করে। 'ধুগান্তর' পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে ( ১৫1৮1৭১ ) লেখেন, “বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সস্ধ্য। পর্যস্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে 
বা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একট। নতুন স্তরে উঠল। এখানে- 
ওথানে দুয়েকজন খুন-জর্থম নয়, অথবা বারাপাতের ঘটনার মতো! গোপনে 
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পাইকারী খুন করে লাশ পাচার কর! নয়, একবারে প্রকাশ্ঠ রাজপথে ধরে ধরে 
কোতল করা এবং একট বড় অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাগুব চালিয়ে 
যাওয়।। এটাকে কি বলা হবে? রাজনৈতিক খনোখুনি ? দা! ? গণহত্যা ? 
পশ্চিমবঙ্গে ষেসব বীভৎস কাণ্ড গত কয়েক মাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও 
এমন ঘটনার নজীর পাওয়া! যবে না।” ফ্রর্টিয়ার ১৮।৯।৭১ তারিখে লেখেন, 
শুক্র ও শনিবার এই দু”দিনের মধ্যে ১৫০ জনেরও বেশি তরুণকে খুন করা হয়। 
অন্যেরা, যারা তরুণ 'নন, তাদেরকেও মরতে হয়। যাতে কোন ভূল না হয় 
সেজন্ত-_ষে বড় রাস্তাটা বরাঁনগর থানাকে অন্তান্ত অংশের সাথে যুক্ত করেছে, 
সেই কুঠিঘাট রোডের উপর তখুনি তৈরি কর! একট! মঞ্চের গায়ে নিহত লোকদের 
একটা তালিকা! ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই তালিকায় নতুন নাম 
যোগ হতে থাকে । তালিকায় গোটা অঞ্চলের একটি মাত্র অংশই অন্ততুক্তি 
ছিল। কেবল শুক্রবারেই এই তালিকায় ৬০ট! নাম ওঠে । এবং শেষে মৃতের 
ংখ্যা যখন আর গোন। সম্ভব হচ্ছিল না! তখন তালিকাতৃক্ত করা! বাদ করে দেওয়া 
হয়। (১১৬) এই অব্যাহত খন-জধমের এবং পুলিশী অত্যাচারের বাধাহীন 
উন্নত্ততার উল্লাসের মধ্যে নকশালবাদী শহুরে তরুণের! ক্রমশ ক্ষীণবল এবং হতাশ 
হয়ে পড়ছিলেন ; দলের বছুলাংশ তখন জেলে অথবা নিহত 1 এই সময়ে ১৯৭১ 
সালের শেষে চারু মন্ধুমদার শহরে আযাকশন বন্ধ করতে নির্দেশ দেন : “এখনই 
আমর! কলকাতা ও অন্তান্থ শহর দখল করতে পারি না৷ এবং তা সম্ভবও নয়। 
স্থতরাং শহরাঞ্চলের পার্টি সদন্তের৷ সরাসরি ক্ষমত! দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন 
না।? (১১৭) কার্যত ১৯৭২ সালের মধ্যেই নকশালবাদী আন্দোলনের ধার! প্রায় 
সন্ধ হয়ে পড়ে। 

কিন্ত গ্রামাঞ্চলে সার্থক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটাতে ন! পারলেও, ৭*-৭ দ্শককে 
মুক্তির দশকে পরিণত করে তৃলতে না পারলেও, তারতীয় রাজনীতি ও সমাজের 
যে ব্যাখ্যা! ও কার্ধক্রমের ভিভিতে তাব! সংসদীয় পথ পরিত্যাগ করার ও নয়! 
গণতান্ত্রিক তত্ব অনুযায়ী সশস্ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তার হ্থনিদিষ্ট প্রভাব 
ঘে পশ্চিমবঙ্গের সমাজতত্ব, ইতিহাস চিন্তা, সাহিত্য এবং শিল্পচর্চায় বর্তমান এবং 
সুদূরপ্রসারী এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। 
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নির্দেশিক! 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট ( মার্কসবাদী-লেনিনবাদী )-র কর্মন্ছ্চী, 
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2০৬০1101017915 080, [10610801017 11150611815, ০ ॥, 
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[919, 0.8 

019, 0০0. 9-19 

10105 0. 1]. 

[10 0. 25 

1014,0 31 

[1014+ 9০0. 28-29 

[01৫১ 0. 32 

101, 00. 33-34 

1091, 0. 35 

1019, 00. &$9-50 

[0৫, 0. 53 

7105 8509,591, 11৮61901092) 11৬5, 1968, 0০. 7-14 
[০061 6০ £১5৫108 05012018065, 00100000018156 81৮5 ০1 
[10018 (%1915150)) 1. ] 

401) 0121220 7:616505 005 বব ৩৬/-1২০5151015150) 
[৭০০1০8৪০৪1 1009166, 1968, 0. 3 

155৫, 0. 59 

স্০ 096 ০: 1506 0০ 0৩ চ100 00600, [51061801029 109৩, 


196৪, 2০. 12-83 
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[20661 0০ 4£1001019 000215068 0742 

শু" ৪81 [২০৫৫৩ 2170 008615, 02062 1760060০280 
11০7000০15১ 1968, 0. 23 

চ১০01161581-0)1857)158610758] 1২2১01:0 0০01(00), 3০05৫ 
1) 9310156 1058102065) 00০ 85911667২00 ০006150, 
1974, 1১. 30 

702 90805510022) 08153068১10 29, 1968 

হরশস্কর কাপুর, আজকের ভারতবর্ষ : পটভূমি ও যাত্রাপথ, বিশেষ 
ক্রোড়পত্র, প্রস্তুতিপর্ব, জান্য়ারী-এগ্রিল, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৮ 

[১০0916,5 10621290008059 0015 2১ 1967 

তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, নকশালবাদী রাজনীতির 
বিভিন্ন ধারা, প্রত্যয়, শারদ-সংখ্যা ১৩৮৪ পৃঃ ৩২-৩৩ 
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[0০০18120107 06 005 [২৪৮০91110101581155 ০ 006 
(০০200005150 727 ০৫ [12019 (95156). 11096190029 
[0০০600০1, 1967, 00 3-6 
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1014, 1016১ 68, 00. 7-10. তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৪-৩৫ 

310159 10858£8168) 00. ০৫6. ০. 30 

[10212801017) ৮1810109 6০99 01১. 8-9 

01580 18,211100217, *৬৬1)ড 101150 ৮৮০ 402) 00০ 72105 
বি ০ভ+, [,1061080018, 1৬08101) 1969১ 00. 10-1]. 
[10615010199 71851) 1969, 700. 3-7 

৪1551 3109510১0105 8351106110৬ 6100156 ০০১. 55-6 
অসীম চ্যাটার্জী, নকশালবাড়ীর প্রকৃত শিক্ষাকে উর্ধে তুলে ধরুন, 
পৃ ২৩ 

[,106190101), ৪5 1969, 00. 119-20 

(১০০০৫ 11 8119199 7709580008১ ০০. ০৫0. 0. 33 

()0০০০৫ 11 98181580 091)09518) 0. ০10. 7, 67-68 
[0018002) 7%125 1969, ০১. 4-16 

স্থপ্রকাশ রায়, ভারতের ক্ৃষক-বিদ্রোহ ও গণতাঙ্জ্িক সংগ্রাম, 
পৃ ৩৫৭-৮ 


বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে বাউলাদেশের কৃষক, পৃঃ ২৭ 
বঙ্গরুদ্দীন উমর কর্তৃক উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৯-২৯ 
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তঙেব, পৃঃ ৩৪ 

[29০16 06 0116 18150 [২6$675026 (00000195102, 13617851, 
91617, 0. 229 

1610, 781 19 00. 38-9 

বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২ 

তদ্দেব, পৃঃ ৯৮ 

বঙ্গরুদ্দীন উমর কতক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত গ্রস্ত, পৃঃ ১৯২ 

ঢা15 01৩6-৩ ০21 চ01815১ 2১, 1545 

[01 ০. 44 

ঢ.017810 96891) 77706 001515 ০৫15019) 1795, 196-7 

101৩, ০. 219 

[1256 5156 5681 01915, 0. 29 

[010, ০. 234 

[010১ 7. 2184 

1010, 7. 184 

চ২৪০০:৮ 01 03 0015£1535  4£৯81811917 1২60102)5 
(01001710666, 01০. 7-12 

সুণীতল রায়চৌধুরী, ভারতের রুষি-অর্থনীতির অবস্থা, শাবদীয় 
ছেশত্ত্রতী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৬৩-৪ 

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৪-৫ 

[.0177810 98591, 01১. ০16, 00. 209-11. 

হরশঙ্কর কাপুর, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৭৪ 

তেব, পৃঃ ৮-৯ 

?+101781) [২8109 0০0, ০1৫. [১-697 

দেশব্রতী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃঃ ৩-৪ 

[.8061801018) 16561081061 1967, ০. 4 

10610, 7026 1968, 2.8 

[1০61801018, ৮৪5 1969, 7. 5 
নকশালবাড়ীর প্রন্কৃত শিক্ষাকে উধের্ব তুলে ধরুন, পৃঃ ৬-৭ 

যে ঘোষণ। সারা অঙ্ধে বিপ্রবী লড়াইয়ের জোয়ার এনেছে, দেশব্রতী, 
আগস্ট ১৪, ১৯৬৯ 

(00810 1%03200170081170 086 (0501018.068) 11061580101), 
8111215) 1979 | 

30 1৭181705]) 01955 £১0815315 01 00165 ৬1118855 21 006 
50৩05 ০24 081881798, 11962890101) 4১012177155: 1969. 
4 06888196 07651712210 2 05550880017 17160 06 
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20016 2704 ঢ017205 01 70101690012 2 4৯ 0২600৫৮ 0: 
(01555 4১12815815 ০01 4১ ৬111886) 1,10615,1102 0126১ 1969. 
দেশত্রতী, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৯ 

(02119 0:50 05 ত4610111]18 ৬৬৪, 11100180100, 
41180501969 

৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন, দেশব্রতী, ২২জান্ুয়ারী, 
১৯৭৩ 

চারু মজুমদার, ভারতের বিপ্রবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার 
সারসঙ্কলন*করে এগিয়ে চলুন, দেশব্রতী, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ৬-৭ 
[২০৮01000085 20060 06952150 5006816 1 10618, 
৬৬০5: 73215591], 11092190101), 106০2770061 1969 

গেরিল! 'আযাকশন' সম্পর্কে কয়েকটি কথা, দেশব্রতী, ১৫ জানুয়ারী, 


১১৭৩ 


তদেব। 

যে রিপোর্ট পার্টির প্রস্তাব রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! নিয়েছে, 
দেশব্রতী, ২১ আগস্ট, ১৯৬৯ 

91019 1095£017367, 017. 011, 0. 59 

0177) ও 19500170097, 91119100101) 111 10106 006 2081) 
01 [13019 ? 11061211010 102101) 1969 

[11021280010 7৮19101) 1970 

দেশব্রতী, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৩ 

নতুন বছর আসছে আরও বড় জয়েব প্রতিশ্রুতি নিয়ে, দেশত্রতী, 
১ জাচ্ছয়ারী, ১৯৭ 

দেশব্রতী, ২০ নভেম্বব, ১৯৬৯ 

দেশতব্রতী ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ 

১৫1)91 (31)0951), 01). 011. 9. 80 

দেশব্রতী, ২১ আগস্ট, ১৯৬৯ 

বাংল1-বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত কৃষক সংগ্রামের বিকাশ, অগ্রগতি ও 
অভিজ্ঞতা একটি বিপোর্ট, দেশব্রতী, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭০ 

তদ্দেব 

দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ 

বিপ্লবী ক্লষক সংগ্রামীদের প্রতি, দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ 
৩4 90050655505 06 058581)0 £17177050 9008816 13) 
[7019 11061801012, ৮৪101) 1970 

“শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা আমাছের 
সমস্ত সমস্তার সমাধান করব।” পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে 
গৃহীত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট 
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[২2১0০ [46190018, 1৪5. 00186, 1970 
0০10813 70920100081, 79820578851 
৬ 0:8515, [১1061501029 14701) 1970 
চারু মজুমদার, ছাত্্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান, দেশব্রতী, 
২১ আগস্ট, ১৯৭১ 

0510810 11920000591, 4৯ 15 ০9:৫5 00 00০ £০৬০110010- 
2815 50000261905 2100 50000, [.10620680502) 109:০1) 1970. 
9221 0317012) 00, ০৫0. 0. 112 

শশাঙ্ক, মৃত্তি ভাতার সপক্ষে, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১৪ 

'্কষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন”, অনীক 

মৃতিভাউ! প্রসঙ্গে, অনীক, পূর্বোক্ত সংখ্যা । 

98171581 100519১0109. ০16. 0. 215 

10201556190 2081 11796 200 ৪. 51117000118 00 0৫ 01 
36116107০6১ 73615871-11051-0910558 30161 [২6810 
(00000010066 0£ 006 00] (0.1. ) 

হ.102190101), ১095-0015 1970, 0300060 117 98121:21 
0090515, ০০. ০10 0, 117 | 

106 92909510215) 0০0০০০ 29, 1927] 

9810121 031)09512) 09. ০10. 0. 129 

ভারতীয় গণতন্ত্রে (1) স্বরূপ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, 
পশ্চিমবজ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১১ 

01870 11920107091, 4৬ 06০ 018 79105+5 70110 হও 
001021) 41625, [10618 0029 ]015 1971-]98150815 1972) 
000০966৫117 531221 031)0510, 07. ০10. 0. 133 


4১700185018 


৭৪ 


ল্বিভীম্তর অধ্রযান্ত 
॥ এক ॥ 


রাজনৈতিকভবে ব্যর্থ হলেও, অনম্বীকার্ধ যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যস্ত 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেকজ্ে সি পি. আই (এম )-ই ছিল একমাত্র দল, যার 
আবেদনে বৃহত্তর কৃষকসমাঁজ ও শহরে মধাশ্রেণী ব্যাপকভাবে “সাড়। দিয়েছিলেন, 
অথব! তাদের রাজনৈতিক কার্ধকলাপেব দ্বারা ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছিলেন । 
স্কল-কলেজের ছাত্ররা, শহরের মধ্যশ্রেণীর যুবকেরা, এবং সি. পি. (এম )-এর 
বামপন্থী অংশ, সমকালীন সামাজিক হতাশ! থেকে পরিত্রাণের পথ খুজে 
পেয়েছিলেন নকশালপন্থীদের চিন্তায় ও রাজনীতিতে । পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশ্রেণীর 
মধ্যে সি. পি. ( এম )-এর সমর্থক-সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক; পার্টির যুক্তত্রপ্ট 
সরকারে অংশগঞ্ঠপ করার ফলে তার! বহুলাংশেই ক্ষুন্ধ হন। এবং সাংবিধানিক 
পথে যে কোন বিপ্লবী কর্মস্থচীব রূপায়ণ সম্ভব নয়, এসত্যও তাদের অবিদিত 
ছিলনা । এমত রাজনীতিক প্রেক্ষিতে সি. পি. আই ( এম. এল ) ঘুক্তত্প্ট 
সবকাবকে কংগ্রেসেরই সগোত্র হিদেবে চিহ্নিত করলেন এবং বললেন 
যে তার! বুহৎ পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন, তার! বিদেশী 
বাবসায়ীঙ্গের পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ব্যবসায়ের স্থযোগ দিচ্ছেন, মধ্যশ্রেণীর আহার, 
শিক্ষা, চাকরি এবং "সংস্কৃতি' বিষয়ে কোন প্রস্তাব নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যে কোন সহায়ত! তারা৷ আনতে পারেননি, এবং 
সর্বোপরি কংগ্রেস সরকারের মতই মধ্যশ্রেণীর ন্াষ্য দাবিকে তারা দমনমূলক 
বাবস্থার মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিচ্ছেন । “--****যুক্তস্রপ্টেরণনীতি, জনগণের শক্রদের 
তার আওতায় এনে ফেলেছে । যুক্তফ্রণ্টের অস্তিত্বে ভীত হবার পরিবর্তে, যার! 
কার্যত প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাই পালন করছে, কায়েমী স্বার্থ অপরাধীর! এবং সি. 
আই. এ-র দালালর! এই সংগঠনকে তাদের নিজেদের বলে মনে করছে ' তারা 
জানে, যে, যদিও এই সংগঠন জনগণের স্বার্থ পালনের ভান করছে, তাদের্ই স্বার্থ 
সংরক্ষণ করছে। (১) এইপ্রকার তত্ব ও নীতিগত বিরোধে সি. পি. আই 
( এম.এল ) সর্বদাই যুক্তফ্রপ্টের চরিত্র উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। প্রচার, 
বিক্ষোভ এবং সশক্্ কৃষক সংগ্রামের দ্বার! যুক্তস্রপ্ট সরকারকে বারংবার তার৷ 
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বিব্রত করেছেন আর এভাবেই তারা শহরের সংগ্রামী মধ্যশ্রেণীর এক বিরাট 
অংশকে তদের সপক্ষে টেনে নিতে পেরেছিলেন । তছুপরি যে পুলিশ ও পুলিশ- 
রাজের বিরুদ্ধে বামপন্থী পার্টিমাত্রেরই সমালোচন ছিল, তাদের বিরুছে সরাসরি 
লড়াইয়ে নেমে পড়ে ও তাদের পার্টর বিরুদ্ধে আকশনে নামতে বাধ্য করে, 
সি. পি. আই ( এম. এল ) জনমানসে তাদের ভাবমৃত্তিকে অঙ্কিত করতেও সমর্থ 
হয়েছিলেন। এর প্রতাক্ষ প্রমাণ ১৯৬৯-এর হুর্গাপুরের লড়াই । এখানে ছাত্র 
ও পুলিশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা ঘটে, তার 
পরিণামে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকে সি. পি. আই (এম. এল ) এর এক 
বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রক্যাভারের ন্ষ্টি হয় এবং উক্ত অঞ্চল পার্টির শত্রু ধাটিরূপেও 
প্রসিদ্ধি পায়। 

এইভাবে শহরের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী সংযোগে ন1 প্রতিক্রিয়ায় নকশালপন্থী 
আন্দোলনের ফলে মানসিকভাবে নাড়া খেয়েছিলেন; যে বামপন্থী আন্দোলন- 
গুলির সঙ্কে এতকাল তাঁর! নিজেদের সংযুক্ত রেখেছিলেন, তাদের কোনটিই এমন 
করে তাদের সামাজিক অস্তিত্বের ভিত ধরে টান দেয় নি, হতাশা বা আশা 
নিয়ে একটা স্থিরতায় এতকাল তারা বসবাস করাছিলেন। সাহিতা-শিল্প প্রভৃতি 
উপরিতলগত (50061500000 ) বিষয় যেহেতু আজও এই মধ্যপ্রেণীরই 
হাতে, যেহেতু এই মানসিক নাড়া খাওয়ার ব্যাপারটা! কোন ন! কোন ভাবে, 
অর্থাৎ সমর্থনে বা বিরোধিতায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। 
এতদ্ব্যতীত যে ছাত্র যুবকেরা সরাসরি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, 
তাক্দের মধ্যে একাংশের সাহিত্যটা। তো ছিলই। এই দেশব্যাপী ঘটন! 
তাকে আরে। উৎসাহিত করে সাহিত্যের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশে । 
এইভাবে আত্মবিশ্বাস ও সজ্জান সাহিতাচর্চায় এদের একাংশ নিয়োজিত হয়। 
অন্যদিকে প্রতিষ্টিত লেখকদের মধোকার সমাজসচেতন অংশের লেখায় নকশাল- 
পশ্থীদের সংগ্রাম ও 'মাত্মপগান প্রতিফলিত হল, বদিও লেখকদের ব্যক্তিগত 
রাজনৈতিক ভাবনাই প্রায়শই সেখানে বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য। এটি 
প্রধানত কমিউনিস্ট ( সি. পি. আই, সি. পি. আই ( এম ), সি. পি. আই ( এম. 
এল ) লেখকদের বক্তব্য স্মরণ রেখেই বলা হল। এতদ্ব্যতীত অন্তান্তের 
সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেন্দ্রিক নীতিগত বিবেচনাকেই প্রশ্রয় 
দিয়েছেন। 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে নকশালবাদী নেতৃবুন্দ যে উদ্দাসীন ছিলেন না, 
তার প্রমাণ যেলে তাদের বিডির মন্তব্যে ও বক্তব্যে। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের 
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সশস্্ সংগ্রাম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাদের বিবেচনায় ছিল একই কর্মকাণ্ডের 
অন্ততুন্ত। চারু মজুমদার বলেছেন, 'গ্ডন করাটাই হলো বিপ্লব। যেদিন 
থেকে আমাদের দেশের ছাত্র ঘুবকর! বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন 
সেদিন থেকেই আমাদের দেশের বিপ্লবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্থষ্টির কাজ শুরু 
হয়ে গেছে। আমাদের দেশে বিপ্লবী সাহিত্য স্ষ্টি হচ্ছে না৷ এমন ধারণা পোষণ 
করাটা! ভূল ।* (২) বাংল! ভাষায়, কার্ধত ১৯৬৭ সাল থেকেই নকশালপস্থী ও 
তাদের সমর্থকদের এই বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। বিষয় 
ছিসেবে তার! বেছে নিয়েছিলেন কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামী অংশকে । এদের 
সার্থকতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি সাহিত্য বিবেচনায় অবশ্ঠই গ্রাহ্, কিন্তু বিষয়ভাবনা 
ও বিন্যাসে এর! নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে অটল ছিলেন, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সাহিত্যহুষ্টির মূল বক্তব্য হোল “দশস্বম ন। হওয়া 
যেমন দ্রাসত্বকে স্বীকার করে নেওয়া তেমনি বিপ্লবী শ্রেণীহিংসার সাহিত্য ধারা 
রচন! করবেন না, তার! দাস সাহিত্য রচন। করবেন। বিপ্লবী সাহিত্য তাই 
বিপ্লবী হিংসার অনিবার্ধ অঙ্গ । বিপ্লবী সাহিত্য সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণী 
লাইনের সাহিত্য । বিপ্লবী জনগণের মতাদর্শ ও বিপ্লবী অত্যর্থানের আশ্চয 
দলিল । বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক উপাদানে ভরা সর্বহারা 
শ্রেণীর মতাদর্শের মর্মবস্ত । নতুন মানুষ তৈরির সাহিত্য । নতুন ন্বপ্রজাগার 
বাস্তব সাহিত্য । সর্বহার! শ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম, এঁকা, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতা - 
সম্পন্ন প্রাণবন্ত সংলাপ । বিশ্ব সর্যহাঁর! সাংস্কৃতিক বিপ্রবের অঙ্গীভূত । (৩) 
এইপ্রকার রাজনীতিক চিন্তাভাবন1 নিয়ে মুখ্যত মধ্যশ্রেণীর তরুণের! যে দ্রুত 
সাহিত্য স্থষ্টিতে তৎপর হন, তার কারণ উক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই বর্তমান । 
ইতিমধ্যেই প্রচলিত সাহিত্যভাবন!1 ও প্রতিক্রিয়ার নগ্ন আত্মপ্রকাশে ভাব! হতাশ 
হয়েছিলেন। প্রাত্যহিক ব্যক্কিজীবনেও তীর! প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় কোন 
আশার আলে। দেখতে পাচ্ছিলেন না । স্বভাবতই জীবনের তাগিদেই তরুণেরা- 
যুবকেরা সমকালীন হতাশ! থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন অন্ত এক বিশ্বাসে ও 
অঙ্গীকারে। সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আস্থা আর তার কিছুতেই 
রাখতে পারছিলেন ন!। কারণ এরাজনীতিও তাদের ধীরে ধীরে পার্লামেপ্টারী 
গণতন্ত্রের সাধারণ পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। এ-সময়ে নকশালবাদী রাজনীতি, 
মাওৎসে-তৃঙের চিন্তাধার৷ তাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তদুপরি সম্প্রতিকালে 
এদেশে এটাই প্রথম রাজনীতিক আন্দোলন, যা শহরের পার্টি অফিস ও রাস্তা 
ছেড়ে সরাসরি তীঙ্দের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বল! চলে ঘরের এসব ভান-ব! 
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বাঁচিয়ে অতি সাবধানী জীবনকে বহুলাংশে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; অস্তিত্বের মূল 
ধরে টান দেয়। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদা! যে কৃষকসমাজ গ্রামে গ্রামে নির্বাসিত 
ছিলেন এবং কৃষক-চরিআ নিয়ে কখনো! শহরে এসে দাড়াতে পারেন নি, এবার 
তীয় প্রথম সরব হবার স্থযোগ পান এবং নিজের ন্ভাযয দাবি জানানার জন্যে 
উঠে দাড়ায় । ক'লকাতা৷ ও শহবাঞ্চলের যে মধ্যবিত্ত ছাজ্জ-যুবকের! "গ্রামে চলো" 
ডাকে সাড়া! দিয়ে গবীব ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন, 
স্তারা যঙ্দিও পববর্তা সময়ে শহবাণ্চলে ফিবে আসতে বাধ্য হন, তবু গ্রামেব 
অভিজ্ঞতা! তাদের নানাভাবে প্রাণিত করেছিল। সহিষু আত্মসর্স্থ, স্বার্থপব 
শহুরে মধ্যশ্রেণীর পরিবর্তে যে তাজ৷ সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামী মানুষের অস্তিত্ব তারা দেখে 
এলেন, সে অভিজ্ঞতাই কার্যত বাংলা সাহিত্যে সুখ্যত তাদেরই লেখায় 
প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য-বিচাবে ত। কতখানি সার্থক-অসার্থক, তাব মৃল্যায়ন 
এখনই বহু কারণেই সম্ভব নয়। 

এইভাবে রাজনীতি ও সাহিত্যে মধ্যে সবাসবি যোগাযোগ ঘটলো! 
নকশালবাদী আন্দোলনেব ফলে। এবং বল। চলে উক্ত বাজনীতিই নতুন 
চিন্তার সাহিত্যেব জন্ম দিল। তদুপরি বাংল! সাহিত্যে পূর্বকালীন রাজনৈতিক 
ভাবনায় প্রাণিত কবিতা গল্প-উপন্াসে যে-মধাবিত্বই প্রায়শ শ্রেণীচেতনাব 
ধারক ও বাহকবপে চিত্রিত হয়ে এসেছেন (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব “ছোট 
বকুলপুবের যাত্রী” ইত্যািকে ধতিহ্া শা! বলে ব্যতিক্রম ধবাই শ্রেয়), তাবা এই 
ধারাব গল্পে প্রায়শ অনুপস্থিত হয়ে গেলেন । এই প্রথম কৃষক ও শ্রমিকেব! ঠটাঙ্গের 
অবান্তৰ ও প্রেক্ষিতহীন অস্তিত্ব পেবিয়ে শ্রেণী-প্রতীকী হিসেবে তাজা রক্তমাংসেব 
শবীর নিয়ে এসে ্ীড়ালেন। এবং লক্ষণীয় যে বাংলায় ইতিপূর্বে কবি বা 
সাতিত্িকেবাই রাজনীতিক পার্টির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন, পার্টি- 
পরিচালিত আন্দোলনের ধারাপথে কোন সাহিত্যিক জন্মলাভ কবেননি , অন্যদিকে 
নকশালবাদী আন্দোলনে কোন ছাত্র-যুবক সাহিত্যিক হিসাবে যোগ দেননি, 
আন্দোলনই এদের বেশির ভাগকে লেখার দিকে টেনে এনেছে । 

নকশালবাদী আন্দোলনের তাত্বিক ভাবনা ও শহরাঞ্চলে ৭৭১ এব 
হুত্যাকাণ্ডের বীভৎসত! অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্ী-সাহ্নিত্যিককে নান! প্রতিক্রিয়ায় 
আঘাত করেছিল ।* সামাজিক চিন্তাভাবনার স্তর ভেঙে এদের প্রতিক্রিয়া অবস্থাই 
বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধে) কেউ এর তাত্বিক দিকটি 
বিষয়ে অবহিত হয়ে এদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়ালেন, কেউ দেখলেন 
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মানবিক সমন্তাকে, কেউ ব| নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিঞ্র ঢাকতে সরাসরি 
মিথ্যে গল্প ফেদে নকশালবাদীদের নরকের কীট প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হলেন। 
তথাপি অনস্বীকার্ধ যে এই আন্দোলন প্রায় সকলকেই কোন না কোন ভাবে 
ভাবিত করেছিল। অবশ্ট ভাবিত ন' হয়েও তাদের উপায় ছিল না, কারণ 
সমকালে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এর চেয়ে প্রভাবস্থ্টকারী আন্দোলন 
আর ঘটেনি। মহাশ্বেত। দেবী লিখেছেন, “এ-দেশের কয়েক দশকের জীবন- 
যাত্রায় সেটাই ( নকশালবাদী আন্দোলন ) ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত 
হবার মত ঘটন। ।, কারণ,"“অত্যাচার ও অন্ঠায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির 
কষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পক্ষে নামেন। সে-আন্দোলন, 
একই প্রকারে বঞ্চিত-শোধিত ক্লষককে অক্কে$ কেবলে, তামিলনাড়, বিহার ও 
ওড়িশায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা! অভিহিত, 
তাকে বহু নামে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিল! (কিভাবে 
কর! হয়েছে তা সকলেই জানেন । ঘটনাটিকে অতিবাম-বিচযুতি, কেতাবী ও 
অতুযুৎসাহী তরুণদের ফ্রান্ট্রেণন, অন্যান্য শক্তি ও প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার, যাই বলা 
হোক ন! কেন, কিছু পঠ্য থেকে ষাচ্ছে। যে যেকাবণ থেকে এই আন্দোলন 
উদ্ভুত, তা অক্ষুগ্র আছে, অব্যাহত | এই মতবাদী তরুণরাই অহিংস ভারতে 
প্রথম হিংসার রাজনীতি আনল, এ বলেও ভারতের মানচিত্র থেকে কিছু কিছু 
চিহ্ন মুছে ফেল! যাচ্ছে না । নিরস্ত্র চাষীর উপর শোষণ অব্যাহত । জোতদারগণ 
বেনামে দেশের প্রায় সকল কর্ষণযোগ্য জমি কয়েক হাজার পবিবারের মালিকানায় 
রেখেছেন, অন্য নামে চক্রবুদ্ধি হ্ুদের নিশ্পেষণ ও বেঠবেগারী আদায় চলেছে। 
গ্রাম-ভারতেব চেহারা শ্বশান-সদৃশ 1 খরায় ও গ্রীষ্মে আদিবাসী ও অন্যান্য 
তথা কথিত অ-বণাইন্দু জাতি শুকনো! নদ্ীব বুক খুঁড়ে জল খোঁজেন, ভাতের 
ফ্যান ও আমানি বিক্রি হয়, পালামৌয়েব আদিবাসীরা চীন! ঘাসের বীজ ছাড়! 
অন্য খাস প্রায়শ পান না । --এই একবাব দেখা গেল আন্দোলনের চেহারা ও 
প্রবৃত্তি নিয়ে যত গগুগোল, দমনে তত দক্ষতা । কি কি কারণে তৃণভূমে ক্ষণিক 
হলেও আগুন জ্বলেছিল, সে বিষয়ে সকলেই নীরব । কিন্তু প্রশাসন নীরব 
থাকলেই কি সত্য নেগেটেড হয়? (৪) প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক বিনয় ঘোষের 
১৯৬৯-এর পূর্ববর্তী লেখার দৃষ্টভঙ্গীর সঙ্গে পরবর্তাঁকালের দৃষ্টিতঙ্গীর যে মেকুপ্রমাণ 
বৈপরীত্য, তাও যে কাধত এই আন্দোলনেরই প্রভাবে, এ-সত্য তিনি নিজেও 
অস্বীকার করেননি । (৫) বাংলায় গণনাট্যের অন্ততম পথিকৃৎ বিজন ভট্রাচারধের 
গলে! সাগরে' নাটকে নকশালবার্দীর অগ্কতম নায়ক হিসেবে উপস্থাপন! 
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তাৎপর্ধপূর্ণ। তীর পূর্ববর্তী নাটক 'দেবী গর্জন' (আশ্ষিন॥ ১৩৭৬) প্রায় 
সর্বাংশে উক্ত আন্দৌলনেরই পটভূমি ও নুচনাকালের প্রতিরপ | 

এবন্প্রকারে সম্পূর্ৃত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বাংল! সাহিত্যকে 
সরাসরি প্রভাবিত করে, যা ইতিপূর্বে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এত স্পষ্টত 
ঘটে নি। অবশ্ত পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সাহিত্যন্থষ্টি ও সাহিত্য-আলন্দোলনের 
একটি ধারা তিরিশের কাল থেকে অব্যাহত ছিল। যদিও স্বীকার না করে 
উপায় নেই যে উক্ত সাহিত্যের ধার! বাংল। সাহিত্যে কোন এঁতিহা স্থষ্টি করতে 
পারে নি। দু-একজন প্রতিভাবান লেখকের! বিচ্ছিন্ন ছীপের মতে দাড়িয়ে 
আছেন মাত্র । তদুপরি উক্ত সাহিত্য-ধারার সামগ্রিক স্থস্থ মূল্যায়ন অদ্যাবধি 
অনুপস্থিত । ফলে যে তরুণেরা মুখ্যত নকশালবাদী সাহিত্োর অষ্টা৷ ও পথগ্রদর্শক, 
তার! কার্ধও কোন সাহিত্যিক পটভূমি পান নি। একমাজ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উপরই কেউ কেউ সামান্য নির্ভরশীল হয়েছিলেন । অন্যথায় ফর্ম ও কনটেপ্টের 
ক্ষেজ্ঞে প্রায় সকলেই ছিলেন স্ব-নির্ভর। এযন কি অভিজ্ঞ কথাশিল্পী মহাশ্বেত। 
দেবীকেও গল্প বা উপন্তাসের ফর্ম নিজে হাতেই গড়তে হয়েছে । এতদব্যতীত 
নকশালবাদী লেখকদের পক্ষে অন্য বড়ো সমস্ত। ছিল পূর্বতন প্রগতিসাহিত্যের 
চরিত্রনির্ধারণ। আর সমকালের পটভূমিকায় ত1 ছিল বহুলাংশে দুর । “বিপ্লবী 
জনগণের লেখক শিল্পীদের পক্ষে বিবৃতি'তে তারা বলেছিলেন, সাহিত্যে 
প্রগতিশীলতা সম্পর্কে আমাদের শিথিল ধাবণা, প্রগতিশীলতার স্ুনিদিষ্ট শ্রেণীগত 
ব্যাখ্যা ও আত্যন্তিক বিশ্লেষণ প্রায়ই অন্পস্থিত বললেই হয়। তাঁর ফলে জটিল 
ধারণ। জন্ম নিয়েছে ষে প্রগতির নাম করে যত কিছু রচনা! হচ্ছে ষেন তা সবই 
প্রগতি্বীল। প্রগতির অর্থ এমন সহজ সরল হয়ে গেছে যে মতীব জনবিরোধী 
রচনার সঙ্গে কিছু সহজলভা প্রগতি অর্থবহ সংলাপ অথব! শব্দ যুক্ত করে দিলেই 
ত! অনায়াসে প্রগতিশীল হয়ে যায়। বিশেষ করে নাট ৬ কবিতায় এর 
ভয়াবহ প্রয়োগ রীতিমত সন্ত্রাস স্থ্টি করেছে । এর সঙ্গে আরও একটি সাহিত্যে 
ধারণ! প্রবাহিত হচ্ছে, য! প্রগতিশীল তাই বিপ্লবী ।-.'সাহিতো প্রগতি আমর! 
তাকেই বলি যে একটি নিদিষ্ট সমাজব্যবস্থায় যে সাহিত্য সেই যুগের নিদিষ্ট 
সমাজ ঘন্বগুলিকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং নৃতন দ্বন্থে উত্তীর্ণ 
করে দিতে সাহায্য করতে পারে । আজকের কথাই ধরা যাক। যেহেতু 
আজকের প্রধান ঘন্খ সামস্ততঙ্ত্রের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের ছন্থ। আবার রয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদ, সাম্তবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও মুখসন্দগী একচেটে আমলা- 
পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই, তাই আযাদের সাহিত্যের সংগ্রাম প্রধানত এই শক্রগুলির 
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বিরুদ্ধেই । নূল ছন্ঘকে আধাত করলেই সেই আঘাত এই হবন্ঘগুলির ওপর এসেও 
আঘাত করবে। ঘন্দের বিকাশ ঘটবে। রূপান্তরের পথ ধরে। আজকের 
প্রগতি সাছিত্যের রূপরেধ! খুঁজতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের এই জটিল বিশাল 
রূপভাষ্যের মধ্যে ।'(৬) 

এই দ্বাষ্টকোণ থেকে প্রচলিত বামপন্থী সাহিত্যের সমালোচনাও কর! হয়। 
এবং এদের মতে, উত্ত বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গণসংগ্রামের কোন 
প্রতাক্ষ যোগাযোগ নেই, অথচ তাঁর! লিখে চলেছেন। সেগুলে। পড়লেই বোবা 
যায় ঘে প্রকৃতপক্ষে এরাও গণসংগ্রামকে বাধা দেওয়ার চেষ্ট। করে চলেছেন একটু 
অন্যভাবে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্থলভ মৃল্যবোধে সমৃদ্ধ এই বুদ্ধিজীবী সমাজ সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই ঘটন! ঘটানোয় এর। 
শুধু জানেন মুত ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকে কতকগুলে! শুকনে! তবকে, মৃতদেহের 
মধ্যে কমি খুটে বার করার মতো, টেনে বার করে জনগণকে তার দ্বারা বিভ্রান্ত 
করতে |+) নয়ন সেন লেখেন, “সমাজকে নতুন চিন্তা দিতে গেলে নিজেকে 
পাপ্টাতে হয় । আর নিজেকে ,পাপ্টানো কখনই সম্ভব নয় যদি ন। দেশের 
কষকশ্রমিকের সঙ্গে একাত্ম হতে পার! যায়। অসীম রায় থেকে শুরু করে 
দেবেশ রায়, দীপেন বাঁডুজ্জে,। এমনকি মানিক পর্যস্ত এ দোষে দুষ্ট। আর 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের কিছু রচনায় শ্রেণীসচেতন মনে হয়। যেমনটি 
কৰি স্কান্ত। সুকান্ত মানিকের পক্ষে বোধ হয় এর বেশি কর! সম্ভব ছিল ন!। 
কারণ আমাদের দেশে তখন যার! পার্টির কর্ণধার ছিলেন, তার! ছিলেন এক 
একট! মন্তোবড়ে! ছিপক্রিট। পার্টকে তার! কখনই প্রয়োগের ভেতরে আনতে 
দেননি । যাঁর কলে 162] 20150101075 0£ 1061)+5 871561০5 বলতে এর! 
কিছু হতাশাগ্রস্ত মান্ষকেই দেখেছেন । নতুনের বেড়ে ওঠাকে এরা দেখতে 
পাননি। তাই ম্বাতাবিক কারণেই দেবেশ রায় প্রমুখর্দের বক্তব্য মাঝে মধ্যে 
দুর্বোধ্য ঠেকে । এরা বলেন একে ইন্টেলেক্ট । আসলে এট। ধোয়!। 

ভাষ! বা সাহিত্য যখন সকলের বোধগম্য হয় না, একে অন্তের যোগাযোগের 
মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন বুৰতে হবে-_সে সাহিত্য মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে । 
এও এক ধরনের আযাব স্টরাক্ট সাহিত্য । এর চূড়াস্ত নজির কমলকুমার মজুমদার, 
অধিয়ন্কৃষণ মজজুদ্দার এরা । এঁর! কি প্রতিক্রিয়াশীল নন 1". 

কাজেই ফর্ন এবং কনটেন্ট যে কোনে! দিক' থেকেই দেখতে গেলে 
কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদ্দার একের লেখাগুলিকে প্রশংসা কর! যায় 
না। বরং সোজ! কথায় সোজাভাবে বললে হ৷ গড়ায় তার অর্থ--এগুলে৷ এক 
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জাতীয় মন্োধিরৃত পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।.'.কেনন! এটাই বাস্তব 
যে ভারতবর্ষেব মূল জনগণ ক্কষক শ্রমিক জনত1। এবং আজকের ছুনিয়ার মূল 
স্থর বিপ্লব। আমর! বিপ্লবী জনযুদ্ধের মধ্যে বাস করছি। আমাদের লেখাও 
তাই মূল জনগণবিরোধী হতে পারে ন।। কমলকুমার মজুমদারের “অস্তর্জলী যাঝ' 
ব! “নিম অন্বপূর্ণা'য় কোন্‌ কৃষক শ্রমিক জনতার কথা বল! হয়েছে বা কোন 
বিপ্লবকে মদৎ দিয়েছে ?-.'এই প্রষঙ্কে দেবেশ রায় সম্পর্কেও দু'চারটে কথ! বল! 
স্বরকার বলে মনে করছি । দেবেশ রায় নাকি ভয়ানক মার্কসিস্ট লেখক ।'- এ 
ঘটনার ( ১৯৭১-এর বরানগরের গণহত্যা ) কিছুদিন পরই বের হোল 'যান্ুয রতন" 
গল্প। নয়! সংশোধনবাদ্ের".'মুখপত্র পরিচয়'-এ | লেখক" 'দেবেশ রায়।”** 
অন্তুত। এক ডিসপ্যাশনেট ভঙ্গিতে গল্পটি লেখা যেট! নাকি গব স্বভাবজাত। 
এই কি মার্কসবাদীর গল্পের ফর্ম? ভারতবর্ষের কোন কৃষক-শ্রমিকেব ভাষায় 
দেবেশ বায় এ গল্প লিখলেন? কাদের জন্ত ? গল্পটি শুরু করেছিলেন সাংবাদ্দিক 
সুলভভাবে কিন্তু শেষে দেবেশ রায় কোন বক্তব্য রাখলেন না। অর্থাৎ তাব 
নিজের তে! জান! নেই কী বল! দরকার । তাই আমব! দেখি আ্যাবস্টা্ট ছবিব 
মতো কখগঘচছজ ঝ।. শেষ বিচারে সেই আ্যাবস্ট্রাট ফর্ম। [01550018060 
০019061) শ্রমিক-ক্কষক থেকে ধু বিচ্ছিম্নই নয়, বিশ্বাসঘাতকত] । নিছিধায় 
আমর। একে বলতে পারি প্রতিক্রিয়াশীল । 

“কিন্তু যখন ভাবতবর্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার অবতারণ। হ'য়েছে, 
ছুনিয়ার ইতিহাসে কশবিপ্রবের মতো মহান ঘটন! ঘটে গেছে তখনও বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ইত্যাদির! পথের পাচালী, আরণ্যক, অপবাজিত কিংবা 
কবি, হাস্থলি বাকের উপকথা, নাগিনী কন্ঠার কাহিনী লিখে কি করে বিখ্যাত 
হন? কোন কৃষক-শ্রমিক জনতার কথা এরা লিখলেন? ভারতবর্ষের ইতিহাস 
তে| কৃষকসংগ্রামেরই ইতিহাস । যাব ভারতের মূল জনগণ তাদের কথ! ভাষায় 
প্রকাশ করতে এরা সমর্থ হলেন না। কারণ আমরা এই যে সব লেখক 
বুদ্ধিজীবীদের জানি এর। সকলেই ছিলেন ব্রিটিশের ওরসজাত। ধেতাব অথ 
খ্যাতি বিতরণ ক'রে ব্রিটিশ এদের চাকর করে রেখেছিল । রামমোহন শীশ্বরচন্্ 
রবীন্নাথ হয়ে আজকের বিষু দে অনদাশহ্বর রায় বিমলচন্দ্র ঘোষ 
সুভাষ মুখুজ্যে সত্যজিৎ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশ বন্ধু পর্যস্ত সকলেই সেই 
চাকরবংশের ধারাবাহিকতা” (৮) 

শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়। ও তাঙ্গের তাহ! 
শেখার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন মাওৎসে-তুঙ, তার ইয়েনান 
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ফোরামের শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্যে। এখানে তিনি বলেন যে আমাদের 
শিল্পী ও সাহিত্যিকের! অবশ্ঠ তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শির্প-সাহিত্যের সৃষ্টির কাঁজেই 
ব্যাপূত থাকবেন, কিন্তু তাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য'হবে জনগণকে সঠিকভাবে 
জানা । ইতিপূর্বে তাঁর! এটা! করতে পারেননি, ফলে তাদের অবস্থা, দাঁড়িয়েছিল 
লেই বীরদের মতো, যার! কোনদিন তাদের বীরত্ব প্রকাশের স্থুযোগ পায় ন1। 
তীর! জানতেন না! তার! কি বলছেন অথব! কাদের জন্তে বলছেন ; নিজের বিষয় 
এবং পাঠক, উভয়ের কাছেই তারা৷ ছিলেন বাইরের লোক । শ্রমিক, কৃষক; 
সৈন্ভ ও ক্যাভারদের কাউকেই তারা ভালে! করে জানতেন ন!। তাদের ভাষা 
তারা বুঝতে পারতেন না; জনগণের সমৃদ্ধ ও মধুর ভাষ্য তার আয়ত্ত করতে 
পারেন নি। ফলে যে ভাষায় তার! লিখেছেন, তা হয়ে দ্াড়িয়েছিল জনগণের 
কাছে দুর্বোধ্য ও অপরিচিত। তাই আমাদের শিল্পী সাহিত্যিককে শ্রমিক-ক্কষক-. 
সেনাদের বৃহত্তর জনসমাজের ভাবনা ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে । এর 
জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনতার ভাষ! শেখার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে 
যাওয়া । (১০) এএষ্ট মূল তত্বের "ভিত্তিতে বচিত 'গণসাংস্কৃতিক ফ্রপ্ট'-এর পক্ষ 
থেকে প্রচারিত সাংস্কৃতিক ইস্তাহাবে বলা হয়, “এই সংস্কৃতির (ওপরতলাব 
বাবুশ্রেণীর সংস্কৃতি ) বিরুদ্ধে একট। পাল্ট। বিপ্লবী জাতীয়সংস্কতি গড়ে তোল! 
একান্ত জরুরী-_যে 'সংস্কৃতি এদেশের মূল জনগণের | শ্রমিক-কৃষক ) সংস্কৃতির 
উপাদান নিয়ে গঠিত হওয়া আবশ্টক । এই সংস্কৃতি যূল জনগণের (শ্রমিক- 
কৃষক | জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই কারণেই এই সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতি। 
এই সংস্কৃতি শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ ও সশস্ত্র লড়াইকেন্দ্রিক, এই 
কারণেই এট! বিপ্লবী ।-.আজকের বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-শিক্ষক- 
ছাত্র প্রমুখ সকলকে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে 1” (১১) 

এই তাত্বিক বক্তব্য উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে অন্থত্র অভিমত প্রকাশ কর! হয় 
যে নকশালবাড়ির ঘটনার পর থেকে বাংল! তথ! ভারতবর্ষে শিল্প "ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লবী এঁতিহ্োর স্থষ্ট হয়েছে! এবং ছান্বিকনিয়মেই তা আজ 
ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে । পুরোন শিল্প-সাহিতোর নতুন মূল্যাযবনও কর! 
হচ্ছে। -অগ্তরের দিগণ্ধর কতৃজু, ওড়িশার অবধূত গোষ্ঠী এবং বাংলায় বিভিন্ন 
পত্রপঞ্জিকাকে কেন্ত্র করে এই প্রচেষ্টা বেড়ে উঠেছে। কবিতা, নাটক, গল্প- 
উপন্তাসের ক্ষেতে তাদের এই মূল্যায়নের মধ্য ছ্বিযে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন 
ভবল্লাংশে হলেও প্রকটিত, তেমনইধপ্রগতিশীল সাহিতোর ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য এবং 
স্বাজনীতি অঙ্গান্ধীভাবে যুক্ত। সাহিত্য অবশ্তই রাজনীতি বহিভূ্তি হতে পারে 
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না। স্তন্ধ শিল্পচর্চাও কার্যত এক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রয়োজনই মেটায়। কারণ 
উপরিকাঠামোর জগতে জংস্কতির ক্ষেতে আমাদের দেশে বর্তমানে যে সমস্ত 
রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মতাদর্শগত প্রতিফলন ঘটছে, যাদের শ্রেণী- 
্থার্থময় রূপময় প্রতিবিষ্ব পড়ছে সংস্কৃতিতে ; তা! হচ্ছে আধাওঁপনিবেশিক, আধা” 
সামস্ততাস্ত্রিক, একচেটিয়া মৃতুদ্ধি ও আমলাপু'জি, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির জটিল- 
কুটিলনীতির প্রতিফলন । এরাই খল করে আছে সংস্কৃতির ভাবাদর্শগত বেষ্টন। 
সাহিত্য-শিল্লে এদ্েরই অধিকার ও উপাদানসমূহ আধিপত্য বিস্তার করে আছে 
নান। বেশে, নান! সম্পর্কে, নান! বাধনে । যেমন বিষয় নির্বাচনে, বিষয়ের অস্তর্বস্ততে 
বিষয়ের জঙ্গে রীতিগত এঁকে, অর্থ ও ব্যাখ্যানগত গ্রঙ্ছে নন্দনতাত্বিক ও 
আঙ্গিকের ব্যবহারে, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্নে, সঠিক বেঠিক ও নতুন পুরাতনের 
ছন্দে চরিআ নির্বাচন ও তার শ্রেণী-নির্ভরতা, বিপ্লবী আদর্শ, বীর নায়ক নির্মাণ 
ইত্যাদি আরও অসংখ্য সাহিত্য-সামগ্রী সম্পর্কে এদের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়ে 
আছে। 

স্থতরাং সমকালীন এই বনু বাধার বেড়াজাল অতিক্রম করে “বিপ্লবী সাহিত্য 
রচনা বহুলাংশেই দুরূহ শ্রেণী-চেতন! বা মূল্যায়ন সঠিক থাকা সব্বেও তা 
বিপ্রবী সাহিত্য নাও হয়ে উঠতে পারে। প্রাগুক্ত 'লেখক-শিল্পীদের বিবৃতিতে 
বল! হয়েছে, 'অবিকশিত শ্রেীযুদ্ের কোন স্তরে প্রগতি সাহিত্য নানান রূপে 
আত্মপ্রকাশ করতে পাবে । পক্ষালম্বনের ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য জনগণের পক্ষে 
থেকেও জনগণের বিপ্লবীকরণের কাজ নাও করতে পারে। সাধাফগত দেখা যায় 
সঠিক শ্রেণী অবস্থান সব্বেও সেই সাহিত্য শুধুমাত্র শ্রেণীগত সমস্ত উন্মোচনেই 
নিবন্ধ থাকল। আবার কোন ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য প্রতিবাদরূপেও আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে। এমনকি প্রতিরোধ স্তরেও উন্নীত হতে পারে, কিন্তু শ্রেণীগত 
এঁতিহাসিক দায়িত্ব, শ্রেণীগত মুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতিফলন 
ঘটায় না। বিপ্লবী যুদ্ধের অবিচ্ছেক্ত অনিবাধ হয়ে ওঠে না। তখনই এই 
সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য স্ষ্টির দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে সংস্কারবাদী স্থিতাবস্থার 
সাহিত্যের পরিপামে আবদ্ধ হয়ে ষায়। যেহেতু শিল্প সাহিত্য রাজনীতিক অধীন, 
এর জন্তে রাজনীতিই দায়ী। কিন্ত বগি আমাদের দেশে বিপ্লবী যুদ্ধের শ্রেণী 
লাইনের সঙ্গে সংসদীয় গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রতিক যুদ্ধ বিরাজ করতে থাকে, 
চূড়ান্ত বিচারে তখন এই সাহিত্য সংশোধনবাঙ্দী সাহিত্যে পরিণত হতে বাধ্য 
কারণ এই সংক্কারবাদী স্িতাবস্থার সাহিত্য বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান পবপতাকে 
পিছনে ঠেলে দেয় কিন্তু বিশ্লাবী সাহিত্যের সত্য আরও গভীয়ে নিহিত বিপ্লবী 


৬. 


সাহিত্য দ্বিপ্রবী যুদ্ধের ব্যাপারী । বিপ্লবী সাহিত্য বিপ্লবী শ্রেণী হিংসার সাক্ষী । 
বিপ্লবী সাহিত্য বিপ্লবী ক্রোধ ও ঘটনার স্বরলিপি । বিপ্লবী সাহিত্য জনগণের 
বিপ্লবী যুদ্ধের আবেগে ভর! আক্রমণের অগ্ত। সশস্ত্র সাহিত্য । বিপ্রবী সাহিত্য 
জনগণের চূড়ান্ত বিপ্লবী সত্যকেই প্রকাশ করে থাকে । বিপ্রবী সাহিত্য শ্রেণী 
সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের নিবিড়তম ভাস্, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট সমাজ 
ব্যবস্থায় এই সত্য নিহিত থাকে 1” (১২) 

ফলে সাহিত্য সৃষ্টিতে সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের সাহিত্য 
এবং অথবা বিপ্রবী জনগণ ও বিপ্লবী যুদ্ধের সাহিত্যকে এরা একমাক্ধ হিসেবে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্তথায়, ধার! বলেন সব সময়ই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হল 
বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশ করা, তারা কাত সাহিত্যে নৈরাশ্ঠবাদই প্রচার করেন। 
আর এদের মতে, এ ভল বিপ্রবী যুদ্ধের অভিমুখী না করে সাহিত্যকে থামিয়ে রাখা ' 
ব1 বিরুদ্ধে দাড় করানে!। অর্থাৎ গতিহীন সংস্কারবাদী মেরামতি সাহিত্য করা, 
যার নাম প্রগতিশীলতা । এবং তথাকধিত এই প্রগতিশীলতা বর্তমানকালের 
সাহিত্যকে আচ্ছ্ করে রেখেছে । এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কষ্ট ও প্রভাবিত গল্প 
উপন্যাসের আলোচন! বর্তমান গ্রস্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু । 


॥ দুই ॥ 


বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের বার্থতার জন্তে নকশালবাদী 
সমালোচকের! সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করেন। এপ্দের বিবেচনায় 
শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের শ্রেণীস্বার্থকে সামনে রেখে, শ্রেণীসংগ্রামের 
মতাদর্শকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তদানীত্তন 
কমিউনিস্ট পার্টির যে বিপ্রবী ভূমিকা পালন করার রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল তা 
পূর্ণ হয়নি । আর এই রাজনৈতিক ছুর্বলতাই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণনাট্য 
সঙ্ঘ ও তার সৃষ্ট গণসংস্কতি সংগ্রামে অনিবার্ধভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। 
বিশ্লবী ঘ্বণ! বিপ্লবী হিংসা! ও বিপ্লবী ক্রোধের অভাবই এই যুগের গুরু থেকেই 
গণনাট্য আন্দোলনের বিশিষ্টত। হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে । তাই আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে যে প্রধান হুন্ব, সেই ছন্বগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সাংস্কতিক 
কর্তব্য পালন করার যে দায় ছিল গণনাট্যের, তা সফল হয়নি । যদিও 'নবান্নই 
প্রথম নাটক, ঘ! ধিয়েটারকে জনগণের সঙ্গে, বিশেষ করে কৃষকের সঙ্গে যুক্ত করে। 
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কার্ধত বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে : ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 
স্তাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ” অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে সামস্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী আপোসহীন সংগ্রামী থিয়েটারের জন্ম হল, ত। থেকেই প্রক্কৃত গণনাট্যের 
যা! শুরু। এই নাটকের প্রকাশনা ও অভিনয়ের ওপর সাস্রাজ/বাদের বহুমুখী 
আক্রমণই এর সঠিক ভূমিকরি প্রমাণ । ১৮৭৫ সালের আগস্টে উপেন্ত্রনাথ 
দাসের 'হ্থরেন্্-বিনোদিনী' নাটকে সাম্রাজ্যবাদ্দী শাসককে কলঙ্কিত করার 
অপরাধে ১৯৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন রচিত হয়। এই আইনের বলে 
শ্রেণী শক্রর বিরুদ্ধে মঞ্চ সংগ্রামের উজ্জল ভূমিকা কণ্ঠরুদ্ধ হয় এবং থিয়েটারের 
মঞ্চকে গীতিনাটা, পৌরাণিক, এঁতিহাসিক নাটকের মধো হারিয়ে যেতে দেখ! 
যায়। থিয়েটারের যে একটা সংগ্রামী ভূমিকা আছে, শ্রেণীছন্বকে অগ্রসর 
করাবার দায়িত্ব আছে, বিশেষ করে ওঁপনিবেশিক ও সামস্ততান্ত্রিক দেশে, যেখানে 
সামস্তবাদ ও সাত্রাজ্যবা্দের বিরুদ্ধে লড়াই একই সঙ্গে চলবে, সেই রাজনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে মঞ্চ থেকে একেবারে দূর করে দিলেন ধার! তাদের অন্ততম 
হচ্ছেন নট-নেত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মঞ্চের সঙ্গ জনতার সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়ে একসময় শূন্ত হয়ে গিয়েছিল । 

থিয়েটারের দর্শকের! ছিলেন সাধারণভাবে উচ্চবিত্ত শহুরে পেটিবুর্জোআ 
শ্রেণী। থিয়েটারের কর্মকর্তারাও ছিলেন এ একই শ্রেণীতৃক্ত। আর ওদের 
স্বার্থ জড়িত ছিল ধনিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে । ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
সামন্তবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের যে ছন্্, ত| কখনে। বাংল! মঞ্চে ..সার্কভাবে 
প্রতিফলিত হয়নি । গিরিশচন্ত্রের “সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম” জাতীয় নাটকে 
জাতীয় চেতনা সামান্তভাবে প্রতিফলিত হলেও, সময় ও দায়িত্বের তুলনায় তা 
ছিল নগণ্য । তার 'প্রছুল্প' নাটকে শহুরে পেটি বুর্জোআ! শ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থের 
অস্তত্ধ্ধ এবং “বলিদান” নাটকে মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ নৈতিক ভাঙনের চিত্র 
উপস্থাপিত হলেও কোথাও সেই বেদনা-দ্বণার রান্ত। দেখাতে পারে নি, এমন 
কি সব যন্ত্রণার জন্তে যে শ্রেণীস্বার্থ দায়ী তাকেও আভাসিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
অর্থাৎ যে গভীর অন্তূ্টি থাকলে সমাজের গভীরে প্রবেশ করে সমাজের আস্তর 
সত্যকে উদঘাটিত করা সম্ভব ছিল, এই সব নাট্য নেতারা তা এড়িয়ে গেছেন। 
প্রক্কত গণনাট্য থেকে মুধ ফিরিয়ে অন্তান্ত নাট্যকার ও মঞ্চ প্রযোজকদের সঙ্গে 
গিরিশচন্ত্রও প্রক্কত গণনাটবিরোধী নাট্য রচনা ও নাট্য প্রযোজনায় নিমগ্র হন। 
এবং যঞ্চকে আক্রমণকারীর ভূমিক! থেকে সরিয়ে আনেন । ধর্ম, পুরাণ, তব, 
হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন কায়েমী স্বার্থ ও পেটি বুর্জোআ ও সামস্ততান্ত্রিক শিক্ষা 
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ংস্কৃতির মধ্য ন্যায় অন্যায়ের ঘন্ব, রাজতন্ত্র ও প্রতৃদের বীরত্ব, প্রেম ও ক্ষমতার 

হন্দের ইতিহাসকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে প্রচার করা! শুরু হয়। 

সাম্রাজ্যবাদের পদানত এই ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিংসা 
অহিংসার প্রশ্নে অহিংসাই পরম ম্যায় এমনতর নীতিধর্মের পুনঃ পুনঃ প্রচারের 
একট! স্তরে আমর! নবায়কে পাই । তাই নবান্নে আমর! কৃষকদের যতট! আক্রাস্ত 
হতে দেধি, মার খেতে দেখি, ততট! রুখে দীড়াতে দেখি না। আক্রমণের 
ভূমিকায় দেখি না। মারমুখী হতে দেখি না। শক্রর প্রতি ঘ্বণায়, ক্রোধে ফেটে 
পড়তে দেখি না। পরোক্ষভাবে বলা যায় কৃষককে মারমুখী হতে না দেওয়ার 
মধো দিয়ে নবান্ন যেমন কৃষক জনতার বৈপ্লবিক শক্তির নৈতিকতাকে পিছনে টেনে 
ধরেছে, তেমনি সাআজাবাদী শাসক ও শোষকশ্রেণী এবং তার দ্বাসাচ্দাস বুর্জোয়া, 
জমিদার, জোতদার, মহাঁজন শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুপ্র রেখেছে ।-*'কষকের ন্যায়সঙ্গত 
শ্রেণীতবণাকে আড়াল করে ভুয়ো প্রতিরোধের ধুয়ো তুলে নবান্ন একদিকে 
যেমন কৃষককে বিদ্রোহী হতে বাধ! দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষকের বিদ্রোহের 
ইতিহাসকে ঠেকিয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে এবং যুগ যুগ 
ধবে শোষণের প্রশ্নটিকে অক্ষত রেখেছে ৷ নীলদর্পণের প্রকৃত গণনাট্যের ধারাটিকে 
উপেক্ষা করে নবান্ন ইতিহাসের নির্দেশেকেই উপেক্ষা করেছে ।* (১৩) 

অনস্থীকার্ধ যে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ” ও মীর মশারাঁফ হোসেনের “জমীদার 
দর্পণ'এর তুলনায় বিজন ভট্টাচার্ষের 'নবান্নকে আপসপন্থীই মনে হয়। প্রথমত 
নবান্ে বুটিশ অতাচাব বা শাসনের কোন অস্তিত্বই নেই এবং দ্বিতীয়ত নীলদর্পণের 
তোরাপেব চরিত্রে গ্রামীণ শোধিত-অত্যাচাঁরিত মান্ষের যে চিত্রণ, তার কোন 
বংশধরকে নবান্ধে দেখ! যায় না। কুঞ্জ রাগের মাথায় ভুল বুঝে ছোট ভাইয়ের 
মাথ! ফাটায় কিন্তু শত দুঃখেও কখনো! সমাজের ছুষমনদ্দের মাথা ফাটাবার কথা 
ভাবে না। “দেবী গর্জনে অবশ্ত বিজন ভট্টাচার্য “নবান্নের ফাকগুলোকে ভরাট 
করতে পেরেছেন। প্রতিরোধ এখানে শুধু কথা নয়, বাস্তব হয়ে উঠেছে, এবং 
প্রতিরোধের প্রস্তুতিও দীর্ঘ সময়ের । এ-নাটকের গঠন অনেক আটোসাটো, 
কেনন। গ্রামের সামস্ততান্ত্রিক শোষপ-ব্যবস্থার অনেক গভীরে যেতে পেরেছেন 
নাট্যকার । .. আজ মনে হয়, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে “দেবীগর্জন” 'নবারে'র চেয়ে 
অনেক বেশি গণণাট্যের কাছাকাছি, কারণ শ্রেণীসংগ্রাম ও তার অবধারিত 
পরিণতির ছবিটি এখানে শুধু বাস্তবই নয়, অনেক বেশী বিশ্লেষণাত্মক |” (১৪) 

উক্ত 'দেবী গর্জন? নাটকটি যদিও ১৯৬৭-র পূর্বেক'ব রচন! (প্রথম অভিনয় 
২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬); তথাপি কৃষকদের ওপর জোতদারের শোষণ ও তার 
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পরিণামে সম্মিলিত কবকদের আক্রমণে জোতদারের ধর্মগোক্া! লুঠ ও তার নিহত 
হবার ঘটনাবলীর রূপায়ণে নাটকটি সর্বাংশে পরবত্তাকালের নকশালবাদী নাঁটক- 
গুলির পূর্বন্থরী ছিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। নাটকের কাহিনীটি এই প্রকার : 
“জমিক্ষারী-প্রথার বিলোপ সাধনের পর মধান্বত্বভোগী প্রভঞ্জন বেনামীতে সমস্ত জমি 
খণ্ড ধণ্ড করে নিজের তহশীলতভুত্ত করে ফেলে । পঞ্চায়েতী শাসন-ব্যবস্থ। বানচাল 
করে অবাধ নিষ্ঠরতায় সামস্ততাস্ত্রিক শাসন চালু করল পুরোদমে ; কষিধণ আর 
কর্জধানের সুদ্দ যোগাতে গিয়ে সর্বস্থাস্ক দরিদ্র ভূইচাধীর দল। তাদেরই জমির 
সোনার ফসলে প্রভঞ্জনের ধর্মগোল! ভর্তি আর তাব। রইল নিরন্প উপবাসী। শুধু 
আধিক শোষণই নয়, প্রভঞ্জনৈর কামন! কুটিল দৃষ্টি চাষীদের ভাঙাচোর! অন্দর- 
মহলকেও করে তুলল সদ্দাশক্কিত। বর্ষীয়ান সর্দারের নবযৌবনা পুত্রবধূ রত 
একদিন প্রভঞ্জনের জৈবিক বাসনা মেটাতে গিয়ে তারই খোলান থেকে হল 
নিরুদ্িক্টা । আঘাতের প্রত্যতিঘাত আছেই । কালের এই অমোঘ বিধানের 
হাত থেকে প্রভঞ্জনও রেহাই পেল না। সমস্ত চাষী-সমাজ, বুড়ো সর্দাবে ছেলে 
মংল! আর তু ইচাষী সঞ্চাবিয়ার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হুল এই সামস্ততাস্ত্রক শোষণ 
শাসনের বিরুদ্ধে। এবং জোতদার প্রভগজনের ধর্মগোল! আক্রমণের ডাক দেয়। 
“সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা! ধর্মগোলার উদ্দেশে ধাবমান হয় সমস্বর ধ্বনি করে,_ 
প্ধর্মগোলা”। এগিয়ে এসে রুখে প্রাড়ায় প্রতঞ্জনের লাঠিয়াল দল। লাঠিতে 
লািতে মোকাবিলা হয়। কিন্তু উন্মত্ত জনতার আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে 
ষায় প্রভঙ্জনের প্রতিরোধ শক্তি। সমস্বরে জিগির তৃলে জনতা তখন ধর্মগোল! 
আক্রমণ করে) বিপদ বুঝে ত্রিভুবন ( প্রভগ্তনের অহ্চর ও দালাল ) আগেই 
পালিয়েছে। অবস্থ! আয়তের বাইরে চলে গেছে দেখে প্রভঞ্জনও পালাবার চেষ্টা 
করে। পিড়ি ধরে ত্রস্ত পদক্ষেপে সে নিজের বাড়ির দিকে ছুটে যায়। কিন্ত 
সামনেই প্রতিরোধ । সিড়ি ধরে ওঠবার মুখেই টাতি হাতে এগিয়ে আসে 
ঘুগর্যা। এই শয়তানকেই খুঁজছিল সে আগে থেকে । ভয় পায় প্রভঞ্জন। 
পিছু হটে নেমে আসে থামারবাড়ির উঠোনে । এদিকে মংলার বাব! সর্দারের 
ইঙ্গিতে জনতা তখন চারিদিক অবরোধ করে পালাবার সমন্ত ক'টি পথ বন্ধ করে 
দিয়েছে। বজ্পম, টাঙি, রামদা, কৃঠার যে হা! পেয়েছে, হাতে নিয়ে ব্যহ রচন। 
করেছে। গ্রতঞ্জন ডানদিকের চোরাপথ ধরে পালাতে চেষ্ট করে। আাবছ। 
অন্ককারের তেতর থেকে, বিলিক দিয়ে ওঠে একটি বল্পম। কঠিন প্রহর! । 
প্রত্জন তখন বাদিক দিয়ে পালাবার পথ খোজে । কিন্তু এখানেও অনিবাধ 
আর একটি বসম। এগুলেই গিখে ফেলে দেবে। প্রতঙ্জন তখন পেছন দিকে পথ 
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খোজে । কিন্তু সর্বঅই কঠিন প্রতিরোধ । উদ্যত বল্পম, টাঙি, কুঠার, রামদা_ 
বহুবিধ শঙ্তরের দৃঢ় বেষ্টনী । কোন পথ নেই পালাবার । অপেক্ষা করে প্রভঞ্জন 
অনন্যোপায় হয়ে। ওকে ধর্মগোল! অবরোধ পর্বও শেষ হয়। --*এইবার শুধু 
একটি কঠিন বর্তব্য। হাত বাড়িয়ে শন্ত্র খোঁজে মহাবলী। ঘুগর্যা মংলার 
হাতে টাঙি এগিয়ে দেয় । একটি মৃূহূর্ত মাত্র। দৃপ্তভঙ্গীতে দুহাতে মংলা ঘুরিয়ে 
ধরে টাঙি প্রতঙ্জটনের মাথার ওপর। আশেপাশের সমস্ত অগ্তরগুলি ঝিলিক 
দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ্য করে ।; 

বিজন ভট্রাচার্ধের পরবর্তী নাটক “চলে! সাগরে”র ( প্রথম প্রকাশ জান্য়ারী 
১৯৭০ ) চারটি নাটিকার ( যদিও তা৷ একম্ত্রেই গাঁথ! ) তৃতীয়টির বিষয়বস্তু বিশ্য্ত 
হয়েছে নকশালবাড়ির সশস্ত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এখানে মাইকেল বিলহন 
সোমরা প্রমুখেরা উল্ত অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকর্দেরই প্রতীক, যার! অবশেষে 
পরিণত হয়েছে চা-বাগিচা শ্রমিক । মাইকেল, তার সঙ্গী জনৈক নরসিং 
রাজবংশীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, “নিবাস নকশালবাড়ি। চাঁবাগানে কাম 
করত । গত চা-বাগিচ শ্রমিক, আন্দোলনের সময় সাহেবের প্রতিবাদী হইয়ে 
হটাবাহার হইয়েছে। পরথম ছিল ভূমিহীন চাষী, দুই বছর অন্ত হয় বর্গাদার, 
ই বছর জোতদার উয়াক উঠবন্দী করাইছে। জমি কেড়ে লিয়ে এক তাবেদ'র 
দিয়। ক্ষেতি করাইছে।, অন্ত চরিজ্ম সোমরাব বাড়ি ছিল “বাংল!-বিহার বর্ডার 
সীমানা? ৷ চিত্বরঞ্জন কারধানার প্রয়োজনে একদিন বুলডোজার দিয়ে তাদের 
বাড়ি ঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়' হয়ু। প্রতিবাদে তারা অনেক মারে, 
অনেক মরে! তারপর একদিন '“বাপদ্াদামায়ের স্মরণে তিন-তিনট! মাটির 
পিদ্দিম' জালিয়ে এক চা-বাগিচার ঠিকাারের সাথে পাড়ি দেয়। “তা সিধানেও 
যুদ্ধ ইখানেও যুদ্ধ । আমার কপালে স্বখটা নাই। ইউনিয়ন করলম। মোর্চা 
বনাইলাম, তে। আমাকে দেগে দিল হটাবাহার ৷ ছাড়লম বাগিচা, ধরলম জমিন, 
তে। ফিরভি সেই উঠবন্দী-_ছুনিয়ার হটাবাহার । মনটো! খুব ছুধাইল। দুনিয়ার 
আমি ঠিকই বটে, কিন্তুক আমার কোন দুনিয়া নাই । ভাবতে ভাবতে মনটাক 
সমবাইলম--ই একট! মস্ত ঠকবাজি। আমার দুনিয়াটাক আমাকই বনাইতে 
হবে। 

অঞ্চল জুড়ে সশস্ব আন্দোলন শুরু হয়েছে ; কমরেড প্রভাত মজুমদারের 
নেতৃত্বে। আর মিলিটারিও মাঠে নেমে পড়েছে, গোলি চালাও মারনেকে লিয়ে? 
আদেশ নিয়ে। এ সময়ে রাজনৈতিক কর্মীদের এক [িটিংএ বিপ্লবী ৩ (ক)-কে 
বলতে শুনি, 'আরিবাসী ভূমিহীন চাষী ও বর্গাফারদের জমির লড়াই আজ জন- 


৮৯ 


গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে গ্রাগ্রসর হয়ে একটা বৈপ্লবিক গুণগত বৈশিষ্ট্যের 
সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের গল! টিপে মারলে শুধু জনসাধারণের উপরেই নয়_বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের উপরও আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।* বিপ্লবী ৩ নং 
বলেছেন, 'শোধনবাদীদের চোখ দিয়ে পোড়াবাড়ির ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের 
জমির লড়াইকে বিচার করে আমাদের রাজনৈতিক হঠকারী সাব্যস্ত করলে পার্টি 
নেতৃত্বের উপর-_ধারা অনিবার্ঘভাবে জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
পিছন থেকে ছুরি মারছেন, তাদের প্রতিও--আর আমাদের আস্থা রেখে চল৷ 
সম্ভব হবে না।” উত্তরে বিপ্লবী ২ নং বলেছেন, “কমরেড কিছু মনে করবেন না। 
এই বৈপ্রবিক চেতনা-__যেটা লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে থেকে 
অনেক আয়াসে বহুদিন ধরে আয়ত্ত করতে হয়-_-পোড়াবাঁড়ি, জঙ্গলবাড়ির এই 
সহজ সরল আদিবাসীরা সেই চৈতন্যবোধে উদ্বদন্ধ হয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের ডাক 
দিয়েছে, একথা আমি অস্তত স্বীকার করি না। এতে করে আমার মনে হয়-_- 
দেশের বড় বড় জোতদার ও“ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ভূমিহীন চাষী ও 
বর্গাদারদেব এই ন্তাষ্য জমির লড়াইকে বানচাল করবার স্থযোগ পাবে । বিপ্লবী 
৩ নং তৎক্ষণাৎ এই ব্যাখধাকে 'সংশোধনবাদ' বলে অভিহিত করে। 

১৯৬৮-তে 'তরাই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের বিপোর্টে কানু সান্তালের 
বক্তব্যের নাট্যর্ূপ যেন উক্ত সংলাপগুলি। কৃষকদেব সশস্ব আন্দোলন শ্ররু 
কর! বিষয়ে সি. পি. আই (এম. এল )-এর সঙ্গে সি. পি. আই 4 এম) এবং 
অঙ্জের নাগি রেড্ডগোষ্ঠীর সঙ্গে মতভেদের বিষয়টি বু আলোচিত। উক্ত 
রিপোর্টে'কানু সান্তাল লিখেছেন, “ভরাইয়ের কৃষকদের সশন্্স সংগ্রাম জমির জন্যে 
নয়, রাইট ক্ষমতা দখলের জন্যে ।.--বুর্জোয়। দলগুলিও সংবাদপত্র থেকে শুরু করে 
তথাকধিত মার্কসবাদী দল পর্যন্ত সকলেই একই কথ! বলছেন যে জমির জন্তে 
তরাইয়ের কৃষকদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত কিন্তু কৃষকদের সশত্্ করে তোল। 
ও অন্যদের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া, আসলে তাদের ভূল পথেই টেনে নিয়ে 
যাওয়া । (১৫) আর ১৯৬৯ সালে নাগি রেডিড শ্বয়” এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
সি. পি. আই (এম. এল ।-এর সঙ্গে তার মতপার্থকোর বিষয়টি বিবৃত করেন। 
তার মতে, সশস্ব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনবুদ্ধ শুরু হয় সরকারী অত্যাচার 
এসং জধিদারের গুগার ছ্ছাক্রমণের প্রতিরোধ থেকেই । জনগণের এই* প্রতিরোধ 
থেকেই প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠবে । অথচ, তীর মতে, সি. পি. আই 
(এম. এল ) যেখানে গণআন্টোলনের অন্তিত্ব নেই, সেখানেও তার! গ্রাতিরোধ 


বাহিনী গড়তে চায়। তদুপরি জনযুদ্ধ সর্বদাই আক্রমণাত্মক হওয়ার পরিবর্তে 
প্রতিরোধাত্মক হয় । আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জনগণ জমিদারের গুণ ব1 
সরকারের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে তার! তৈরি 
করতে পারবে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী । (১৬) গলে! সাগরে" নাটকের বিপ্লবী 
২নং-কে বলতে শুনি, “স্থান-কাল-অবস্থ৷ অস্বীকার করে অতিবিপ্রবী সন্ত্রাসবাদী 
নির্দেশে দেশের জনসাধারণের মহা! অকল্যাণ করা হবে । তাই আপনাদের কাছে 
আজ আমার এই বক্তব্য যে, জমির লড়াইকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখুন। জমির লড়াইকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাবাৰ 
ূর্বমহূর্ত পর্যস্ত জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দদ্ধ করুন ।, 

এরপর জোতদ্রারের লোকের! পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে সশশ্ব সান্ত্রীদের । 
লড়াইয়ে পরাজিত আদিবাসীরা পালিয়ে আশ্রয় নেয় জঙ্গলে । তারের ফেলে 
যাওয়া ঘরের আউিনায় সৈনিকের! তাবু গাড়ে। বিভিন্ন এলাকার সংগ্রামী 
জনতার সঙ্গে যোগাযোগ বিাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর এই যোগাযোগ রক্ষার 
গুরুত্বপূর্ণ কালে স্বভাবতই এগিয়ে আসে নেত! প্রভাত মজুমদারের স্ত্রী কালন্দী। 
তারপর একসময় বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কর্মীর! কাধে করে তাড়া তাড়। 
পোন্টার বয়ে নিয়ে যায় । আর অন্তর্দিকে মাইকেল বিলহন, সোমরা ও অন্যান্ত 
কুলি-কামনরা কালিন্দীর মৃতদেহ বহন কবে আনে । প্রভাতদা"র পরিবর্তন 
পরিশক্ষিত হয়। তার জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন ছিন্নভিন্ন। এর 
পরই শোনা যায় তার আত্মকথন . “এ হয় ন! কালিন্দী, তৃমি সামনে থাকতে 
আমি সেদিনও চিনতে পারিনি, আজও চিনতে পারছি না। তুমি জঙ্গলে যাও । 
লড়াইয়ের এখনও অনেক বাকি ।, 

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের রাজনীতিক চিত্রণ মেলে অনল গুপ্তের 
“রক্তের রং (১৯৬৬ ) নাটকে । (১৭) জ্রোতদার দৌলত রায়কে জোর করে 
বানিয়ে দেওয়। হয় “জাতীয়তাবাদী সোসালিস্ট পাটি”র নেতা এবং সমাজতন্ত্রবাদের 
বুলি তাকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়। আর সে তধন চিৎকার করে গল। কাটায়, 
খুন করে ফেলেগা, চাষাগুলোকে ঠাণ্ডা করে ফেলেগা, দেখ লেগ! হাম দৌলত 
রায় হ্থায়, জে. এস. পিক! নেতা" । আর আসেন কলকাতা থেকে একদল মন্ত্রী। 
“তারা আরে! মজার লোক। কমিউনিস্ট পার্টির মুখোশ এদের মুখে । আমাদের 
সমিতির সংগঠন, তার ভালোমন্দের জন্তে কথায় কথায় জীবনটাই এরা বসর্জন 
দিয়ে ফেলেন” . বড় বড় মন্ত্রী তো, কাজেই চোখ বড় বড় করে বলেন, ুক্তত্রপ্ট 
সরকার, জমি চাইছ, সে কি, তোমরা যে সব উগ্রপন্থী হয়ে গেছে কমরেড ।” 


৯১ 


উত্তরে কৃষক অর্জুন বলে, “কমরেড কাছ সান্তাল, কমরেড জঙ্গল সাওতাল আর 
আমর! সব এধানে নাকি আমেরিকার গুধচর হয়ে গেছি। আর ওদিকে কৃষক 
ল্যাতা! মন্ত্রী হলেন । মন্ত্রী হয়েই দশটা কৃয়ক মেয়েকে বাচ্চাসহ গুলিতে শ্তইয়ে 
দিয়ে সাচ্চা কমিউনিস্ট সাজলেন গিয়ে কলকাতায় বিধান সভায় । খুব শিগগির, 
খুব শিগগিরই রাইফেলগুলে! চাই আমাদের সব্বার হাতে । আমাদের হাতের 
টিপগুলোও ওর! দেখুক । ভোটের বাকের দালালর! দেখুক জমির লড়াই-এব 
সময় কখন হয়।' অন্তদ্দিকে তধন জে, এস পির মুখোশ এঁটে দৌলত রায় 
কৃষকদেব জমি কাড়তে ব্যস্ত। তার পেছনে থাকে গুণ ও পুলিশ। কিষাণ 
যধন বলে, *১৯৫১-এর পার্টর বণকৌশলগত লাইনে পরিষ্কার নির্দেশ ছিল 
ভাবতের মত বিশাহা দেশে যেখানে শতকরা ৮* ভাগই কৃষক আর অর্থ নৈতিক 
অবস্থা আধা-সামস্ততাস্ত্রিক ও আধা-ওঁপনিবেশিক , সেখানে চীনের অভিজ্ঞতা 
থেকে পাওয়া কৃষকদের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধই হচ্ছে বৈপ্লবিক আন্দোলনেব একমাজ্জ 
অগ্টু, তখন নেত1 একে “হঠকারীবাই পার্ট লাইনকে এভাবে বিকৃত করেছে' 
বলে ওদেব প্রতি আক্রমণ চালান । এই একাঙ্ক নাটকে এভাবেই উপস্থাপিত 
হয়েছে সি. পি. আই (এম)ও সি. পি আই (এম. এল)-এর সমকালীন 
রাক্গনৈতিক বিবোধ ও বিতর্ক। এবপর জ্োতদার দৌলত রায় গুণ্ডাবাহিনী 
নিয়ে আক্রমণ করেছে কিষাণ মাঝিদের। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধে তারা 
পরাজিত হয়। 

উৎপল দত্ত বচিত ও অভিনীত “তীর' নাটকটিতে ( পাওুলিপি, প্রথম অভিনয় . 
১৯৬৮ ) নকশালবাড়ির কুষকদের সশগ্থ আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত 
হয়েছে । " নকশালবাডি আন্দোলনের অন্যতম মূল বক্তবা “অস্ চাই? কানা 
নয়, প্রার্থনা নয়, যঙ্্ণার প্রকাশ নয়, অস্থ চাই” নাটকের চরিজ্রদের মুখে বারংবার 
উচ্চারিত হয়। আর এ-আন্দৌোলনের ফলে দেশের বিভিব্ন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর 
মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া! হচ্ছে তা বোঝাবার জন্তে যে একটি বিজ্ঞপ্তি ধরনের পৃ 
সাজানে। হয়েছে, তাতে ধনিক, মন্ত্রী, বিদেশী পুঁজিপতি, অভিজাত, সংবাদপত্র- 
ষালিক ইত্যাদি 'বিদ্ধপভাজন” ও শ্মপিত” বাক্তিবর্গের সঙ্গে 'সরকারী' পার্টির 
প্রতিনিধিকেও রাখ! হয়েছে এবং পরপর কয়েকটি খোপে এদের আবক্ষ 
উপস্থিতির পেছনে যে পরিকল্পনা! আছে তার লক্ষ্য এটাই বোঝানো! ষে নয়া 
সংশোধনবাদী, 'সরকারী' পার্টিও আসলে ওদেরই দলতৃক্ত ; তার! মূখে বিপ্লবের 
কথা বললেও আসলে পুঁজিপতিগেরই পোষকতা৷ করছে; মাওবাদী তত্বের 
প্রতি যে লাস্থ! ও বিশ্বাসে নকশালবাদীরা প্রেদীচরিজ নির্ধারণ করেছেন ব! সশস্ত্র 
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কষক আন্দোলনের পথে এগিয়েছেন, তাঁর যথাযথ উপস্থাপনায় নাট্যকার 
এখানে সোচ্চার । নাটকে বনের মধ্যে দেবী কমরেড যেখানে মাক্সবাদ ও 
মাওবাদের ক্লাস নিচ্ছে, সেখানে একটি চরিজ্র বলছে, “যাদের হাতে পৃথিবীর 
সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আছে, তাদের সঙ্গে নিরন্তর হয়েও লড়াই কর! যায়, 
জেতা যায়, উপযুক্ত অস্ত্রের বা অবস্থার জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করার 
দরকার হয় না। ভিয়েতনামে মানুষগুলো লড়ছে কি করে? শ্রেণীশত্রদের 
প্রতি তীব্র ঘ্বণা ও ক্রোধের প্রকাশ এ-নাটকে স্পষ্টতই প্রতিফলিত। এই 
নাটকেই আছে, কারিগরের রাগ ও ধৈর্ধচ্যুতির ফলে তীরের ফলাগুলে| ঠিক 
সমান হচ্ছিল না, সে ফলার তিনটে কোণাকে তিনজন শ্রেণীশত্রর--জোতদার 
সত্যবান সিং, তার ছেলে জীমৃতবাহন ও পুলিশের--তিনটি মাথা ভেবে নিয়ে 
খুবই ক্রুদ্ধ মেজাজে পিটিয়ে যাচ্ছিল, ফলে অবশ্য ফলার ধারগুলো। বেচপ হয়ে 
পড়ছিল। তবু এই তীরের ওপর নিতর করেই নকশালবাড়ির কৃষকেরা “মুক্ত 
অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন আর শেষ দৃশ্টে পুলিশ পক্ষের পরাজয় উক্ত 
আন্দোলনের পরিণাম হিসেধে উপস্থাপিত হয়। অবস্ত ইতিপূর্বে জোতদার 
সত্যবান সিং-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত কৃষকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছে, সায়গন থেকে মিলিটারি এক্সপাট এসেছে, পুলিশ অফিসারের তথাকথিত 
বীরত্বের অনেক ঘটনা ঘটেছে । দেখানো হয়েছে জোতদার সত্যবানের নান! 
কুকীতির চিত্র; যথা সে তার কর্মচারী বৃক্ষবাবুকে দিয়ে কষকদের পাওন! টাকা 
ফাকি দিয়ে ধণের অঙ্ক বাড়িয়ে তাদের জমিজম! ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছে, যে 
রত্বেশ্বরী তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, মামল! করে তার ভিটেমাটি 
দখল করতে নত্যবানের বিন্দুমাত্র কু! নেই, ইত্যাদি। এই সত্যবানের রক্ষিতা 
বিমোহ্বরী আবার বিপ্রবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলে। নাটকের 
অন্ততম প্রধান চরিত্র হুকর! টুড়ু এখানে নাটকের সুত্রধার, ষে একই সঙ্গে চরিক্ত 
এবং চরিস্ত্রাভিনয়ের বাইরে এসে ঘটনার সঙ্গে দর্শককে সংযুক্ত করেছে । 

জোছন দস্তিপারের নাটক “আজকের ম্পার্টাকাস' (পাওুলিপি ; প্রথম 
অভিনয় কাল; ১ আগস্ট, ১৯৭৭) শহরাঞ্চলে নকশালবাদী রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপের প্রেক্ষিতে লিখিত। মধ্যশ্রেণীর দুই শিক্ষিত যুবক আনন্দ ও 
অনিরুদ্ধ একই বিশ্বাসে ও চেতনায় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। পুলিশের 
নিষ্ঠরতম অত্যাচারের মধযোও আনন্দ বলছে, 'চোখ ৫ক্ষলে গোটা! দেশটার দিকে 
তাকান। দেখবেন দ্বেশের ৬৫ ভাগ মান্তুষ ন! খেয়ে আছে। কোটি কোটি 
ছেলে বেকার । তাদের সামনে কোনও ভবিষৎ নেই। মা অভাবে নিজের 
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ছেলেকে বিক্রী কোরছে। বাপ বিষ খাইয়ে সবাইকে শেষ করে দিচ্ছে। 
তারপর তার৷ পার্টির নির্দেশে একের পর এক খুন করে । ইনফরমার সন্দেহে স্কুল 
মাস্টার প্রফুল্ল মাইতি থেকে শুরু করে চোরকারবারী ভগবতীপ্রসাদদ পর্যন্ত । 
পার্টর প্রতি আনন্দের আম্গত্য শেষ পর্যস্ত অটুটই থেকে যায়; কিন্তু অনিরুদ্ধের 
' মনে এই 'খিতমের' রাজনীতি বিষয়ে কি-কেন প্রশ্ন ওঠে । তাই আনন্দ যখন তাকে 
জিজ্ঞাস। করে, “আমি জানতে চাই প্রহুল্পবাবু পুলিশে খবর দিয়েছিল কিন! ।, 
তখন অনিরুদ্ধ বলেছে, 'তৃই যে ভাবে খবর দেওয়ার কথ! ভাবছিস, আমি বলবো 
উনি ধরাবার ইচ্ছেয় খবর দেননি, উনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ছেলেগুলো 
বদি পুলিশের ভয়ে সৎপথে অর্থাৎ ওনার বিশ্বাসে যেটা সংপথ, সেই পথে ফিরে 
আসে ''উনি যদি সত্যিই ইনফর্মারই হোঁতেন, তাহলে মানব প্রলয়ের মৃত্যুর খবর 
শুনে উনি এ রকম জীতকে উঠতেন না, বারবার আক্ষেপ করে বলতেন না৷ যে 
তিনি শিক্ষক হয়ে তারই নিজেব ছাত্রদের মৃত্যুর কাবণ হয়ে দীড়িয়েছেন 1 সেপ্ট 
জোসেফ স্কুলে আগুন লাগাবাব প্রসঙ্গে সে বলেছে, “পরে ভেবেছি বাধা দিলে 
সত্যি আমি ভালো! কাজ করতাম। মধ্যবিত্ত বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করিস কত 
কষ্ট কবে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের আশা 
কি? যদি ছেলেটা পাস করে একট! চাকবী পায়, তাদের খুঁড়িয়ে চল। সংসারট। 
হয়তো! ্রাড়াতে পারবে 1 পবিণামে অনিরুদ্ধ পার্ট কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক, 
পুলিশের ইনফরমাররূপে চিহ্নিত হয়েছে। এবং তারই এক কমরেড তাকে 
খতম করেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সে বলেছে, “তোমরা! বিপ্লব ধাঁধবে? কে 
তোমাদের শত্র, কে তোমাদের মিত্র, তোমর! জানে! না৷ কাকে সঙ্গে নিতে হবে, 
কাকে বাদ দিতে হবে, সে ধারণ তোমাদের নেই। যে পথে পার্টি চলেছে, 
দেশের এতবড় মেশিনারী সবাইকে টিপে মারবে । "ভবঘুরে ছেলেদের একটা 
অংশ যে লড়াইয়ে খাকধে আমিও স্বীকার করি। কিন্তু ওদের পরীক্ষা কবাব 
কোন চেষ্ট! নেই, সচেতন করার জন্তে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এ-পথে 
এস্টাবলিশমেণ্ট হাজার বেনোজল ঢুকিয়ে দেবে । সের্দিন তার! মাথ! চাড়া দিয়ে 
উঠবে, সেদিন শ্বামি-তুমি ভেসে বেরিয়ে যাবো । তারপর আনন্দ গুলিশেব 
হাতে ধরা পড়েছে। আর পেনুহূর্তে সে ম্প্ই উচ্চারণ করেছে, “আমি মরতে 
পারি, কিন্ত আবারও আঁমি ফিরে আসবে1।? 

কিন্তু এই ট্র্যাভিশনাল বাম-আশাবাদের সমাপ্তি সত্বেও এই নাটকে কার্যত 
গুরুত্ব পেয়েছে অনিরুদ্ধের . সমালোচনা । এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের 
আওতায় বেড়ে ওঠ। আনঙ্গের মায়ের হাহাকার । ছেলের জামায় রক্তের দাগ 


৯৪ 


আর খুন কর! দেখে ম! কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছেন, “আমার সব যেন শেষ 
হয়ে গেল। আমার এতদিনের কষ্ট করে বড় কর! গাছ ফুল দেবার আগেই 
ঝরে পড়ে গেল। তারপরও অবস্থা মায়ের আশা থাকে, যে ছেলেকে দূরে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, “সে গাছে ফুল ফুটবেই'। তুলনামূলকভাবে আনন্দ, যে 
বিশ্বাস-চেতন। থেকে নকশালপন্থী হয়, খতম? করে, তা ষেন বহুলাংশে অব্যাখ্যাতই 
থেকে যায়। 

মনোরঞ্জন বিশ্বাস-এর নাটক 'পদাতিক' (প্রকাশকাল ? ) এক গ্রাম বাংলার 
কাহিনী, যেখানে সামস্তব্যবস্থার প্রতিনিধি জোতদারের শোষণে জর্জরিত কৃষকের! 
একদিন প্রবল আক্রোশ ও “শ্রেণী ঘবণায়' বিদ্রোহ করেছে। যে মৌলিক সমন্তা 
ও সঙ্কটের কার্য কারণন্ুত্রে নকশালবাদী রাজনীতির জন্প ও অগ্রগতি, সেই গরীব 
ও ভূমিহীন রুষক জীবনের চিত্রণের মধো দিয়ে নাট্যকার দেশের সর্বাপেক্ষ। . 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার দিকে বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। অন্ত 
একটি নাটকের চতুর্থ প্রচ্ছদে নাট্যকার নিজেই তাঁর 'জবানবন্দী”তে লিখেছেন, 
জমির সমস্ত! ন। বুঝলে কেউ ভারতীয় বিপ্লবকে বুঝতে পারবেন না । নকশাল- 
বাড়ীর সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধকে না বুঝলে কেউ বিপ্লবের কাজ করতে পারবেন 
না। শিল্প সাহিত্যেও বিপ্লবকে আয়ত্ব করতে পারবেন ন। 1 (১৮) এ নাটকের 
ঘটনাবলীর বিল্তাস এই প্রকার : কোন এক পৌন সংক্রান্তির বিকেলে ভাগচাষী 
কান্ত সর্দারের বউ ঘখন নতুন ধাঁন ঘরে উঠবে এই আকাঁ্কায় সমস্ত উঠান জুড়ে 
লক্ষ্মীর পা আঁকছে, মঙ্গলঘট বসাবার মায়োজন করছে, তখনি এসে দাড়ায় 
ক্ষেতমজজুর ভীম। ছুদিন তার খাওয়া জোটেনি; সারাদিন তাকে খাটিয়ে 
জোতারের গোমস্তা 'তাকে মজুরী না দিয়ে তাড়িয়েছে। এখন ও কাস্ত-র 
কাছে “একপালি' চাল কর্জ চায়। কিন্ত এ-বাড়িতেও তখন চাল বাড়প্ত, এরা 
অপেক্ষা করছে কখন বাড়ির কর্ত৷ বান্ত-র বাব। তারক সর্দার মাঠ থেকে ধানের 
গাড়ি নিয়ে আসবে । এমন সময়ে ছুঃসংবাদট| আনল রামু। সে কাস্তকে বলে, 
“গাড়ি বুঝাই দিয়ে ধান মানচেলাম । আমি ছেলাম ধানের মাতায়, তোর বাপ 
হাকাচ্চেলো। গাড়ি - খামার ছেড়ে গাড়ি যেই রাস্তা ধরেচে, অমনি কুথিকে কেই 
হালদ্রারের নোক এসে গাড়ির মাথা চেপে ধরে বল্লে'*"ধান নিয়ে যাচ্চ যে বড়-*" 
কান থেয়েচো**.শুধতি হবে না... । তোর বাপ বল্পে। সে আমি পরে হিসেব 
মতন মাপজোপ করে ঠিক দিয়ে আসব । তা! বলে কি.**দিন! পাওনা উন্থল না 
হলি এক কণা ধানও নিয়ে যেতি পাব! ন1...সেরেন্তায় চল। বাবুর ছকুষ-** |, 
খবর পেয়ে কান্ত ছোটে জোতদ্দারের বাড়ি। 


ওদিকে তখন জোতদার বৈষ্ণব হালদারের গোলাবাড়িতে ভাঁগচাষী অধর, 
নগেন, লতিফের ধান মাপা চলছে । এবং যথা নিয়মে ওজনে ও মিথ্যে দাদনের 
হিসেবে চাষী নিজের ভাগ বলতে কিছু পায় না। আরে দেন! থেকে যায় 
মহাজনের কাছে। আর তারক সর্দার দ্াদন না নেওয়া সত্বেও দানের মিথ্যে 
হিসেবের দায়ে ধালি হাতে পথে নেমে আসে । অধর বলে, "মানুষটা পাগল 
হয়ে বাবে। আমরাও যাব। তবু আমাদের দাদন শোধ হবে না। জান 
ছেলে মেয়ে শুধু কানচে খাই খাই করে। বৌটে হাত গুটিয়ে বসে আছে 
রান্নাঘরে । কি চড়াবে তার ঠিক নেই। তাদের পেচ দিয়ে ধানগুস্থ নিয়ে 
এইচি | আনতি দেবে না। বস্তা আঁকড়ে ধরে থাকে । বৌটারে নাতি মেরে 
ফেলে দিয়ে 'এইচি। কুন কতা! কানে নিইনি। কিনা দিনা শোধবে!। 
হল না। আমার দাদনের দিনা শোধ হল না। যে দিনা আমার সেই দিনাই 
রয়ে গেল। আরও জড়িয়ে মলাম। নগেন জোতরাঁরের হিসেব সম্পর্কে বলে, 
কিন্ত এযে মিথ্যে । আমি য্যাতোবার এই কাগজের প্যানে চেয়ে চেয়ে দেঁকি 
আমার মনে নেয় আমি যেন যমের প্যানে চেয়ে আছি।” অধর বলে, “এ যমের 
হাত গিকে আমাদের নিস্তার নেই । ঘরের মদ্দি যম বসে আচে বাচব কেমন 
করে! এরপর দ্রাদন ইত্যাদির মিথ্যে হিসেব দেখিয়ে জোতদার চাষীর সমস্ত 
ধান নিয়ে নেওয়া নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথ' কাটাকাটি ও পরিণামে জোতদার 
চাষীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর এক কর্মচারীকে বলে, 'নগেন 
অধর, লতিফের নামে তিনশো! টাক! করে কর্জ লিখুন । গেল হৃ্ধনের পিছনের 
তারিখ দিয়ে। দাদনের, দরুণ লিখুন আরও এক বিশ ধান। গেল সনের 
ভাদ্দর প্লাসের তারিখ দিয়ে (অশ্বিনী লিখলেন )। কালই সদরে গিয়ে কোর্টে 
তিন চারটে ধারায় নালিশ ঠকে দেবেন । বড় দ্ারোগার আসার কথ! আছে 
তাকে বলে সব ঠিক করে রাখব। এভাবেই গ্রামাঞ্চলে গরীব ও তৃমিহীন 
চাষীর ওপর শোষপ-শাসন বজায় রাখবার জন্যে জোতদার-পুলিশ সম্মিলিত হয়। 
গ্রামাঞ্চলে তখন জোতদারের আড়ৎ আক্রমণ করে ধানচাল লুঠ করে গরীবদের 
মধ্যে বিলিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে । 

কান্ত খন জোতদারের বাড়িতে এসে পৌঁছয় বাবার খোজে এবং সমস্ত 
খান কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তখনই জমিগ্লারের গুত্ঁরা তাকে 
আক্রমণ করে বেধে চীনতে টানতে নিয়ে বায়। এবং তাকে খুন করে। বে" 
চাষীরা এই খবর কান্তর বাব! তারক সর্দারকে দিতে এসেছিল তারের একান্ত 
আপনজনের মৃত্যুতে, তার! সেদিন কাদেনি। লক্ষণ বলেছিল, “শামর! জানি, 


উষ্ 


আমর! জানি অত্যাচার কি, উৎপীড়ন কি, ছুঃখ কি...যন্ত্রণা কি... । তাই 
আপনাকে বলব আমর|। কেউ কীাদব না। আমরা কান্নাকে প্রতিশোধের 
আগুন করে তুলব। আমর! চোখের জলকে ঘ্ণার আঘাত করে তুলব যতদিন 
পর্ধস্ক ন! হত্যাকারীকে আমর! সম্পূর্ণ নিমূল করতে পারছি।, প্রতিশোধের 
কঠিন প্রতিজ্ঞায় বীর স্বামী কান্তর স্ত্রী আশ! পিঁথির সিন্দুর মোছে ন1। 'লাল 
পার্টি'র কর্মী হিসেবে যোগ দেয় সংগঠনে ৷ পার্টির মাধমে সংগঠিত হয় গ্রামের 
কষকেরা। জোতদারের অত্যাচারের অবসান ঘটাবার একমাজ্জ প্রতিজ্ঞায় । 
তারপর একদিন তারা "মাক্রমণ করে জোতদার বৈষ্ণব হালধারের গোলাবাড়ি। 
বৈষ্ণবকে বেঁধে রাখে থামের সঙ্গে | তাকে কি শান্তি দেওয়! হবে এই আলোচনার 
মধ্যেই আশা! তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গল! টিপে ধরে । আর তথনি ঘটনা- 
স্থলে এসে যায় পুলিশ । গর্ভবতী আশাকে পুলিশ বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 
মারে। কান্তর ভাই পার্টির কর্মী নবকে মারতে মারতে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ 
নিয়ে যায় বাড়িতে তার বাবা তারক সর্দারের সামনে ! তখনে! সে চিৎকাব 
করে বলছে, গরীবির পার্টি লাল সালাম__লাল পার্টি লাল সালাম-_-কমিউনিস্ট 
পার্টি লাল সালাম ।' পর পর শার বুকে বেধে তিনটে গুলি। আর তখনি, 
একের পর এক ছুই পুত্র, পুত্রবধূর হত্যায় শোকার্ত তারক সর্দার উঠে দাড়ায়, 
'ইবার আমর! মারব । তবে শোন--শোনরে রক্তথেকো! পিচাশের দল-_তুরা 
আমার ছেলেদের রক্ত খেইচিস-_আমার বউমার রক্ত খেইচিস-_ আমার হ্থংসার 
ভেঙে ছারধার করিছিস, ইবার তোদের বুকির রক্তে শেষ প্রতিশোধ নোব?। 
মনোরঞ্জন বিশ্বাসের অন্য নাটক 'রণক্ষেত্রে আছ" (ডিসেম্বর ১৯৭৬) চার 
নকশালবাদী যুবকের (শঙ্কু, অনুপ, নিখিল ও ফ্রোণাচার্য ) শিক্ষাঁজগত্, অ্রমিক- 
ক্কমকের বাস্তব জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্জিত বিশ্বাস, অঙ্গীকার, সংশয় 
ও অপরাজেয় সংগ্রামের কাহিনী । অন্থপ ছাত্র আন্দোলনের জঙ্গী কমা; নিখিল 
ওর বন্ধু, কিন্ত ওদের আন্দোলনে তার সমর্থন ছিল না। তাই ছাত্রদের দাবীর 
প্রেক্ষিতে অন্থপ যখন প্রিন্ষিপালকে ঘেরাঁও করার কথা বলে, তখন নিখিলই ওকে 
বাধ! দিয়েছে । তারপর যখন নিখিলের চোখের সামনে অন্থপের দাদা তপন 
নকশালবাদী রাজনীতিতে যোগদানের অপরাধে পুলিশের গুলিতে নিহত হল, 
“সেই রাত থেকে সেই যে নিখিল বদলে গেল, তাঁর ভয় ভেঙে গেল। দিনে দিনে 
ছুঃসাহসী হয়ে উঠল সে।' অন্থপ অন্ধকার কারাকক্ষে বসে বলে চলে, "তারপর 
থেকে দুজনে একসঙ্গে ছাত্র ফ্রপ্টে কাজ করছি-_ছ্থাত্র্দের দাবী দাওয়া নিয়ে 
ছাত্রদের এঁক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, গ্রতিক্রিয্নাশীল শিক্ষ! ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই 
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চালিয়েছি--বিপ্লবী প্রচার চালিয়েছি.*'কিস্তু ইতিমধ্যে--হঠাৎ একদিন আমাদের 
ইউনিয়ন গ্রেসিডেপ্ট সেক্রেটারীকে পুলিশ ডেকে ক্লাসরুম থেকে গ্্যারেন্ট করিয়ে 
দিলেন প্রিক্দিপাল। কার্যকরী সমিতির এগারজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বের 
করে দেবার আদেশ দ্িলেন। ছাত্রের আগুনের মতন জলে উঠল। আমর! 
ঘেরাও করলাম প্রিন্সিপালকে । ধর্মঘট স্থরু হল, পুলিশ এল, ব্যারিকেভ তৈরি 
হল, নিধিল ছুটে গিয়ে কলেজের মাথায় লাল বাণ উড়িয়ে দিয়ে এল। শশ্কু 
ছিল শ্রমিকষ্কণ্টের নেতা । সে দেখেছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেমন করে 
বিশুর মত একজন সংগ্রামী নেতা তৈরি হয়। নিজের মধ্যবিত্ব মানসিকতার 
জন্তে সে হয়তো! চাইত বিশুরা যেন সামনে না! আসে । কারখানায় স্ট্রাইক 
চলছে; সেদিন ম্যানেজারকে ঘেরাও কর! হবে স্থির ছিল। সেদিনই বিশুর বিয়ে 
হয় কমলার সঙ্গে । এই অজুহাতে শঙ্কু বিশুকে পার্টির সিদ্ধান্তের অজুহাতে 
কারখানায় আন্দোলনে সামিল হওয়! থেকে সরিয়ে রাখে । ফুলশয্যার রাতে 
কমল! মনে মনে স্বপ্ন দেখে, 'আমি নিজের হাতে (ঘর ) সাঁজাবে।। একপাশে 
একটা! তক্তপোষ, দুধের মতন সাদা বিছান। ধবধব করবে.**দড়ির আলনায় পাট 
পাট করে সাজিয়ে রাখবো কাপড় চোপড়...এককোণে একট। ছোট জলগৌকির 
ওপর চিক চিক করবে বাসন কোসন "রোজ সন্ধ্যেবেল! পা! ধুয়ে শুদ্ধ কাপড় 
পরে পিছুম জালবে1." সার! ঘর ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে দেখাব-'.মনে মনে বলব."'মাগে! 
আমার ঘরের সব আধার আলো! করে দাও সব আলো! করে দাঁও**'। এদিকে 
বিশ তখন ভাবতে থাকে, “আমাকে অত বোঁক। ভেবন| মিছরিলাল। বিশু 
মজুমদার অত কাচা ছেলে নয়। আসলে তোমরা আমাকে ভয় রুর। আমি 
বুবিনে না। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে এখানে এসে ঠেকেছি। আমি 
জানি শঙ্কুবাবু আমাকে এড়াতে চান। আমি যে বলেছিলাম মণ্ট, দাসকে ওর! 
তুলে নিয়ে গেছে.*.আমরাও ওদের এক দালালকে তুলে নিয়ে যাব"*তাঁতেই 
শঙ্কুবাবু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। জঙ্গী লড়াই দেখলেই উন পাশ 
কাটাতে চান। সব শাল! নেতাকে আমি চিনি। পার্টির নাম করে আমাকে 
সরিয়ে দেওয়।'' আমি বুঝি না ন1? তারপর কমলা ঘুমিয়ে পড়তেই বিশু 
ছটে চলে যায় কাঁরধানার সামনে । সেখানে তখন মিটিং চলছে। শঙ্কু বৃত! 
করছে। 

এ-সময়েই রাইফেল উচিয়ে পুলিশ ছুটে আসে । গুলি চালায়। শঙ্কুর 
মনে তখনো সংশয় । বলে, 'মাজ হয়ত কারুর মনে হতে পারে শোষক শ্রেণীর 
এই দ্বপ্য আক্রমণের জবাবে আমর! বোধহয় অপহায়...কোন উপযুক্ত জবাবই 
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দিতে পারছি ন।। কিন্তু তার! শুনে রাখুন, সমাজ পাণ্টাবার ইতিহাস হচ্ছে 
রতনের ইতিহাস । তখনই বিশু প্রশ্ন তুলেছে, রিক্ত নেবার ইতিহাস" নয় 
কেন? তারপরই সে ডাক দেয়, “কমরেডস, পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে_-ভয় 
পাবেন না। শক্ত হয়ে দাড়ান। হাতের কাছে.যে য| পাবেন তাই নিয়ে রুখে 
ধাড়ান। লোহার বড় ভাগ, রেঞ্জ য! কিছু আছে তাই দিয়ে আক্রমণ করুন|, 
বিশ্তু নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। 
এরপরই পুলিশ বিশুদ্বের বপ্ডি আক্রমণ করে। স্ত্রী কমলার সামনে বিশুকে হত্যা 
করে। আর সে-মুইর্তে সার! সি থিতে বিশুর রক্তমাখা কমল! আলোকিত স্বপ্নের 
ঘরের কথ! ভূলে দর্শকদের দিকে হাত বাড়ায়, ন।-__নাঃ-_নাঃ-_নাঃ_-ঘর না 
_ফুলশয)। না-_একটা অস্ত্র (টোপর ফেলে দিল ছুঁড়ে) একটা অস্্__ (দর্শকের 
দিকে চেয়ে) আমাকে কেউ একটা অস্ত্র দেবেন ?' 

দ্রোণাচার্য জেনেছিল গ্রামীণ কিঘানের মেয়ে ছুখীকে । রাইফেল হাতে সে 
আশ্রন্ন নিয়েছে দুখীদের বাড়িতে | ছুধীর দাদ! নগরবাসী ওকে আশ্রয় দিতে 
চায় না। দুখী কিন্তু ওকে কিছুতেই ঘর থেকে বেরুতে দিল না । দ্রোণ তখন 
বংলছে, 'আমাকে কেন ধরিয়ে দেবেন? আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তো আপনাদের 
কোন লাভ নেই'"*আমি আপনাদেরই মতন একজন। আমরাও বড় গরীব। 
আমার বাব! সার! বছর জমিতে খাটেন। তবুসারা বছর আমাদের ঘরে ভাত 
নেই_-আমাদের কোন জমি নেই। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আম লেখাপড়। 
শিধি_-আমি পাসও করেছিলাম । কলেজেও গিয়েছিলাম । আমার কেবলই 
মনে হচ্ছে -আমরা এত গরীব কেন _আমাদের এত অভাব কেন ?***এমন সময় 
আমাদের সামনে এসে ডাক দিলেন__-আমাদের পার্টি__গরীবের পার্টি স্বপ্ন 
দেখালে! বললে অস্ত্র হাতে উঠে দ্লাড়াও। সংগঠিত হও। জনগণকে জাগ্রত 
কর...দরিদ্র ' ক্ষকের মধ্যে বাহিনী গড়ে তোল । এ-লড়াই লড়ে গরীব কৃষক । 
তাঁদের লড়াই।' তারপর ছুখী ওর রাইফেলটা! লুকিয়ে রাখে । নগববাসী ওকে 
চলে যাবার পথ দেখায়। এক রাতের এই ঘটন! দুধীর মনটাকে দারুণভাবে 
পাপটে দেম। কোম্পানীর সঙ্গে ওর বিয়ের তারিখ ঠিক ছিল; কিন্তু ও বিয়ে 
করতে অস্বীকার করে। ফলে কোম্পানী সে-রাতের ঘটন! পুলিশকে জানিয়ে 
দেপ্ন। পুলিশ এসে কেবল ওর ঘর থেকে রাইফেল বের করেই ক্ষান্ত হয় না, 
ওকেও গুলি করে হত্যা করে। এ-কথ! বলতে বলতে অন্ধকার কারা কক্ষে 
প্রোণ বলে, "বিপ্লবের ঝড়ে! হাওয়। দুধীবালাকে উড়িছজে নিয়ে গেছে.""নিয়ে গেছে 
তপু বিশু নিখিলকে । সেই বড়ে। হাওয়। ডাক পাঠিয়েছে আজকে এই অন্ধকার 
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রাজির লেলে। বল...ধল তোর! কি উত্তর ছ্িবি তার। যদি বাচতে চাস” 
তো বিপ্লবের জন্তেই বীচ*"মরতে হয় মর বিপ্লবের মধ্যেই ।, 

নিথিলকে ইপ্টারোগেশনে নিয়ে গিয়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে পুলিশ তার কাছ, 
থেকে সংগঠন, পরিকল্পনা ইত্যাদি জেনে নিয়ে আবার সেলে পুরে দেয় অন্তদের 
একই ভয় দেখিয়ে কথ! আদায় করতে সাহায্য করার জন্তে। তারপর পুলিশ 
যখন আবার ফিরে আসে. তখন সকলে একযোগে পুলিশ অফিসারের ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ে । অফিসারের গুলিতে দ্রোণ নিহত হয়। অনুপ শঙ্কু নিখিল 
সেল থেকে বেরিয়ে যায়। জেলের ভিতরে তখন পাগলা ঘটি, চিৎকার, গুলির 
শক শোনা যায়। আর তখনই শোন! যেতে থাকে কমলার কণঠন্বর, “আমাকে 
কেউ একট! অস্থ দেবেন? একটা অস্ত্র'*আমায় একটা অস্ত্র দিন***একট! অস্ত্র 
দিন... 1, 

অমল রায়ের একাঙ্ব নাটক 'আট জোড়। খোলা চোখ" ( অভিনয় ) 
বারাপাতের গণহত্যাকে কেন্দ্র করে। ২০শে নভেম্বর ১৯৭*-এর সকালের 
খবরের কাগজ থেকে জানা যায় যে আগের দিন রাজে বারাসাত মহকুমার 
( চব্বিশ পরগন!| ) কয়েক ম'ইল জুড়ে এগার জন ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়! 
গেছে । এর! সকলেই নকশালপন্থী ছিলেন। এদের আটজণকে নিয়ে এই 
নাটক । নাটকটির নাম নেওয়। হয়েছে নবারুণ ভট্রাচারধের অতিধ্যাত কবিতা 
'এই মৃত্াউপত্যকা আমার দেশ নয় থেকে এবং এ কবিতার বিভিন্ন অংশ 
নাটকটিতে ধারংবার উচ্চারিত হয়েছে। বলা চলে, দুল বক্তব্যের বাহণ 
হিসেবেই যেন কবিতাটি ধবে আছে সমগ্র নাটকটিকে। কবিতাটির কয়েকটি 
লাইন: "্য পিতা সম্ভানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়।আমি তাকে ঘ্বণা 
করি__/যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে।মামি তাকে ঘুণ। কবি_1 যে 
শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানী প্রকাশ্ত পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না/ 
আমি তাকে দ্বণ! করি--/আটজন মুতদেহ/চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে/আমি 
অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছি/আটি জোড়! খোলা চোখ আমাকে ঘুষের মধ্যে দেখে/ 
আমি চিৎকার করে উঠি এই মৃত্যু উপত্যক! আমার দেশ ন/এই জল্লাদের 
উৎসরমঞ+্ আমার দেশ ন।'এই রক্রন্াত কসাইখানা! আমার দেশ ন1।'(১৯): 
বারাসাত হত্যাকাণ্ডে নিহতদের যে আটজনকে নিয়ে এই নাটক, তাদের মধ্যে 
যতীন দাস ছিপেন টেক্সঘ্যাকোর বয়লারের শ্রমিক এবং ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ 
হুৰার পর মি পি এম এ যোগ দেন, কিন্ধকু তিনি "পার্টির কাজবর্মে-চাল চলনে' 
সন্থুষ্ট থাকতে পারেননি, এমন সময় 'তরাইয়ের জঙ্গলে কৃষকের হানুয়ার ফলাক্ক 
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জেগে উঠল তেলেঙ্গানা! কাঁকন্বীপ হাঁজং বিদ্রোহের উত্তরাধিকার এবং তিনি 
খুঁজে. পেলেন তার পথ) শঙ্কর চ্যাটার্জী ইউনিভাপিটিতে প্রাণীততবে এম এস. সি-র 
সাত ছিলেন; স্বপন পাল বি. এস. পি পড়তেন? জমীর মিত্র লিখতেন কবিতা 
ও গান, নিজের “মধ্যবিত্ত বাবা-মার চোখের জল মোছাতে সমাজটাকে পাণ্টাবার 
কাজে আত্মনিয়োগ” করেছিলেন ; আর অরুণ দাস ছিল মাত্র ক্লাস নাইনের 
ছাত্স। 

নাটকে শ্রমিক যতীন বলেছেন, গত কয়েক বছরে আমাদের হয়ত মাইনে 
বেড়েছে, কিন্তু আমাদের ঘরের অভাব ঘোচেনি, প্রতিদিন আমর1-_-মজুরের! 
গরীব থেকে আরে! গরীব হচ্ছি। আসলে ষতদ্দিন বড়লোকেব রাজত্ব থাকবে, 
জোতদার-মহাজন আর মিল মালিকদের রাজত্ব থাকবে, ততদিন আমাদের ওপর 
শোষণ চলবে, অত্যাচার চলবে_ নে সরকারে যেই থাকুক না কেন! তাই 
বন্ধগণ আজ যদি আমাদের বাচতে হয় তবে এই পচাগল। সমাজ বাবস্থাটাকে 
পান্টে দিতে হবে, মালিকবাজেব জায়গায় কায়েম করতে হবে চাষী মজুরের 
রাজ। আব তার পথ বিপ্রবেবপথ--সশস্ব সংগ্রামেব পথ। ভোটে মন্ত্রী বদল 
হয়, কিন্ত শোষণেব অবসান হয় না। বুলেটেব জবাব ব্যালটে দেওয়া যায় না, 
তা" বুলেটেই ফিরিয়ে দিতে হয়৷ কেউটে সাপকে হরিনাম শুনিয়ে বৈষ্ণব 
বানানে! যায় না। লাঠিব ঘায়ে তাব মাথাট! গুডিয়ে দিতে হয়। মার্স 
বলেছেন _“বলপ্রয়োগই িপ্রবেব ধাত্রী 1” লেনিন বলেছেন--"সশস্স সংগ্রাম 
ছাড়া 'শোষিতশ্রেণীব মুক্তি নেই ।” স্তালিন বলেছেন_-“বিপ্রব কবতে হলে 
তিনটে জিনিস দবকাব-_ প্রথমতঃ ন্পশন্থ, দ্বিতীয়তঃ অস্তরশত্্, তৃতীয়তঃ এবং 
বাববার বলছি, অস্থশন্দ1” অমাদেব যুগের লেনিন চেয়াবমাান মাও তাইতো 
বলেছেন _“বন্দুকেব নল থেকেই বাজনৈতিক ক্ষমত! বেরিয়ে আসে" বন্ধুগণ 
_আজ নকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলাম পর্যন্ত বিপ্লবের যে স্কলিঙ্গ জলে উঠেছে, 
আমাদের তাকে দাবানলে পরিণত করতে হবে ।? যতীন কানাইয়েব সঙ্গে অন্য 
সকলেই শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে থাকে, মধাবিত্ত শ্রেণী থেকে আস! 
বিপ্লবীদের শ্রমিকদ্বে সঙ্গে একাত্ম হবার” একাস্ত আকাজ্ষায়। শঙ্কর গ্রামের 
কষকদের মধ্যে কাজ করতে আগ্রহী । চলে যেতে চায় গ্রামাঞ্চলে । 
পোস্টার লেখা, শ্রমিক সংগঠন, নানা কাজের মধ্যে এদের আত্মনিয়োগ ; সংগঠনও 
বাড়তে থাকে; এর মধ্যে একের পর এক গ্রামে জান্দালনের অংশতাগ এদের 
অন্ত কম্রেভদের মৃষ্টযর ধবর আসতে থাকে ৷ এদিকে ওণ্ড" অন্যদলীম় নেতা! ও 
পুলিশ একযোগে এদের ওপর আক্রমণ চালাতে তৎপর হয় । তারপর ১৯শে 
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নভেম্বর ওর! বিকেল পাঁচটায় কার্যক্রম ঠিক করতে মন্ধুমেণ্টের নিচে সমবেত হল । 
খবর ফাস হয়ে যায়। পুলিশ যথ! নিয়মে ওদের ঘিরে ফেলে । তারপর থান৷ 
লকআপে ওদের ওপর অমাগ্চুধিক অত্যাচার ও অবশেষে গুলি করে ওদের হত)! 
করা হয়। 

শহরাঞ্চলে নকশালপন্থীদ্দের নিহত হবার অন্ত নাটক অমল রায়ের 'পশ্কজ 
দত্ত আসছেন' (অভিনয় ), পঙ্কজ দত্ত কবি, সাংবাদিক এবং নকশালবাদী 
আন্দোলনেব অন্যতম শীর্ষ নেত1। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পুলিশ কয়েক 
হাজার টাক। পুরক্কারও ঘোমণ! করেছে । তারপর একসময় রাজ! বসন্ত রায় রোড 
থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্ধারও করেছে। তারপর ভোরবেলায় ময়দানে তাঁকে 
গুলি করে মেরেছে। কিন্তু সে-সত্য পুলিশ কখনো স্বীকার করেনি, বরং তাকে 
ফেরার বলেই প্রচার কর! হয়েছে। কোন কোর্টে বিচারাধীন চাব নকশালপন্থী 
বন্দী ও বন্দিনীর সামনে রিপোর্টেও এই কথ বলে চলছিলেন পুলিশ অফিসার, 
এমন সময়ে কোরে পঙ্কজ দত্ত এসে দ্াড়ান। তিনি বাবংবার বলতে থাকেন, 
আমিই ফেরারী পক্কজ দত্ত, আমাকে গ্রেপ্তার করুনু। এসময় বিচারক ও জুরীদের 
চাপে পড়ে পুলিশ অফিপার বলতে বাধ্য হন যে তিনিই পদ্ধজ দত্বকে ভোরবেলায় 
ময়দানে নিয়ে গিয়ে খুন করেন। এরপর পঙ্কজ দত নামীয় অভিনেতা! নিজের 
মাথার উইগ খুলে ফেলে মেকাপ মুছতে মুছতে বলে, “এই কথাটাই আপনাদ্ে 
মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিলাম ।” 

অমল রায়ের ব্যঙ্গ নাটক 'লাসবিপনি'-র ( অভিনয় ) ম]ানেজিং ভিব্কেব 
শ্ীপতিরাম পতিতৃণ্ড আসল মৃতদেহই বিদেশে চালান দেন, কখনো ভেজাল দেন 
না। সঙ্গে যে গাইডটি আছেন, তিনি “একজন স্বাধীন বুদ্দিজ্গীবী, একজন 
মেরুদগুহীন-_-বাঞ্চ*। উক্ত আসল মুতদেহগুলি তাদের নিজেদের আগমার্ক 
প্রমাণ করার জন্ত একের পর এক রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছে । প্রথম, দ্রিদ্র্চাষী 
রমজান তার চাষের সমস্ত ধান জোতদার শিব মুখুজ্জের গোলায় তৃলে দিতে 
অস্বীকার করায়, জোতদার তাকে "চীনের চর থেকে পাকিস্তানী গুপ্চচর বানিয়ে 
পুলিশের হাতে তৃলে দেয়। তারপর আটমাস পরে সে যখন জেল ছাড়! পায়, 
তখন তার ঘর “গোরস্থান' হয়ে গেছে। ছি'ছুটে। ছাওয়াল ন! খাতি পেয়ে ষরেছে, 
বিবিটা ষে কোথায় চলি গেল” কেউ জানে ন!। এদিকে রমজানও একদিন 
“একড| পয়সা, বড় ধিদে গো” করে করে রাস্তায় ধুকে ধুকে মরে। দ্বিতীয় জন 
কারধানার শরমক হারাণচন্ত্র মাঝি । প্রোভাক্মন বোনাসের দাবীতে শ্রমিকের 
আন্দোলন গুরু করলে মালিক কারখানার লকআউট ধোষণ। করে। জাসলে 
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দালাল নেতার! মালিকের টাকা খেয়ে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। 
কারণ “প্রচুর মাল জমে রয়েছে বাজারে, মালের চাহিদাও কমছে, তাই কারখানা 
বন্ধ রেখে মালের দাম চড়িয়ে দিয়ে আন্তে আন্তে জমানে! মাল" বাজারে ছাড়লে 
মালিকের লাভ ষোল আনা । নেতার! শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, কাগজে কাগজে 
বিবৃতির পথ দেখান আর শ্রমিক হারাণের হাতে ধরিয়ে দেন টাদা তোলার 
কৌটো। পরিণামে হারাণও একদিন লা হয়। গ্যাঙগুয়েট বেকার স্মিত 
মিআ্রও হতাশায় একদিন লাস হয়। তারপর থ্থানার লকআপে খুন” 'জেলের 
ভেতরে খুন? 'লালবাজারে খুন, চিতৃর্দিকে লাসের ঢেউ', ল'সবিপনি জমজমাট । 
দর্শকের! হাসতে থাকে । এইসময় পতিতুণ্তর খোলস ভেঙে অভিনেতা বেরিয়ে 
এসে বলতে থাকে, হাসবেন না । এট| হাসির নাটক নয়। মানুষের পেটের 
ধিদদে আর জোয়ান ছেলেদের বুকের রক্ত নিয়ে আমর ভাড়ামো করতে আসিনি 
এখানে । আমরা আশ্্ঘ হয়ে দেখলাম--মাপনাদের এখনও হাসি আসে, 
এখনও আপনার! হাঁদতে জানেন-_যখন গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়। চাষী শিয়ালদ। 
স্টেশনে মরে পণ্ড থাকে, কিৎব! ছাটাই শ্রমিকের বুকের ফুসফুস ফেটে মুখ দিয়ে 
রক্ত উঠে আসে কিংবা পাশের বাড়ির ছেলেটাকে যখন দেওয়ালের সামনে দাড় 
করিয়ে গুলি করে মার! হয়, তখনও আপনার্দের ঠোটে হাসি লেগে থাকে, তখনও 
কী অদ্ভূত সহিষ্ণু প্রশাস্তিতে ভরে থাকে সারা বুক, আমর! আশ্চর্য হয়ে যাই-__ 
এদেশে কি কেউ বেঁচে আহে? আমরা অবাক হয়ে ভাবি-_ এখনও মানুষ 
আছে এই উলপঙ্গর নিরন্ের দেশে ?' 

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একাস্ক “বিক্ষুব্ধ সৈকত” (২০) মাছমজুরদের কাহিনী । 
এদের নৌকে! নেই, জাল নেই, উৎপাদন বাবস্থার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কেবলমাত্র 
শ্রমদানের। পেটের দায়ে এদেব জাল, জমি, মাঁয় ভিটে মাটি পর্যস্ত মহাজনের 
'গবেব' চলে গেছে। জাত বাবস! ছেড়ে এবা এখনও মহাজনের গোলামী 
করছে। আর এদের ছেলের! গিয়ে ঢুকছে চটকলে বা অন্ত কোথাও । যখন 
এর! মাছ ধরতে বেবিয়ে পড়ে তখন কাবে। ঘরে মেয়ে, কারো ঘরে বউ থাকে 
অন্রস্থ। কিন্ত তার জন্তে যে এরা ঘরে থাকতে পারে ন তাই নষ, বাড়ির 
আপনজনের! মার! গেলেও তা! এরা জানতে পারে অনেক পরে, মরা মুখ দেখাও 
আর এদের হয়ে ওঠে না। তারপর যেদিন মাছ নিয়ে ফেরে, সেদিন সবই উজ্জাড় 
করে দিতে হয় মহাজনকে, নিজেদের দেনা! যে" ছিল, তেমনি থেকে যায়, 
অথব| বেড়ে চলে । দিনের পর দিন এরা উপযুক্ত মজুরী থেকে বঞ্চিত হতে 
থাকে। কিন্তু এরাও একদিন মাথ। তুলে দীাড়ায়। ডাক দেয় সমস্ত মাছ- 
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মজুরদের, 'আজ সব জায়গাতেই ভ্তাষ্য দাবীর ঝড় উঠেছে, কারধানায় শ্রমিকের! 
লাল পতাক। ওড়াচ্ছে। চাষীরা জমিতে গাথছে লাল নিশান। আমরাও এখানে 
ওড়াব লাল পতাকা । আমার সঙ্গে চল সব, আমর! ওদের সমুদ্রের পানে 
যাওয়া! বন্ধ করবোই। স্বভাবতই এ-অবস্থায় মহাঁজন রিভলবার উচিয়ে 
ঈাড়ায়। বাধ! দেয়। হঠাৎ একজন মাছমজুর ( শামুদ্দি) তার ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ে এবং গল! টিপে তাকে হত্যা করে। অন্ত একজন ( আলিবদ্দি )বলে, 'বলে 
দাও আমর! স্বাধীন, আমর! মুক্ত। গল! ছেড়ে তুমি জানিয়ে দাও এবার থেকে 
জাল নৌকো আমাদের, লাল খেবে! ধাতার হিসাব আমর! শেষ করেছি 

ইন্দ্রনীল সেনের একাঙ্ক জলে ওঠ$।র দিন (২১) খরাঁজনিত দুিক্ষের ভয়ঙ্কর 
পরিবেশে গ্রামের গরীব ক্লূমকদের এঁক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কাহিনী । অভাবে দারি্র্ে 
গ্রামের লোকের! যখন “চাটি ভাত দাও 'গ1' বলে কেঁদে ফিরছে অথবা ঘাস-পাতা 
খেয়ে মরছে' তখন জোতদার জনার্দনের গোলায় মজুদ চাল-ধান গ্রামেব বাইরে 
পাচারের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে । গ্রামের তরুণ শিক্ষক ন্তায়বন্তর বংশের ছেলে 
অজিত বুতৃক্ষু কমকদের নিয়ে জোতদারের বাড়িতে আসে, অনুরোধ করে গোলা 
থেকে ধানচাল বের করে ছিয়ে গায়েব লোকদের বাচাতে । জোতদার তাকে 
বাড়ি থেকে নেব করে দেয়। এবং খানায় খনব পাঠায় । কিন্ু পুলিশ আসাৰ 
আগেই অজিতেব নেতৃত্বে কষকেবা জোতঙ্গাবের বাড়ি আক্রমণ কবে এবং 
জলাদনেব মৃত্াদণ্ড দেয়। এবং দেদিনই জনাদদনেব ভেলে জয়ন্ত শহরে ছাত্র- 
মিছিলে পুলিশের হাতে প্রাণ দিয়েছে । এদিকে খবব এসেছে শত্রু আসছে, সঙ্গে 
গাড়ী, বন্দুক এবং পোমা গুণ্ডার দল। এবা এখন টভবি তচ্ছে বাস্তায় গাঁছেব 
গুড়ি ফেলে গরুর গাড়ি রেখে ব্যাবিকেড তৈরি করে] এদেব কাছে তখন 
যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ লড়ছি। অজিত বলেছে, 'মৃত্যুব মুখে লাখি মেরে আমরা 
শুরু করেছি শে লড়াই। ভেবে দেখ তোমবা, অনাহারে মৃত্যু ছিল স্থশিশ্চিত। 
সে মুত্যু কাপুরুষের। আমরা কি মেনে নেব "তাকে ” সকলের বলি হাত 
তখন আকাশের দিকে উদ্ভত, 'না-না-ন1 -।, 

সমীর মজুমদার রচিত “বাঘের ডাক" ( থিয়েটার ক্যাম্প অভিনীত ) পাটকটি 
বাদ! অঞ্চলের কৃষকদের ওপর মহাজনদের অত্যাচার ও তার বিঞদ্ধে প্রতিবোধ, 
এর কাহিনী । এখানে ম্হাজনেরা সর্বাংশে জঙ্গলের রাজত্বই চালায় । হঠাৎ 
দেখা গেল সেখানে একট বুদ্ধিমান বাঘের আবির্ভাব ঘটলো, যে বেছে বেছে 
মহাজনদেরই হত্যা করে। আর মাঝে মাঝে অঞ্লটাতে আস সঞ্চারের জন্যে 
জেগে ৪ঠে বাঘের ডাক। কিন্ধু এই বাখটাকে কিছুতেই খুজে না পাওয়ায়, 
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ভীত মহাজন ভূঘণ মগুলপদের রক্ষা করবার জন্তে আসে পুলিশ, আসে তপেশ্বর 
বাবার বেশে সি. আই.ডি। এদিকে এক একজন মহাজনের নিধনে সাধারণ 
মানব এক একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু স্রাধারণ শোধিত মানুষের 
স্বস্তিতে তে! প্রশাসনের স্বস্তি আসতে পারে না। তাই মহাজনদের বাঁচাতে 
আমেরিক! থেকে শিকাপী এসে ঘুম পাড়ানে গুলি চালিয়ে এক বাঘকে খাচায় 
পোরে। মহাজনের কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। ভূষণ মণ্ডল লালসার হাত বাড়ায় 
তিরির দ্বিকে। কিন্তু সত্যিকারের মহাজনথেকো। বাঘ লখিন্দরকে ঘুম পাড়াতে 
পারেনি কোন ঘুম পাড়ানে। গুলি। অতএব তার অমোঘ ছোর! বিদ্ধ হয় ভূষণের 
বুকি। তপেশ্বরবাব! এ-হযোগ নিতে দেরী করেনি । কৌশলে গ্রামীণ মানুষের 
কাছ থেকে লিন্দরকে বিচ্ছিন্ন করে, গ্রামবাসীদের দিয়েই তাকে ফাদে ফেললেন । 
আহত লধিন্দরের ওপর আঘাঁত হাঁনলেন তপেশ্বরবাব। বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম যে 
সম্ভব নয়, 'এ-সত্য যেমন লধিন্দর উপলব্ধি করে, তেমন গ্রামীণ মানুষেরাও চিনতে 
ভুল করেনা তার্দের সংগ্রামী সাথীকে আর সেইসঙ্গে চিনতে পারে তাদেব 
শ্রোৌশক্রকে। আব তথনি গ্রামীণ মানের প্রতিনিধিত্ব করে তিরি, তপেশ্বরবাবা 
তথা শোষকশ্রেণার রক্ষকের প্রতি হাতের অস্থ তুলে ধরে। 

এই “বাঘের ডাক, প্রসঙ্গে পম্পু মঞ্জুমদ্দারের 'শিকার' নাটকের কাহিনী 
উল্লেধায। এখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে একট বাঘ শিকারেব তোড়জোড় চলছে। 
কারণ বাঁধ মানুষের শত্রু । ফাদে ফেলে লাঠি পিটিয়ে তাকে মারতে হবে । কিন্তু 
কোথায় বাঘ ? গ্রামীণ শোষিত মান্ষের মনে জিজ্ঞাসা । জিজ্ঞাস। উত্তাল হয়। 
সবশেষে মোড়ল হরিপদ শোষক মহাজনের দিকে আউল তুলে তাকে বাঘ বলে 
চিহুত করে। 

সমর দত্তর 'জওরদানে। ক্রনো' নাটকের ক্রনে। উপাখ্যানের মণ্য দিয়ে 
চিত্রত হয়েছে নকশালবাদী সশস্থ বিপ্লব-বিশ্বাসী তরুণ সংগ্রামের কাহিনী। 
স"গ্রামের বিপ্লবী তাই বিক্রম শাসকশ্রেণীর জ্লাদদের হাতে নিহত হবার পর সে 
কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। এধানে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারূপে 
সে শ্রমিকদের কাছে বৃহত্তর সশগ্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়। কিন্তু শ্রমিকের] 
অর্থনীতিবাদের রাজনীতিতে আবঙ্ধ। ম্ৃতরাং সংগ্রামের আহ্বান বিফল হয়। 
এরপর সংগ্রাম গ্রামে চলে যায়। গ্রামের গরীব ক্কষকর্দের মধ্যে গড়ে তুলতে 
থাকে সংগঠন। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও তার রাজন" হর উদ্দেশ্ট। এ-সময়েই 
সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো । কিন্তু শাসকশ্রেণীর কারাগার তাকে আটকে 
রাখতে পারল না। জেল ভেঙে সে পালাল। ফিরে গেলগ্রামে। আশা, 


১০৫ 


আবার সে সংগঠন গড়ে তুলবে, বিপ্লবী কৃষকদের সংগঠন । «চেন! অচেনা 
( চন্দননগর ) নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়ে নাটকটি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। 
বিষয় বিস্তাসে নাটকটিতে বাস্তবতা ও শ্রেনীচেতন। জাগ্রত করার পরিবর্তে 
নাট্যকারের বিপ্লবী বাসনাই প্রাধান্ত পেয়েছে । অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে 
অনেক নিম্নমানের নাটকও ষে উৎরে যায়, তার উদাহরণ আমাদের মঞ্চে কম 
নেই। কিন্তু বিষয়বস্তর যৌক্তিকতা, তত্ব ও তথ্যের সম্মিলন ও একই সঙ্গে 
আধুনিককালে নাটকেও প্রয়োজনীয় । 

প্রাক্তন নাটকগুলি ছাড়াও নকশালবাদী চিন্তা ও আন্দোলন-কেন্দ্রিক বনু 
নাটক পিখিত ও অভিনীত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিই বিষয় গুরুত্বে উল্লেখা। 
এখানে উল্লিখিত নমুনাভিত্তিক কয়েকটি নাটকের বিষয়-বিন্তাস ও চরিত্র-নির্ণয়ের 
মধ্যে দিয়ে নকশালবাড়ি কেন্দ্রিক নাট্যআন্দোলনের চেহারাটা ধরার চেষ্টা কর! 
হোল। অবস্ঠ কৃষকের আর সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যাচার ও শোষণের চিত্ত 
ইতিপূর্বেও নাটকে বিষয়বস্ত হিসেবে গণ্য হয়েছে; কিন্তু মুখ্যত জোতদার ও তার 
সহযোগীদের হত্যা, মুক্তাঞ্চল গঠনের ডাক দেওয়া, ইত্যাদি ঘটনাবলী একালীন 
নাটকেরই অবদান, যার প্রেক্ষিতে আছে নকশালবাড়ি ও বুহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে 
পড়। এক অতিজ্াগ্রত আন্দোলন । বিজন ভট্টাচারধের "দেবী গর্জন” নাটকে 
জোতদগারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কৃষকের আক্রমণের ঘটনা, কেবলমাত্র নাটকের 
ক্ষেত্রে তার উত্তবণেই নয়, নকশালবাড়ি আন্দোলনের পূর্বকালেই রচিত হুবাৰ যে 
তাৎপর্য, তা ১৯৬৭-তে বাস্তবক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়। যদ্দিও নাটকের সমাপ্তিতে 
কালীমুতির উপস্থাপন! বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। অনল গুপ্চের 
'রকের রং” সমকালীন রাজনীতির সংঘর্ষ ও সংঘাত উপস্থাপনার চেষ্ট। সন্বেও 
নাট্যরূপ ন! পাওয়ায় নাটক হিসেবে বহুলাংশে বার্থ। যদিও তার আবেগ ও 
প্রয়াসের মততা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। 

উৎপল দত্তের “তীর অভিনয়নৈপুণ্যে সার্থক হলেও বিষয়গত উপস্থাপন! সম্পর্কে 
বহু প্রগ্ন উত্থাপিত হতে পারে। “অন্ব চাই' বা 'মুক অঞ্চল গড়ার সোচ্চার 
ঘোষণ। সবেও নাটকে জোতদার সত্যবান সিংকে ছেপোকুসী ও ভাড়ম্ুলভ করে 
গেখানেো ব। পুলিশীশক্তির নির্বোধ পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাবলী তুলে ধরার 
ফলে সমস্ত নাটকটি বহুপাংশে তার তাৎপর্য হারিয়েছে। পবিজ্র সরকার লিখেছেন, 
নাট্যকার নিশ্চয়ই শিল্পকে হাতিয়ার হিসেবে মানেন, কিন্তু তার এই হাতিয়ার 
এ অসমান-ফলা তীরের মতো উত্তেজনায় যার ধারগুলে! বেয়াড়া আক্কৃতি 
পেয়েছে । এ-অস্থ অবার্থ কিনা সন্দেহ । নইলে সতাবান সিংকে আগাগোড়া 
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কেন একট! ক্যারিকেচার হিসেবে খাড়া কর! হবে? এবং এ নাটকের শেষ 
দৃশ্টে পুলিশ পক্ষের যে পরাজয় দেখান হয়েছে তার বিশ্বান্তত! খুব ক্ষীণ, তা শেষ 
পর্ধস্ত একট! £1.11 ই থেকে যায়। সব দেখে মনে হয়, জোতদার সত্যবান সিং, 
মিলিটারি এক্সপার্ট, পুলিশ, ইন্টার্ন রাইফেল্সের দলবল চারপাশে কোনো প্রহর! না 
রেখে ইচ্ছে করে কিংব। নিবুদ্ধিতাবশত তীর খাবার শখ নিয়ে মৃত্ুর গর্ভে এসে পা 
দিয়েছে । জয় এত সহজ? শত্রু এত নির্বোধ ?”**এই নাটকের পুলিশ 
অফিসার বিদ্রোহীদের জালায় প্রায় মায়বিক বিকারে ভোগে, ফিকির বার করতে 
ন। পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অত্যাচারের মুহুর্তে দুর্বল হয়ে যায়, সৌফাতে 
বসতে গিয়ে প্রায়ই জোতদারদের শায়িত পুত্রের পেটের ওপর ব1 উপবিষ্ট গৃহিণীর 
কোলের ওপর বসে পড়ে। তাহলে শক্রর আসল চেহারাটা! কী শুধুমাত্র এই ? 
যার্দের ওপর দর্শক বেশ খানিকট। করুণাপরবশ হয়ে পড়ে তাদের আঘাত করতে ' 
উৎপলবাবু দর্শককে প্ররোচিত করবেন কী করে? (২২) অন্য সমালোচক 
'অবশ্ট এর একট! ব্যাখ্য। দিয়েছেন। তার মতে এই প্রক্রিয়াটাই হোল জনগণকে 
বিভ্রান্ত করার এক চমৎকার প্রতিবিপ্রবী প্রয়াস। তিনি লিখেছেন, “উৎপল দত্তর 
প্রতিটি নাটকে পুলিশ থেকে শুরু করে অত্যাচারী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রকে 
আঁকা হয় লঘু করে। তাদের আচার-আচরণ দর্শকরা কৌতুক অন্থভব করে, 
উপভোগ করে চরিত্রের ভা়ামোগুলিকে । উদ্দেশ্য একটিই__নিপীড়ক, অতাাচারী 
শ্রেণী সম্পর্কে জনগণের ঘ্বণার আগুনকে প্রশমিত করা । শাসকশ্রেণীর প্রতি 
শোধিত শ্রেণীর মনোভাবকে নমনীয়, সহনীয় করে তোল! । পূব থেকে পরিবেশ 
চরিত্র সহনশীল হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে সেই চরিজ্ধ অত্যাচার করলে, প্রতিবিপ্রবী 
হত্যালীলা চালালেও সে দৃশ্ঠ দর্শকর্দের মনে কোন তীব্রতম শ্রেণীত্বণ। জা গ্রত 
করেনা। মনে জাগায় না প্রতিশোধ গ্রহণের শ্রেণীহিংস1। শ্রেণী সমন্বয়ের 
তত্বের অভিব্যক্তি জনগণকে বিভ্রান্ধ করারও এক চমৎকার প্রতিবিপ্নবী 
হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টতে প্রগতিশীল চরিজ্ে প্রতিক্রিয়াশীল । (২৩) 

উপরোক্ত দৃষ্টভঙ্গী থেকে বিবেচনায় অমল রায়ের এখানে উল্লেখিত নাটকগুলি 
কাধত প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। "আট জ্রোড়া খোল] চোখ”, 
পক্চজ দর্ত আসছেন ব!1 'লাসবিপনি'তে জোতদদার, পুলিশ ও প্রতি ক্রিম্বার চরিত্রকে 
এত হ্ান্তকর, হূর্বল ও অবাস্তব করে দেখানো হয় যে মনেই হয় না কৃষকদের 
ও বিপ্লবীদের এদের বিরুদ্ধে সংগ্ামের কোন প্রয়োজনীয্বন্তা আছে। স্বপন নন্দী 
লিখেছেন, 'অমল রায়ের সাম্প্রতিক সময়ে রচিত নাটকগুলি পরোক্ষ উৎপল দত্বের 
নাট্যকাঠামো, চরিত্র স্থষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কার্বন কপিতে পরিণত হচ্ছে। অকারণ 
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ভাড়ামো অপালীন কথাবার্তা মোটা দাগের মূল রসিকতা-__এসব ঝৌক তাব্র 
হয়ে উঠছে ।” (২৪) কার্ধত নাট্যবিচারে ষে-মুখাচরিক্র বিষয় হয়ে ওঠে বা 
প্রাধান্ত পায়, তার শ্রেণীচরিত্র কি, চরিজ্রটি নেতিবাচক না ইতিবাচক শক্তির 
প্রতিনিধি ইত্যাি প্রশ্নই এক্ষেত্রে প্রধান। এই মূল প্রশ্নটর উত্তরের দ্বারাই 
নির্ধারিত হয় নাট্যকারের শ্রেণী অবস্থান ও তার রাজনৈতিক শ্রেণী লাইনের প্রকৃত 
রূপ। যে বক্তবাকে কেন্জ্র করে চৰিন্্রগুলি গড়ে উঠেছে, নাটকে তাদের কিভাবে 
আঁকছেন নাট্যকার, এবং একটি নাটকের কোন কোন চরিত্রগ্তলিকে নাটকে 
বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে যার! প্রাধান্ত পেয়ে বিশিষ্ট মধাদ1 লাভ করে দর্শকের 
অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই পদ্ধতিতে দর্শকের অনুভূতি ও ভাবনাকে 
প্রভাবিত করছে, সেটাই মুগ্যত বিচাধ। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য উৎপল দত্ত 
রচিত “মাওৎসে-তুঙ' যাত্রাপালা । এই পালার মঞ্চে সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছেন 
“চিয়াংকাইসেক্‌, ; তুলনামূলকভাবে মাওৎসে তুউ-ই হয়ে দীড়িয়েছেন গৌণ 
চিজ! গতর ধুরন্ধর নাট্যকার প্রতিনিপ্নবী চরিত্রটিকে, অতি যত্বে, নান! 
বৈশিষ্টামপ্ডিত করে) 'নন্দ্বন্দেব পুঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণথার তিল তিল করে, প্রধান 
ও প্রভাব স্থষ্টকারী চরিত্র হিসেবে দ্রড় করিয়েছেন। তার শ্রেণীচবিত্রকে আড়াল 
করার জন্ত “মাানিয়া” বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত করে দেখিয়েছেন। -নাট্যে অচেতন 
শয়ভানীর কৌশলটা 'এটাই। এট! প্রতিবিপ্রবী দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী 
রাজনীতির সাংস্কৃতিক শিল্পে হাতিয়ার! ওটা না বুঝলে কোন নাটক বিচার 
কর! যাবে না। তাই তকণ পেবার 'মাওৎসে-তুঙ” যাত্র। গেধে বর্তমান 
গ্লেখকের অভিজ্ঞতা দর্শকব! “চিয়াংকাইশেক' চরিজাভিনেতার অসাধারণ অভিনয়, 
চরিত্ত্রচিত্রণের ভূয়সী প্রশংসা! করতে করতে চলে যাচ্ছেন । মাওংসে-ত৪, চীনের 
কম্ানিস্ট পার্টি, চীনা জনগণের সশন্দ বিপ্লবী সংগ্রাম গ্রীনরুমের অন্ধকারে ঢাঁকা 
পড়ে গেছে) (২৫) 

আপাতদৃষ্ট£তে মনোরগুন বশ্বাসের নাটকের ঘটনাবলী, চরিব্রচিত্রণ ও 
শ্রেণাচেতনার প্রকাশ নেক বেশি সোচ্চার ও উগ্র। 'পদাতিক' নাটকের গ্রাম 
ভারতের গরীব কুষকের। যে সামস্ততাস্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হয়, বৈষণৰ 
হালদারের মত জোতদারেরা যে-কোৌশলে শোম্ণ করে এবং তারক, কানু, আশ, 
নব ও লতিফের ভারতের প্রত্যেকটি জীবন-কেন্দ্রে লৌহ-কঠিন-মধিষ্ঠানে বলবান 
বেচ হালদারদের রক্তাক্ত থাবা থেকে মুক্তির পথ খোজ্জে এবং ভাবী বিপ্লবের 
শঙ্কর এপথেই কালক্রমে উদ্গমে পরিণত হয়। কিন্তু ক্লুষকদের মধ্যে সঠিক 
রাজনৈতিক চেতন! উপধুক্ত প্রস্তুতির অভাবে বৈষ্ণব হালগ্নারদের ওপর আক্রমণ 
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চালাতে ছ্িধা থাকে । তাই এ-নাটকে দেখি মহাজনকে হাতের সুঠোয় পেয়েও 
তাকে মৃত্যুত্দগড দিতে সকলের মনেই সংশয়। সেই মুহূর্তে অবশ্থ স্বামী-হুত/ার 
প্রতিশোধ নিতে গর্ভবতী আশ! তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । এই ব্যক্তিগত 
ক্রোধের স্ফুরণ সমাজজীবনে অসত্য না হলেও, ত! সমাষ্টর চেতনাকে প্রকাশ 
করে ন1। কিন্ত সামান্তকাল পরেই, নাটকে যখন পুলিশের বেয়নেটের মুখে 
নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে নব চিৎকার করে বলে যায় যে আজ সে একা নয়, 
শত সহম্রনব জন্ম নিচ্ছে ভারতের গ্রামে-গঞ্জেজনপর্দে এবং “আমাকে মেরে, 
আমাদেরকে তুমর! শ্াষ করতে পারব! না” তখনই নাটকের সমগ্র চেতন! 
কেবলমাত্র পলিটিকালাইজভ ই হয় না, ব্যক্তির একার সংগ্রাম এসে মেলে বৃহত্তর 
সামাজিক বিপ্লবের জনচেতনায়। 
মনোরঞ্জন বিশ্বাসের “কমিউনার্ড (২৬) নাটকের চাষী বউ জ্োতদারের 
শোষণব্যবস্থ। কায়েম রাখার জন্তে “দেয়াসিনী' হতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর 
কেমন করে শোষণব্যবস্থার অন্তম হাতিয়ার ধর্মের চিবায়ুত সংস্কারের বেন্ডাজাল 
অতিক্রম করে, সশস্ব বিদ্রোহের শরিক হয় এবং থানা হাজতে নিষ্ঠুর পুলিশ 
নির্ধাতনেও যান মুখ থেকে বার কর!1 যায় না, ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেলগুলে। 
কোথায়, সে-কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে নাটাকার কোথাও শ্রেণীত্বণার মূল বিষয় 
থেকে বিচ্যুত হন না। কিন্ধু মঞ্চের প্রধান চরিত্র দেয়াসিনীকে কেন্দ্র করে যে 
জোতদারের সরকার, বিপ্লবী কাজল, গ্রামের ধর্মবিশ্বাসী কিষাণের! স্ব স্ব ভূ'মক' 
পালন করে, তার প্রেক্ষিতে গ্রাম্য সরল চাষী বউ কেমন করে গরীবের ঝাণ্ডা' 
হাতে “বিপ্রবের জননী" হয়ে ওঠে, ঘটন! হিসেবে লেখক তাকে কোথাও পাঠক বা 
দর্শকের কাছে বিশ্বান্ত করে তুলতে পারেন নি। এবং অবশেষে -দেয়াসিনী যখন 
দর্শকের একেবারে সামনে এসে দাড়িয়ে বলতে থাকে, “আর থিয়েটার নয়, আব 
মঞ্চ নয়) এখনকার কাজ নাটকের বাইরে । আপনাদের কাজ আমাদের কাজ, 
সকলের কাজ। এই অত্যাচার এই অন্থায় এই নিরধাতনের বিরুদ্ধে মুুক্তর জন্যে । 
আর প্রতিবাদ নয়, গ্রতিরোধ নয়, প্রতিশোধ | এই নিন অন্ম। (যেন অস্ত্র দিচ্ছে) 
সত্যের পথে চলেছি আমবা। ন্ত্ায়ের পথে চলেছি। শত শহীদেব রক্তমাখ! পথে 
আগুনের মত জলে উঠেছি। শত শূর্ধ জেলে দিন আকাশে । এক হয়ে উসে 
দাড়ান । বিরাট শ ক্ত গড়ে তুলুন। কিছুতেই ভয় পাবেন ন|। বিশ্ব সংসারে 
আলো! দেবার মতে! এখনে! অনেক আলো আছে। ছুনিয়ার বুকের মধ্যে সেই 
আলে! তরবারির মতন জলছে। শক্ররা তাকে যমের মতন ভয় করে। এই 
অস্ব তখন ত| নাটকের বক্তব্যের গভীরতাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুপ্ন করে 


১৩৯ 


কেবলমাত্র জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্নোগানমাত্র হয়ে পাড়ায় । ফলে যখন 
দেয়াসিনী পুলিশের গুলি বর্ষণের মধ্যে ছুটি হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে 
সমস্ত শরীর আন্দোলিত করতে থাকে, তখন বাস্তব সমস্ত! ও সমাধানের মূল 
প্রশ্নটির বিষয়ে দর্শকরা একেবারেই ভাবিত হন না। আসলে মনোরঞ্জন 
বিশ্বাসের নাটক যেন সর্বদাই ছক মেনে চলে। েকারণেই নান! বিপ্লবী বুলির 
কায়দাকান্থন থাকলেও কার্ধত ত। সর্বস্রই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন গ্লোগানে 
পরিণত হয়েছে। 


॥তিন॥ 


১৯৬৭-র নকশালবাড়ি ও তংপরবতাঁকালের বহু সংঘর্ষ, মৃত্টু এবং হত্যার 
ধারাবাহিক ঘটনাবলী সাহিত্যের অন্ত শাখার মত কবি ও গীতিকারদের বিশেষ- 
ভাবে নাড়া দেয়। বিপুল পরিমাণ কবিত! ও গান এ-সত্যই প্রমাণ করে। 
নকশালবাদী মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা সহাঙ্গভূতিসম্পন্ন কবিদের সঙ্গে বয়স্ক ও 
প্রতিষ্ঠিত কবিরাও মিলেছিলেন এঁকান্তিক সততায় । প্রভেদ এই যে, বয়স্ক 
বা প্রতিষ্ঠিতের! উক্কে বিশেষের মূল্য দেন নি , বল! চলে, সাধিক মানবতাবাদী 
চিন্তনে সর্বদাই তার! ছিলেন আবিষ্ট। কিন্তু তরুণদের কাছে এ-আন্দোলনের 
মূল বক্তব্য ও রাজনীতিক ঘটনাবলীই কাবোর বিষয়রূপে মধাদ পেয়েছে। যদিও 
কাব্যরচনার অভিজ্ঞত। ও ফর্মের ক্রটি প্রায়শই এখানে প্রকট । কেবলমাত্র 
কবিত৷ হিসেবে বিচার করলে যার অসাফলাই বড়ে। হয়ে দেখা দেয়, যথেষ্ট 
আন্তরিক প্রয়ান সবেও। “একজন সমালোচক লিখেছেন, 'সাতষট্ির পরের 
কবিতার মধ্যে বেশ কিছু কবিতা! বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকের দিক থেকে স্বকীয়তা 
দাবী করলেও অধিকাংশ কবিতাই অংশতঃ ব্যর্থ হয়েছে । এইসব কবিতাগুলে! 
হয় বিষয়বস্তর দিক থেকে নয়তো আঙ্গিকের দিক থেকে অথব1 এই ছুই দিক 
থেকেই কোন চমৎকারিত্বের স্কট করতে পারেনি। এট! আমাদের ক্রটি। 
এছাড়! আরও একটি লক্ষণীয় ক্রটি হলো কবিতার মেজাজে__কোন কোন ক্ষেত্রে 
আবেগ লাগামহীন ছুটতে গিয়ে বিষয়বস্তকে মাইলখানেক দূরে ফেলে এসেছে, 
অথব! কোথা ৪ যুক্তিকে আশ্রয় করতে গিয়ে শতলতার গর্ভে ঢুকে গেছে এবং 
বিপ্লবী মেজাজ সম্পূর্ণ ঠাণ্ড। হয়ে গেছে। আবার কিছু কবিতায় অদ্ভূত বাঞ্ত্রিকতা 
প্রশ্রয় পেয়েছে, ভালবাসার হাতের ছোয় পর্যন্ত নেই। বিপ্লবী কবিতা যা চায়, 
তা হল বিষয়বন্ত ও আঙ্গিকের 'একত্ব। কোন কবিতা! বিষয়বন্তঃ দিক থেকে 
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শ্রমিকশ্রেনীর সংস্কিতিকে চেহারা দিচ্ছে ঠিকই, অথচ অত্যন্ত জোলো তার 
গ্রকাশভঙ্গী। আবার কোন কবিতায় আঙ্গিকের বর্শা নিয়ে এমন নাচানাচি যে 
সেই বর্শ৷ একেবারে ঢুকে গেছে বিষয়বস্তর বুকের ভিতর। শ্রমিক ও কৃষকের 
স্কৃতি এ ছুটোর কোনটাই চায় না৷ (যদিও এইসব লেখার পেছনে সৎ ও 
আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে ), কারণ এ ছু'টোই হলো শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও 
সংস্কৃতির পক্ষে বিষের মতো1 1” (২৭) 
এই সমালোচনার মৌলিক বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত হবাঁর যৌক্তিকত! বিশেষ 
নেই) কিন্তু মুখাত এই আন্দোলনের বক্তব্য ব1 ঘটনার ছায়াপাঁতে যে কবিতাগুলির 
রচিত, সে-সম্পর্কে অন্ত বন্তব্যের অবকাশ থাকে। প্রথমত যে তাৎক্ষণিক 
অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা এগুলিকে লিখতে বাধ্য করে, তা কোনক্রমেই দীর্ঘ চিন্তন 
বা অনুণীলনের ফপশ্রুতি হ'তে পারে নাঃ হয়ও নি। আমি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ 
পর্যস্ত সময়কালের কথ! বলছি । তহুপরি, সরাসরি বক্তব্যের উপস্থাপন! যাদের 
উপজীব্য ছিল, তারা কেউই কাব্যচর্চায় অভিজ্ঞ ব! শিক্ষিতনন। একারণে 
কবিতা হিসেবে ধিচার করলে এ-কবিতাগুলির প্রায় কোনটিই উত্তীর্ণ হয়নি, 
বল! চলে। যেমন ধবা যাক নিমাই ঘোষের কবিতা! : . 'অনেক সয়েছি আর নয় 
এবার দুর্জয় সংগ্রাম ।'অনেক অত্যাচার, অনেক নিপীড়ন/সব ঠেলে দিয়ে 
জ্ঞালে! বুকে ঘ্বণার আগুন /রাইফেলের মুখে শক্তির বাণী/মে বাণী ছড়ায়ে 
দাও ।/কৃষাণ মজুর কাধে কাধ রেখে।সব ঝড়ে। দিন দুহাতে ঠেলে,/চলো৷ গিয়ে 
মিশি তরাই-এ৭ কোলে/নব আহ্বান এসেছে আজ/জাগাতে শ্রেণী-সংগ্রাম ॥, 
( আর নয়_এবার দুর্জয় সংগ্রাম ) (২৮) অথব। মানিক ইসলামের কবিতা : 'তবু 
শত্রশ্রেণীর মনে স্বস্তি নেই কিন্ত/সামনে মৃত্যুবাণ দেখে/ভয়ে তার! কাপছে ॥'কারণ, 
প্রতিটি গ্রামের গতেই রয়েছে নকশালবাড়ি_-/সামস্তশোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
লাল আগুন ।,কমরেড, ময়দানে-মিছিলে-ব্যারিকেডে/গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 
লড়াই আমর1 করবো, কিন্তু শয়তান সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাধীদের দর্শন 
অনুযায়ী নয় ।/আমাদদের এই লড়াই আর তার ভাষ। খুবই কঠিন__/বদলা! আর 
বিনিময়ই পাবে প্রাধান্ত,/জনযুদ্ধের তন্ধে “গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও' হবে আমাদের 
কৌশল ।, ( পঁচিশে মে'র লাল আগুন ) (২৯) নকশালবাদী আন্দোলনের মূল 
তত্ব ও রণকৌশল বিষয়ে এ-কবিতাগুলির বিবৃতি যদিও সঠিক, তথাপি কবিতার 
প্রশ্নে সংশয় শেষপর্যন্ত থেকেই যায়। এতদ্ব্তীত কবিতার কবিত! 


হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতেই অস্তাবধি বহু মত ব! মতান্তর 
বর্তমান । 
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মনীশ ঘটক, বীরেন্ চট্টোপাধ্যায় গ্রমূখ প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতা 
যদিও নকশালপন্থী পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বা তাদের সম্কলনে 
স্থান পেয়েছে, তথাপি তাঁদের কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে নবশালপন্থী কবিতা 
হিসেবে চিন্িত কর! চলে না। সাধারণভাবে বামপন্থী কবিতা হিসেবে উল্লেখই 
প্রেয়। 

নকশালগন্থী কবিতাবলীর বিষয়বস্ গ্রধানত ছোল, কৃষকের ওপর সামস্তবাদী 
শোষণ ও তার বিরুদ্ধে কুমকের সশগ্ধ সংগ্রাম, শহরাঞ্চলে হত্যা-সন্ত্াস ও তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অধব! “লাল মন্ত্রাসে'র আহ্বান ইত্যারদি। প্রথমোক্ত বিষয়ের 
কয়েকটি কবিত! এইপ্রকার : (১) 'এক একট গ্রাম উঠে গ্লাড়াচ্ছে/অস্ 
নিচ্ছে তুলে***'সরল সবল ভীরু এক একটা লোক/মালিকের চড় খেয়ে মালিকের 
ধেতে রোদে রোদে সারাদিন নিজে জলে গিয়ে/তুলে আনতে! রাশি রাশি প্রাণের 
ফমল/বিছাতের ফপ কতো! আলোর ফসল |/অন্তের খামারে ভরে দিয়ে উজ্জল 
সময্ন/নিজে মরতো কপাল চাপড়ে,/শক্রকে অমৃত দিয়ে নিজে পান করে যে'তে। 
বিষ-/হাড়িয়! বা ধেনে। ॥/.**সে মানুষই দাড়িয়েছে অন হাতে নিয়ে/...এক 
একটা লোক উঠে দীড়াচ্ছে/অদ্ব নিচ্ছে *তৃলে../এক একটা গ্রাম উঠে 
দাড়াচ্ছে/অস্থ নিচ্ছে তুলে." (অঙ্জিত মুখোপাধ্যায়, অগ্ব হাতে ) (৩৭) 
(২) “উধাও মাঠ লোপাট ধান/চোরের গোল! ভতি/সামনে খা খা ভরা অকাল/ 
খিদ্দে সতি/লঙ্গরখানায় ঢকবে/কিম্ব। হকের ধান কাড়বে/আমি তো সেটা দেবো 
ন! বলে, তৃমিই ঠিক করবে/মরবে কিন্বা মারবে ॥'মাঠ গিয়েছে বলদ গেছে/হাতের 
কান্তে বৈরী/হুলেছে। ওটা ধানের নয়/নালার মাপেও তৈরী/রোজের লড়াই রুজির 
লড়াই'লড়বে কিছ্ব৷ মরবে/আমি তো! সেট! দেবো না বলে/তুমিই ঠিক করবে! 
মারবে কি মরবে” । কুশল সেন, “চাষাড়ে ) (৩১) (৩) একটি গান: 
নকশাল কি মশাল আশমানে জলছে,/কিষাণের ক্ষোভে আজ হিমালয় টলছে/ 
অনেক দিনের পুরোনে। সে জিজ্ঞাসা-_/মিটবে কি কু চাঁধীর জমির আশ! 7/ 
লড়াইয়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তর উত্তাল--/নকৃশাল, নকশাল। নকৃশাল। নকৃশাল ।' 
(দীপক আচার্য, নকণাল কোন্‌ সাল ইতিহাসে আনলে ) (৩২) ইত্যাদি । দ্বিতীয় 
বিষয়ের কবিত1: (১) “আমার শ্বতির নদী তোলপাড় করে/চোখের ছবিতে 
আঁকে সেই মুখ/দেয়াল লিখনে লিখে গিয়েছিলো/নতৃন জীবন সৌধ গড়ার 
ডাকে /."*অথচ সেদিন তার চিতা নিভে গেলো/হাজার বুকের চিত! ক্রোধের 
মশালে/আগুন জালিয়ে দিলে! আশনের টানে যখন ভোরের বাতাস গ্ুনিয়ার 
দ্বারে/ছিমেল বাতাস ছেড়ে রোদ/তখন জঙ্গার ধারে প্রাণহীন দেছ।পণ্ুর শিকারে 
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পড়ে আছে ।/দেয়াল লিখনে কেন সে লিখেছিলো।/ শোষণের ভিৎ ভেঙে ফেলো... 1 
( শ্বামহুন্দর দে, মুছে যাবে ন! )(৩৩) (২) “রক্তে শহরট! ডুবে যায় পার্লামেপ্ট/ 
সুর্যট! রক্তের মধ্যে আছড়ে পড়ে/শিশুদের জুতোয় রক্ত ছিটকে লাগে/রুটির ওপর 
ছিটকে পড়ে রক্ত/ইস্কুলেব দেওয়ালের ওপর রক্ত/সাদা গীর্জার ওপর রক্ক/গাড়ির 
উইগু জ্তীনের ওপর রক্ত/দোয়াত উপচে পড়ে রক্ত/সাদ। ফুলের ওপর জলজল 
করে রক্ত রক্ত ছিটকে লাগে খবরের কাগজে-.-/একট পুলিশ একটা বন্দুক/বন্দুকে 
তিনটে বুলেট/একটা৷ ছেলে ছুটছে .!” ( নবারুণ ভট্টাচার্, মন্তান ) (৩৪) (৩) 
“জেলের গরাদ ধরে তবুও দীড়িয়ে/নষ্টপ্রাণ মস্তান জননী,/লুপ্তরূপ মাংসলিপ্ত, 
রক্তক্রেদ হাড়-মাংস-মজ্জার গভীর হতে/চিনে নেবে সন্তানের/ প্রিয়তম মুখ ।/চেনে! 
তুমি, কে তোমার পেটের সন্তান ?/সনাক্ত করেছে/কোন্টা ছেলের লাশ ?/ কাকে 
তুমি গর্তে ধরেছিলে ?/কাকে ভিন্ন করে বেছে নেঝবে/সন্তানের মা ?/একই রক্ত 
প্রবাহিত সকল শরীরে,/নিশ্বাসের বাতাস/একই, বারুদে বিশ্বাস/যাদের,/তাদের 
সমান প্রাণ/রক্তের সমূত্রে শুয়ে/তাবা আজও মাটির সন্তান ।? (ধূর্জট চট্টোপাধ্যায়, 
জেলের গরাদ ধরে )।৩৫) ইত])াদি। 

এতদ্ব্ভীত, কবিতাগুলিতে এসেছে নকশালবাদী আন্দোলনের সার্থকতার 
আশাবাদী আকাক্ষা, জেলখানায় গুদের ওপব অত্যাচার, জেলের বাইরে ধার! 
লড়ছেন তাদের প্রতি সমর্থন ও ভশিয়াবী ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় । অভিজিৎ 
গু£ মুস্তাফি. অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, অজুন গোম্বামী, অমলেন্দু ম্গুমদ্দার, ইন্দু সাহা, 
কমলেশ সেন, গীতা চৌধুরী, ছোণাচাষ ঘোষ, নির্মল ব্রহ্মচারী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, 
সত্য রায়, সমীর রায়, শ্থজন সেন, সৈকত বায় প্রমুখ বহুজনের কবিতাই 
বিষয়ানযায়ী উল্লিখিত হত পারে কজন সে:নর ধানাগারদ থেকে মাকে? 
কাবাগ্স্থে কয়েকটি কবিতার অনুকরণ নিঃসনোহে দীর্ঘস্থায়ী! উল্লেখ করা 
যেতে পারে উক্ত নামের কবিতাটিরই একটি পডক্তি: “ওদের বিচারে মাগে। 
দেশকে ভালবাসাটা প্রচণ্ড দেশদ্রোঠি তা,/ওদেব বিচারে শোষণ মুক্তির জন্যে সংগ্রাম 
করাট। মশ্নান্তিক বাভিচার,/শোষণেব লৌহ-শৃঙ্খলকে চর্ণ-বিচূরণ করার কথাটা/ 
৫স্দব বিচারে বে-আক্র বে-আইন !1/ওবা আজ তাই আমাদের হত্যা করছে। 
বাজপথে/জনপথে/ধানক্ষেতে মিলগেটে/।অলি-ত গলিতে !/দেশকে ওরা বেধে 
ফেলেছে রাইফেল আর কাফ্র চাবুকে !/কিন্ত সীসের বুলেট আর পৈশাচিক 
নিপীড়ন ছিয়ে।ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুখতে চায় কোন আহাম্মকের দল ? 
মেহনতী মানুষের সশস্ব প্রতিরোধ সংগ্রামকে রোধ করতে/কোন হিটলার আজ 
কলকাতার রাস্তায় ?!শোষিতের প্রতিটি ঘব আজ বিপ্লবের দুর্গ শোধিতের প্রতিটি 
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হাতে আজ লাল পতাকার উল্লান,//আর,/বদ্দুকের বদলে বন্দুক ধারণ করে/ 
শোধিতের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে |প্রতিটি বুকে আজ হুর্ধ প্রতিজ্ঞা ৷ 
কিন্ত হথজন সেনের কোন না কোন কবিতার অতিকথন ব৷ সংগ্রামের অভাব 
পাঠককে পীড়িত করা; এবং কবিতাও তার মর্ধাদ। ছারায়/নবারুণ ভট্রাচার্ধের 
বহু উচ্চারিত কবিতা “এই মৃত্যু-উপত্যক1 আমার দেয় নয়" (৩৬) প্রসঙ্গেও আমার 
একই বক্তব্য। অবশ্ত একবিতাটির সমালোচন! প্রসঙ্গে সমীর রায়ের বক্তব্যের 
(৩৭) সঙ্গে আমি একমত নই | তিনি বলেছেন, “কিন্ত “এই মৃত্যু উপত্যকা আমার 
দেশ না” ইত্যাদি ইত্যাদি কার দেশ? যে'ভূমিতে আমাদের কমরেড পঞ্চাশ 
বছর ধরে রক্ত ঝরালো৷ সেই দেশ তো৷ আমারই | আমাদের দেশে যতই জল্লার্দের 
উল্লাসমঞ্ তৈরী হোক না কেন, যতই শ্বশানে ওরা আমাঙ্গের কমরেডদের 
পোড়াক না কেন, যতই আমার দেশকে রক্তন্াত কসাইখানায় পরিণত করুক, 
দেশ আমারই, দেশ জনগণের । মনে জাল! নিয়ে নতুনভাবে নতুন কিছু কথা 
বলিষ্ঠভাবে বললে রাজনীতি-চেতনাহীন পাঠকদের উদ্ধদ্ধ করতে পারে, কিন্তু এর 
বিপদ মারাত্মক। কবিতার বিষয়টি যথাবথ অনুধাবন করলে কিন্তু অন্ত ব্যাথ]াটাই 
ছিল স্বাভাবিক। যে ক্রোধ, অন্তজ্জালা ও অভিমান থেকে নবারুণ "এ বিস্তীর্ণ 
স্পাশান আঙ্কার দেশ না! এই রক্রন্্রান কসাইখান! আমার দেশ না" বলেন, তা 
কোনক্রমেই পাঠককে বিপথগামী করে না, পক্ষান্তরে "দেশকে ফিরে কেড়ে নেবাব” 
সঙ্কল্পে কঠিন ও সঙ্গবদ্ধকরে। তিনি যখন স্পষ্টতই বলেন, “যখন জন্মভূমির মাটি 
ও বধ্যতূমির কাদা এক হয়ে গেছে।তখন আর দ্বিধা কেন/সংশয় কিসের, তখন 
বোধ হয় একে পুবৌক্ত সমীর রায় কথিত বেপরোয়া সংকীর্ণ বলে অভিহিত 
কর! চলে না । ৃ 

অনস্বীকাধ, নকশালপস্থী কাব্যচণ্ঠায় আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়! 
হয়েছিল । আর এর কলে বক্তব্য বহুক্ষেত্রেই আবেগের প্রাধান্ত দেখ। গেল, যা 
শেষপধস্ত পাঠক মানসকে প্রায়শ প্রভাবিত ব। প্রাণিত করতে সমথ হয়নি । 
“্যারিকেডের কবিতা” সন্ধলনের "বক্তব্যে সম্পাদক অঙ্গুন গোম্বামী লিখেছেন, 
“এট! সত্তরের" দশক | এই দশক প্রত্যক্ষ করেছে শোষকশ্রেণীর+বিরুদ্ধে শোধিত- 
শ্রেণীর লড়াই । এই দশকেই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শানকচক্রুকে 
উপরে উপরে যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক ন1 কেন আসলে তারা হলো 
কাগুজে বাঘ। স্বভাকতই এই দশকের মানুষের সচেতনতা অনেক বেশি। 
আমর! এমন কোন কবিত! পড়তে চাই না যাতে আছে হতাশা, আছে যঙ্্রণার 
গোঙানি। আমরা এমন কর্বিতা পড়তে চাই যাতে ধর! পড়বে শোষণের আনল 


১১৪ 


স্বরূপ, যে কবিত। পড়ে অন্থুপ্রেরণ। পাবেন লক্ষ লক্ষ থেটে খাওয়। মানুষ এবং যে 
কবিত৷ প্রকৃতই হবে শোধিতশ্রেণীর সংগ্রামী হাতিয়ার । আমাদের মধ্যে 
অনেকে বলেন কবিত! হলে এমন একটা জিনিস য! ঠিক স্লোগান নয় । আমাদের 
বক্তব্য হলে! কবিতার বিষয় ও কবিতার আঙ্গিক এই ছুটোর মধ্যে আগে বিষয়, 
পরে আঙ্গিক। বক্তব্যকে সাধারণের উপযোগী করে বলার জন্য কবিত। যদি 
কারুর কাছে স্লোগান বলে মনে হয় তবে সেই শ্লোগানই হলে! সত্তর দশকের 
শ্রেষ্ঠ কবিতা |” (৩৮) মন্তব্যটি বিষয়ে অবস্থাই বিতর্কে অবকাশ থেকেই যায়। 
কেননা, কোন না কোনভাবে কবিতাকে স্লোগান পেরিয়ে যেতেই হয়, কোন 
একটা! উত্তরণে উপনীত হতে হয়, অন্তপায় ত৷ পাঠকের মানসিকতায় সঞ্চারিত 
হয় না। উদ্দাহরণ হিসেবে নাজিম হিকমত তে! সামনেই আছেন । 

বক্তব্য উপস্থাপনাব বিবেচনায় এই কবিদের অনেকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
করেছেন । মূল সমস্ত! এবং সমাধানের বিশ্বাসী শপথ বাবংবার তাদের কবিতায় 
উচ্চাবিত হয়েছে । গোপীনাথ দে র।কবিতায়, “তোমার জমিতে শক্ত ঝরালো 
তোমার খুন/দধীচির হাড়ে শত্রুর ঘরে জালে! আগুন 1/ভাইয়ের রক্তে মাটি হলো! 
লাল/শোধ নেবে নাক, তুমি কি দালাল 1/শ্রেণীসংগ্রাম-_জয়' থেকে জয়-_/পড়ে 
মার খাওয়। প্রহসন নয় '/ইতিহাস-কাল তাবতবর্ষে তুলতে ফসল/শেষ লভাই-এ 
যেতে হবে তাই ডাকে মাদল-__; (ঘব গোছানোর সময় নাই ) (৩৯) অথব। 
চিরঞ্জীব সিদ্ধান্তের কবিতায়, “আব বিরাট পাহাড়ের মতো! বীধট/ষাদ্দেব জীবনকে 
এতোদিন কঠিন নিশ্পেমণের বাধনে বেঁধে বেখেছিলেন,/নেই সব লক্ষ লক্ষ গৃহহারা 
সর্বহারাব দল/বৃষ্টির প্রত্যাশায় ব॥াকুল কচি সবুজ ধান চাবার মতো/আকুল আগ্রহে 
চেয়ে আছে সেই উজ্জ্বল দিনটার জন্য-_'যেছিন যুগর পব যুগ ধরে/তাদ্দেব বুকের 
ওপর পাষাণ হোয়ে চেপে থাকা।এই বাধট] ধসে পড়বে-__'তাবা মুক্তি পাঁবে |/ 
বাধট! অচিরে ধসে পড়বে দেখে নিও । (বাধট! ধসে পডবেই ) (৪০) এবং 
অন্তান্ঠ অনেক কবিব কবিতায় শেষপাস্ত এ-সত্য ভাষণও তো কোন না কোন 
অর্থে আমাদেব সমাজজীবনেব সত্য হিপেবেই লিপিবদ্ধ হয় । 
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ততীম্ম অসধ্্যান্ত 


এক ॥ 


এদেশে অগ্যাবধি অব্যাহত সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি রেখা চিন্তে 
প্রথম অধ্যায়ে দেয়! হয়েছে । নকশালবাদী আন্দোলনের (সি. পি. আই-এম. 
এল ) কর্ম্থচী ও বক্তব্যে বছিও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, 
তথাপি অনম্বীকার্ধ যে কৃষি-বিপ্লবের মূল আদর্শে তাঁরা ছিলেন অবিচল ও 
অঙ্ীকারবন্ধ। চারু মজুমদার তে। ম্প্টত বলেছিলেন যে, “ভারতবর্ষে আধা 
সামস্ততান্ত্রিক ও আধা ওপনিবেশিক সমাজব্যবস্থ। রয়েছে । কাজেই এদেশের 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব মানে কৃষি বিপ্লব । ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্ত! জড়িত রয়েছে এই 
কাজের ওপর ।+(১) 

স্বাধীনত। প্রাপ্ধির এত বছর পরেও কৃষি-সংকট ঘোচেনি, বরং আরে! গভীর 
হয়েছে । মধ্যন্বত্ব ও জমিদারী বিলোপ, খাজন! নি্দিষ্টকরণ, জমির সর্বোচ্চ সীম 
বেঁধে দেওয়া, উদ্ধত জমি ভূমিহীন ও দরিত্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন, সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা, কৃষিধণ কাঠামোর সংস্কার, সমবায় খামার গঠন ইত্যাদি কৃষিকে 
পুনরুজ্জীবিত করবার আইনী ব্যবস্থাগুলি ভারতের কৃষি-কাঠামোর ক্লোন মৌলিক 
সংস্কার ঘটাতে পারেনি ; কৃষকের ভাগা পরিবর্তনে এদের ভূমিকা নিতান্তই 
নগণ্য বলে পরিগণিত হয়েছে । আর সেই সঙ্গে সংকট তীব্রতর আকার ধারণ 
করেছে। জমির জন্তে ক্ষুধা বেড়েছে। ভূত্বামী মহাজন, জোতদার প্রমুখের! 
একযোগে কৃষি সংস্কারের প্রতিটি প্রয়াসকে প্রহসনে পরিণত করেছে । ভারতের 
ধনতাস্ত্রিক রাষ্্র-কাঠামোর কর্ণধারের! কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকে খবিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন রাজ্যে আধাসামস্ততান্ত্রিক সম্পর্কের নাগপাশ 
কঠিনতর করার সুযোগ করে দিয়েছেন । পশ্চিমবাংল1, অন্ধ, ওড়িশা, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশে শশ্ত খাজন। ও শ্রম খাজন। ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে । এমন কি 
সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দেখ! গেছে যে ছোট চাষী, লীঙ্গ 
নেওয়! চাষী, কিংব! প্রজ! চাষীর অর্থ নৈতিক দুরবস্থা! চরমে উঠেছে । জমির ওপর 
জনসংখ্যার চাপ প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মূল্য বেড়েছে আর বেড়েছে 
খাক্সনার পরিমাণ । বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ভাবনা নেই কেনন! শিল্পবিকাশের 
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হার খুবই মন্থর, কলে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্রচাষী প্রাক ধনবাদী আর্থনীতিক 
বাধ্যবাধকতা এবং ধনবার্দী শোষণ, এই দ্বিবিধ শোষণের জাতাকলে পিষ্ট হতে বাধ্য 
হচ্ছে। বল্লাহীন উচ্ছেদ কৃষি কাঠামোয় ষে শ্রেণীবিন্তাস সাধন করেছে তা 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে হফলপ্রপায়ী হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
আছে। বিনাশ্রমে, বিনাতদ্বারকীতে বিনা মূলধন নিযুক্তিতে মোট উৎপন্ধের 
অর্ধাংশ ব। আরে! বেশি যদি লভ্য হয়, তবে জমিতে বাধিক সীজপ্রথা, ভাগচাষ 
প্রবণত! বুদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক । জমির মালিক জোতদার মহাজনদের পক্ষেও 
স্বয়ং চাষ করার চাইতে শশ্ত খণ দেওয়া, ধণের দায়ে কষককে বেঁধে পরে শ্রম খাজন৷ 
আদায় কর! অনেক বেশি লোভনীয় হয়ে উঠেছে । এভাবে আইনের ছিত্রপথে 
অ-আর্থনীতিক বাঁধাবাধকতার চাপ কৃষককে সহ্য করতে হচ্ছে এবং কৃষিক্ষেত্রে 
আধা সামস্ততাস্ট্রিক শোষণ-সম্পর্ক অব্যাহতই থেকে ঘাচ্ছে | মহাশ্বেতা দেবীর 
“অপাবেশন? বসাই টুড়ু (২) উপন্তাসের একজায়গায় সৎ ও বিবেকী জেলা 
হাকিম ও বি. ডি. ও-র পরাজিত মন্তব্য, 'জমি জোতদারের হাতে । জোতদারেরা 
সেচ-উদ্দেস্টে জল নিতে নারাজ । ভাগচাষী ও আধিয়ার বেশি ধান ফলিয়ে বেশি 
ধান পাক, ভাতে জোতদারের স্বার্থ চোট খায়। কম ধান চাষ হলে ভাগচাষী 
খেতমজ্ুর সবাই ফাপরে পড়ে ' জোতদার যে, মহাজন সে। ম্বান্ুষ তাদের 
কাছে টাকা ও ধান কর্জ নেয়। চক্রবৃদ্ধি স্থদটি জোতদার মহাজনের লক্ষ্মী।__ 
সর্বাংশে সচেতন পাঠককে মূল সমহ্যার দিকে দৃদ্টপাতে বাধ্য করে। 

১৯৬৯-এর ২৮ নভেম্বর দিল্লীতে মৃখ্যমন্ত্রীর্দের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 
তঙগানীস্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী বলেছিলেন, খুব একটা মৌলিক 
ধরনের ভূমিবপ্টন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আমার্দের অভিপ্রেত নয় । আমাদের 
লক্ষ্য আবে! নিচুতে। প্রজারা ও ভাগচাষীবা যাতে একেবারে জর্বনাশের 
কিনারায় না যায় আমর! শুধু এইটুকু করতে চাই ।” এই 'ভূমিসংস্কারের' কাজে 
অগ্রাধিকারের যে তাঁলিক। দিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী তাতে প্রথমে স্থান 
পেয়েছিল প্রজান্বত্বের রেকঙ, দ্বিতীয়ত, মেয়াছ্দের নিরাপত্তা, তৃতীয়ত, খাজন! 
নিয়ন্ত্রণ, তারপর জমির সিলিং আরে! সংভাবে কার্ধকর করা এবং জোত 
একট নিদিষ্ট সময়ের মধো পাকাপাকি করা । (৩) অর্থাৎ সামস্ততাস্ত্রিক 
শোষণব্যবস্থা, যাতে কৃষকের উৎপন্ন শল্তের ৯০ শতাংশ খাজন। সদ ছিসেবে 
জোতদার নিয়ে নিচ্ছে, তা আগের মতই অন্ুপ্ন থাকে । একারণেই মুখ্যমন্ত্রী 
সম্মেলন সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যে 'ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত পাইন প্রণয়ন ইতিমধ্যেই 
কমবেশি প্রায় সমস্ত রাজোই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু আসল ফাক থেকে 
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গেছে আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে (8) এই সম্মেলনেই তদানীন্তন 
্ববরষ্রমস্ত্রী চ্যবন বলেছিলেন যে, সবুজ বিপ্লব যঙ্দি সামাজিক স্থবিচারের ভিত্তিতে 
ন। ছয়, তাহলে সবুজ বিপ্রব আর সবুজ থাকবে না। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় 
ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের ( একত্রে যার! কৃষক শ্রেণীর ৭৫ শতাংশ ) বিরাট 
অংশের কথা, অর্থাৎ আইনসম্মরত প্রাপ্য থেকেও যারা বঞ্চিত, এই মৃথ্যমন্ত্রী 
সম্মেলনে আলোচিতও হয়নি । ন্তপক্ষে জমিদার ও ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক 
ক্ষমতার প্রভাব এতই বেশি যে নিবাচনের সময়ে যেহেতু তাদ্দের সমথনলাভের 
প্রয়োজন উপেক্ষা করা মুখ্যমন্ত্রী্গের পক্ষে সম্ভব হবে না, সেহেতু আলোচনায় 
তাছের গ্বর্থরক্ষাই প্রাধান্ত পায় । 1৫) 

এদিকে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল সরকারের প্রস্তাবিত ভূমিসংস্কাবের 
কার্ধহুচীতেও ক্ষেতমজজুর ভাগচাষীদের দ্লাবী ব' "অধিকার ীক্কৃতি পায়নি । 
“সাংবাদিক লিখেছেন, হরেকেষ্ট কোনার বলেছে সে একটা বিল পাশ 
করাবে যাতে থাকবে, 1১) পরিবার ভিত্তিতে ২৫ একব জমির সিলিং 
(২) জমির নতুন মালিকদের বংশগত অধিকার (৩) কৃষক কমিটি 
স্থাপন, যার! আমলাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে (৪) আপীল শোনার জন্ত 
জেলা ও রাজ্যন্তরে জমিব ট্রাইবুনাল। আমুল ভৃমিসংস্কারের কী ভীষণ 
কর্মনূচী একবার দেখুন ৷ বলা বান্ুলা, এতে সামন্ত শোষণ ব্যবস্থার গায়ে একটি 
আঁচড়ও লাগবে না। অথচ এই নিয়ে একটা হৈহল্লী তুলে কৃষকের দৃষ্টি ক্ষমতা 
দখলের দিক থেকে জমির দিকে ফিরিয়ে আন যাবে""'। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
খান্ক ও কৃষিমন্ত্রী জগজীবনরাম পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রীর্দের কাছে এক চিঠিতে 
লিখেছিল, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে “বর্গাঙ্গারী ব্যবস্থা অবিলম্বে বিলোপ করা হোক, 
সমস্ত বরগাদারদ্র প্রজ। বলে বর্ণনা! কর! হোক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের প্রাতাক্ষ 
সংযোগ স্থাপন করা হোক । 'স্টেটসম্যানের বিশেষ সংবাদদাত। লিখেছে, 
“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে যদিও এ সামস্তবাদী 
কাঠামোরই অংশ তথাপি সামাজিক ও অথথ নৈতিক কারণে 'এ আমারও কিছুকাল 
থাকবে । এক্ষুনি এ তুলে দেওয়া সম্ভবও নয়, বাঞ্চনীয়ও নয়।” ( স্টেটস্ম্যান, 
২৮শে নভেম্বর, ৬৯ ) 1১৬) কার্যত নকশালবাড্ডি মান্দোলনের সময়কালের ভূম- 
সংস্কারের কার্যকরী চেহায়াটা আজও একইভাবে পশ্চিমবাংলায় ও ভারতবর্ষে 
বিস্তমান। এই ১৯৭১ সালেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ষণ্ট সরকারের বর্গাঙ্গার রেকঙের 
প্রয়াস কিভাবে কোর্টের ইনজাংশনে বদ্ধ হয়ে যায় ও জোতদারদের সামন্ত- 
শোষণ ব্াবস্ব। বজ্জায় রাখার প্রচেষ্ী৷ প্রচলিত আইনে স্বীকৃতি পায়, তা বুত্বর 
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জনসাধারণের অবিদিত নয় | অবশ্ট এর ফলে মূল সমস্যার কিছুমান সমাধান 
হয়ও নি, হবেও না। এবং পশ্চিমবাংল। ও ভারতবর্ষের রাজনীতি যেহেতু এখনে! 
সাংবিধানিক ও ভোটের বুহদংশ লাভই যেখানে মুখ। সত), সেখানে জোতদার বা 
তার স্বার্থকে কিছুতেই ক্ষু্ হতে দেওয়া চলে না। সেহেতুই এতাবৎকালেব 
কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষাণ আন্দোলনে ছোট কৃষক ও ক্ষেতমজুরের 
কাধত অবহেলিতই থেকে গেছে। তদুপরি উল্লেখ্য, “ছোট কৃষক” কথাটাও ক্রমে 
অবাস্তব তয়ে উঠছে, কারণ বীজধান, সার, জল ইত্যাদির প্রয়োজনে তাকে একমাজ্ত 
জোতদারের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে এবং এর পরিণামে মিথ্যা! দেনার দায়ে 
একদিন নিজের সামান্ত জমিটুকু খুইয়ে তাকেও ক্ষেতমজুরে পরিণত হতে হচ্ছে। 
কৃষকশ্রেণীর এই সংখ্যাঞ্চর অংশ প্রসঙ্গে সত্যেন সেন লিখেছেন, “দেশের 
স্বাধীনতার জন্য যারা একদিন মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, এই সমন্ত 
হতভাগ্য আধিয়ার চাষাদের দুঃখ লাঞ্চন। তাদের মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি । 
দেশেব নেতার! যে সমস্ত দ্াবি-দ্বাওয়ার ফিরিস্তি দিতেন, এখানকার এই চিরবঞ্চিত 
নিঃস্ব মানুষগুলির বাচার দাবি তাদের মধ্যে স্থান পেত না। স্বাধীনত! লাভের 
পর দীর্ঘ সতের! বধ কেটে গেল, আজও আমাদেব দেশের সরকার, দেশের 
নেতা বা দেশের মানুষ এই সমস্ত হতভাগ্য আধিয়ার চাষীদের কথা নিয়ে মাথ' 
ঘবামায় না। একথ! সত্য, অতি বড় নিষ্নয সতা।, 1৭) শ্রীযুক্ত সেনের বক্তব্য 
মুখযত রংপুরের আধিয়ার চাষীদের বিষয়ে হলেও, কথাউ! সমগ্র পশ্চিমবাংলার 
ক্ষেতমজুরদের সম্পকেও সমভাবে প্রযোজ্)। কৃষাণ সভার ইতিহাস প্রণেতা 
রহ্থল সাহেবও লিখেছেন, “ক্ষেতমজুরদেব বিশেষ দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় আন্দোলন 
ও সংগঠন কবা হয়নি, তাব কাবণ মনে হয় ককষক সভার নেতৃত্ব ও কাদের 
নীতিগত দুবলতা, ক্ষেতমজুরদের শ্রেণীস্বার্থেব গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে তাদের 
মানাসক ও সামাজিক প্রাতরোধ।? (৮) 

এই মূল সমহ্তার দকে খোল! চোখে তাকালে সহজেই বোঝ! বায়, কেন 
১৯৬৭-তে নকশালবাড়িতে আগুন জলে, কেন নতুন এক কস্]ানস্ট পার্টির জন্ম 
হয়, কেন ডেববা-.গাপীবল্লভপুব ও বারভুমে জোতদার খতম হয় অথব! 
শহরাঞ্চলে কেশ কয়েকশ সং ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কমা প্রাপ হারায়। 
মহাশ্থেত! দেবীর ক্ষেতমঞজুব নায়ক বসাই টূড়ু তে স্পষ্টতই বলে, “ক্ষেতমন্ুর আমি । 
ভেবে দেখলম, চৌচা্লশ বয়স হলু, আমু খেতমজুর বইলম। আনেক মিটি" 
করলম, কনফারেন্সে গেলম কিন্তুক খেতমঞজবের আসান দেখলম না । ছৃত্তিশ 
সালে কিষাণসভা হলু। তখুন হতে আজ্ঞও বুঝলম না, খেতমজুর হল্যে 
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কিষাণসভা মদত দিষে না! কেনী ? চৌষট সালে পার্টি ভাগ হুলু। ভাগ হুক, 
সভে কম্নিস। কম্নিসের কিষাণ ফরণ্ট অবধি স্বীকার গেল না, ক্ষেতমজুরও 
কিষাণ। শুনাছি, গোকুলবাবুর কাছ শুনাছি, আটজ্িশ সালে কুমিল্লা সভায় 
স্বামী সহজানন্দ বলাছিল, ক্ষেতমজুর আন্দোলনও কিষাণসভার আন্দোলন । 
ছোট কিষাণ কিষাণসভার জান । আজ যি ছোট কিষাণ কাল সি মহাজনরে 
জমি দিয়! ক্ষেতমজুর হয় ।-.*কিন্ত ধেতমজুরের হক্‌ কম্নিস কিষাণ ফরপ্ট দেখল 
নাই। কেনী কালীবাবু? কেনী? কমনিস কিষাণসভা! যার্দের লিয়ো, তারা! 
মধ্যম চাষী, লয়? তারাও খেতমভুর লাগায়, লয়? তারাদের হুক চোট 
খায়, লয়? আর কমনিস দল য1 বুঝে, ভোট-স্ক্যা ভোট ! মধাম চাষী ভোট 
কন্টোল করে লয়? তবে বুঝ বসাই ঘাস খায় না, ধানের ভাত খায়__তাথে 
আমু ভেবে লাছু, কম্নিস্‌ হয়ো কাম করথে পারি। তুমাদের কম্রেট বলথে 
পারি, কিন্ত যখন আমু ক্ষেতমজুর, তখন তৃমরাও মোক্‌ লাথ মারবু। তৃখ! মানুষ 
লয়ে ১ খেল! ভাল খেল নাই হে।' (৯) 

এই ছোট কিষাণ বা! ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের সমন্তা কৃষিক্ষেত্্রে অবশ্ঠই এক 
নয়! ভাগচাষীর প্রয়োজন চাষের যগ্ত্রপাঁতি, বীজধান, জল ইত্যাদি। ক্ষেতমজুরের 
দাবী মিনিমাম ওয়েজ বা ন্যনতম ম্ুরির । সামস্ততাক্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিও 
উভয়ের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত একই আন্দোলনের অংশভাগ হয়, তথাপি অনন্থীকার্ধ 
যে উভ্তয়ের প্রয়োজনভিত্তিক দাবী ভিন্নপ্রকার । মহাশ্বেতা দেবীর গল্প- 
উপস্থাসে ভাগচাষীর এই জলের সমন্তা, ব্ছনের সমন্তা ও ক্ষেতমছ্ুরের 
নানতম মজুরির প্রশ্ন বারংবার আসে আর যার পরিণামে সে-কাহিনীগুলির 
চরিভ্রেরা জোতাগার বা তার সহযোগী প্রশাসনের কর্তাবাক্তিঙ্গের 'খতম' করে। 
তার লেখায় এই 'খতম' বা! 'আগুন' কার্ধত বহুলাংশে প্রতীক হয়ে দাড়ায়, য 
শেষপর্ধস্ত এক বৃহত্তব জনযুদ্ধেরই দিকৃনির্দেশক । এইসঙ্গে তিনি মূল সমস্তা ধরে 
বত বেশি নাড়া দেন বা! সমশ্তার গভীরে প্রবেশ করেন, তা বাংল! সাহিত্যে 
এতাবৎকাল বথার্থ অর্থে অন্ুপস্থিতই ছিল! এমনকি 'শিকার' (১) গল্পে মেরী 
যখন তহশীলদ্দারকে খুন করে, তখনে। তা নিতান্ত বাক্তিগত থাকে না. বুহত্বর 
শ্রেণীঘ্বপার প্রকাশে ত। সামাজিক প্রেক্ষাপট পায় । 

ভাগচাষীর সমন্ত। প্রসঙ্গে পূর্বে জল ও বীঞ্জধাঁনের কথা বল! হয়েছে ৷ এ-ছুটি 
ভাগচাষী ও জোতদার উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এর অভাবে প্রথনজন 
ক্ষেতে ফসল ফলাতে পারে ন! ও সারাবছর উপোসী থাকে আর এটিকে নিজের 
কুক্ষিগত রেখে ছ্িতীয়জন চাষীকে আজীবন ও বংশপরম্পরায় ভূমিদাম বা 
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বেঠবেগারে ( বণ্ডেড লেবার ) পরিণত করে। মহাশ্বেতা দেবীর “জল” (১১) 
গল্পটির বাকুলি গ্রামের 'লক্ষণ সামস্ত সবটুকু ভূমির মালিক । গ্রামের আঠারোটি 
পরিবার লক্ষণের ভাগচাষী। সে বছর খরা চলছিল। ক্যানালের জল এনে 
চাষ করার সামর্থ্য থাকে ন। ভাগচাষীর । তাছাড়া! কারে! টান! তিন বিঘে জমি 
পর্যস্ত ভাগে নেই। এ-জল একযাত্র আনতে পারে লক্ষণ সামস্ত। আর সে-কথা 
বলতে গিয়ে কৃষক নেত গোকুল দাস পুলিশ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হয়। এই 
জল-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে লক্ষণের ছেলে শরদিন্দু পুলিশ অফিসারকে বলে, “বাবা 
বলেছিল, ক্যানালের জল এনে বান ভাসাতে পারি । কিন্তু জলে আমার দরকার 
কি? ইদ্ার আমার। চাষের জন্যে টিপকল সরকার আমারে দেখে দিয়েছে। 
আমার ঘরে কল বসাছি। জল! জল দিয়ে কিহবে? ধানহবে? ধান দেখাস 
না শরৎ। ধান বেচে কত পাব? বিশ ছাজার টাক? জল নিব ন!। ধান 
বাড়াব না। দেখবি এ বছবই তোর সামনে “বসে পচিশ হাজার টাকা দশট! 
গ্রামে ধার দিব। ধার দিব, সুদ নিব। এইমুদ হতে সকল সম্পত্তি করেছি। 
ক্যানালে জল আছে সে মোর অজান! ? জোতদারের স্থপারিশে ভাগচাষী যে 
বীজধান, সার ও হাল বলদ কেনার টাকা পায়, তাও আসলে চাষীর ওপর আর 
একটা বোঝ! হয়ে দাড়ায় । কারণ বীজ বোন! ও ফসল ওঠার দীর্ঘ সময়কালে 
চাষীর ঘরে কোন ধাবার ন1 থাকায়, চাধীকে বীজধান থেয়ে বাচতে হয়। আর 
বীজধান ন! থাকায় সার কোন কাজেই লাগে না। হাল-বলদ কেনার টাকা! 
ষেহেতু সরকার থেকে কিস্তিতে দেওয়া হয়, সেকারণেই তা সমান অর্থহীন হয়ে 
দাড়ায় । মহাশ্থেত! দেবীও 'বিছন? (১২) গল্পে এর বাস্তব চিত্রণ নিম্নগ্রকার ? 

'লছমন সিং লেখাপড়ায় মহাপপ্তিত । উকিল দুলনের হাল বলদ কেনার 
দফা1-ফা খণ, সার ও বিছন পাবার ন্তাধযত। বিষয়ে কায়েখি হিন্দিতত অতান্ত 
জবরদস্ত এক আজি লিখে দিল । বি. ভি. ও তোহরিতে থাকতে পারেন,__ 
তোহরি, লছমনের গ্রাম তামাডি থেকে দৃূরেও বটে, কিন্তু তার ধড়ে মাথ! 
একটি । লছমনের সঙ্গে ও হনুমান মিশ্রের সঙ্গে কোন ঠোকাঠ্‌কি না করতে 
তাঁকে বলেছেন স্বয়ং এস. ডি ও। 

তখনি তিনি মেনে নিলেন সব । নেংটি পরা-ছুলনকে অত্যন্ত নরম গলায় 
বোঝালেন, বিছন ছুলন পাবে, সারও পাবে। হাল-বলদেব টাকা" একবারে 
পাবে না। খানিক টাক বায়না করে হাল-বলদ এনে দেখাতে পারলে বাকি 
টাক। পাবে। 

ভুলন গ্রামে এসে পহানকে বলল, সরকার কানুন করে. কিন্তু বুঝে না কিছু । 
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হাল-বলদ লোকে টাক! দিয়ে কেনে । দফায় দফায় টাক! নিয়ে বেচে কে? 
তোমার হাল-বলদ দাও । 

সেই হাল-বলদ দেখিয়ে ছুলন টাক! নিয়েছে। এক বছর অস্তর-অস্তর | 
যে বার টাক! নেয়, সেবারই বলে, মরে গেল হজুর । 

টাক1 নেয়। সার নিয়ে তোহরিতেই বেচে দিয়ে আসে । বিছনের বোঝা 
কাধে বয়ে আনে । 

বিছন ও খায়। 

বিছনের ধান সিজিয়ে চাল কর! চারটিধানি কথা নয়। তাই করে ও। 
প্রথমবারই বউ বলেছিল, এত বিছন । কত জমি তোমার ? 

সে জমি মাপলে মাপা যায় না। 

সেকি? 

আমাদের পেট। খিদ্রে কি মাপ হয়? পেটের জমিন বাড়তে থাকে ! 

অন্তুপক্ষে ক্ষেতমজুরদেব জন্যে ১৯৭৬ সালের এপ্রিলের আই অনুযায়ী ন্যুনতম 
দৈনিক মজুরি হয় ৮১ পয়সা কিস্ পশ্চিমবাংলাব কোথাও ক্ষেতমজুর সে 
হিসেবে ছ্িন মজ্বি পায় না । এই আক কারকর না হবার যে কারণগুলি 
নির্দেশ করেছেন মৈত্রেয় ঘটক, (১৩) তার মধ্যে আছে প্রশাসনের নিক্ষিম্্রতা। 
রাজনৈতিক দ্ল ও রুষক সংগঠনগুলির দাবী আদায়ের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে ন! 
তুলতে পারার ক্ষমতা ৷ মহাশ্বেতা দেবীর “এম ডব্রুযু. বনাম লখিন্দ' (১৪) 
গল্পের নায়ক একারণে কেবলমাজ্ত স্বপ্রে এম. ভর্র, । ন্যুনতম মজুরী ) পায়ু আর 
লখিন্দ ও বসাই টুর! এখনে! সরকারী আইনকে কারকর করাব আন্দোলন গড়ে 
তুলতে গিয়ে জোতদারদের ভাড়াটে গুপ্তার হাতে নিহত হয়; প্রলিশ আসে 
কেবল তাদের লাশ তুলে নিয়ে সঙ্গরে পাঠাবার জন্তে | 

এই ক্ষেতমজুব ও বণ্ডেড লেবার ব1 বেঠবেগারক্ছের কাজের সমস্ত, স্ঠাষা 
মজুরি না পাবার সমঙ্কা, তাগগের ওপর জোতঙ্গার্দের শোষণ অত্যাচাবের প্ররূত 
রূপ এবং পরিণামে তাদের বিক্ষোভ ও ল'্ড়াইয়ের বাস্তব চিজ্ঞণ মতাশ্বেতা দেবীর 
উপন্তাস ও গল্পে উপস্থাপিত হয়, যা সবাংশে সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষণেরই তুল্য। 
এল্লৌয় কনি-সমন্তার শালোচনায় বারংবার ঠার বচন উদ্ধৃত কর! ছাড়। উপায় 
নেই। ক্ষেতমঙজজুর ও বেঠদুবগারেরা যেহেত পশ্চিমবাংলার নকশালবাড়ি-ডেবরা- 
গোপীবল্পভপুর সিড়ি রামপ্ুরহ্াটের নকশালবাদীী আন্দোলনের সংখ্যাগগিষ্ঠ 
অংশভাগ, সেহেতু এদের সমস্তা ও সংগ্রামের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচন| 
কর্তব্য ।' 
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ম্তাশনাল লেবার ইনস্টিটিউটের একটি সমীক্ষা (১৫) থেকে নিয়ে কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়। হোল ঃ বিহারের ক্ষেতমজুর ও বেঠবেগারদের জীবনযাত্রার সমস্ত! 
ও স্বরূপ এখানে স্পষ্টত প্রকটিত হয়েছে । তদুপরি উল্লেখ্য যে এই চেহার! সামান্য 
হেরফেরে সমস্ত ভারতে প্রায় একই । 

€ক) গ্রাম : “ধীবর”__-এই গ্রামের কৃষি মজুরদের কাজ পাওয়া একটি বড় 
সমন্তা । কাজ পাওয়া! গেলেও মজুরি অত্যন্ত কম। সারাদিন কাজের জন্তে 
পঞ্চাশ পয়সা । সকাল ৭ট! থেকে ১২ট1 এবং ২ট। থেকে হুর্ধান্ত পর্ষস্ত কাজ 
করতে হয়। উপরন্থ এই" ম্জুরিও মালিকের! ঠিক সময়ে দেন না। তিন চার 
বৎসর পূর্বে এ গ্রামে কৃষি মজুরেরা ন্যনতম হারের জন্ত হরতাল করেছিল। কিন্ত 
তাদের সেই হরতাল সফল হয় না । হরতালের সময় মালিকরা সংঘবন্ধতাবে 
আশে পাশের অঞ্চল থেকে মঙ্গুর এনে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয় এবং হরতাল 
তেঙে দেয়। 'এর পর থেকে মালিকের! মজুরদের বাধা করে পূর্বের এ মঙ্জুরিতে 
কাজ করার জন্য | 

(খ) গ্রাম: “সাভিয়াম'_-এই গ্রামের শতকবা নব্বইজন লোক কৃষিমজুর, 
বাকি দশজশ ভো|+ জমিব খালিক । এ গ্রামের কূষি মজ্জরদের কেউ কেউ 
মালিকদের বাধা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন' তার! মালিকের নিকট থেকে 
দশ কাঠা ( আহচুমানিক ,৬ ডেসিমল জমি পায় চাষ করারু জন্ত। এ জমির 
প্রধান উৎপন্ন ফল ধান, গম প্রত্তৃতি দান! শশ্ত সম্পূণটাই মালিককে দিতে হয়। 
শ্রমিক শুধু পায় সবজি বা এ জাতীয় ফসল। এসব বাধা মজ্জুরদেরকে নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর জমি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তারা নিজেদের শ্রমের দ্বার৷ সেই জমির 
উন্নতিসাধন করলে মালিক এঁ জমিটিকে পুনরায় ফেরত নিয়ে নেয়। বঞ্চনার এক 
অদ্ভুত কায়দা এমনিভাবই চলে আসছে এ গ্রামের কোন মুব নও পর্যস্ত 
ন্যুনতম মজুরি পায় না ১৯৭৬ সনে তারা এই জন্য হরতালের ডাক পধনস্ত দেন। 
মালিকশ্রেণী এ সময় সংঘবন্ধভাতব হরতালী শ্রমিকদের উপর গুলবর্ষণ করে। 
উক্ত ঘটনার পরি:প্রাক্ষা 5 মহকুমা শাসক যখন বিষয়টির কারণ অনুসন্ধান করেন__ 
দেখা যায় এই হরতালের পেছনে বহু দাসমজুরদ্দেব পুঞজীভত বিক্ষোভও কাজ 
করছে। তিশি তখন সরকারী আইনের সাহায্য স্থানীয় পচাত্বর জন দ্াসমজুবকে 
মুক্ত করেন। কিন্তু বন্তবো প্রকাশ যে এঁ গ্রামে বেশ কিছু দ'সমজুব এখনও 
বর্তমান এবং নতুন করে খণ নেওয়ার জন্ত আরও কিছু নতুন দাসমজুৎ সই 
হয়েছে। 

(গ) গ্রাম : “ওয়ারামপুর”-_-গত ১৯৭৬ সনের জুন-জুলাই মাসে এই গ্রামে 
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নানতম মন্তুরির জন্ত আন্দোলন হয়। এবং এঁ জময় বাড়ের মহকুমা শাসক 
গিয়ে তাদের গ্রামে নযনতম মজুরির ব্যবস্থা করেন। জমির মালিকর! এ বছর 
ধান কাটার সময় যদিও ন্যুনতম মজুরি দিয়ে দেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তার! তা 
দিতে অস্বীকার করে এবং পুনরায় বিরোধ দেখ। দেয়। বেশ কিছু মজুর যারা 
তাদের ন্যুনতম মন্তুরির ্গাবীতে দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হন, মালিকশ্রেণী তাদের উপর 
"শুরু করে নানান অত্যাচার ও উৎপীড়ন। মিথ্য মামল! দায়ের করা থেকে শুরু 
করে মাঠে গরু ছাগল চরতে বাধ! দেওয়া, ঘরের বাইরে বেরোবার রাস্তা বন্ধ করা 
এমনকি মালিকদের মাঠে প্রাত:ক্কত্য বা অন্তান্ত কোন জৈবিক কারণে যাওয়াকে 
বন্ধ কর! ইত্যাঙ্গি নানাভাবে তাদের সামাজিক জীবনকে ছুবিষহ করে তোল৷ 
হয়। সামস্ততাস্ত্রিক অবশিষ্টের উৎকট নিপীড়ন এই গ্রামে আজও বর্তমান । 

(ঘ) গ্রাম: “মারাচী”-_-এই গ্রামের বেশিব ভাগ মজুরই “দাসমজুর” 
হিসাবে মালিকের নিকট কাজ করতে বাধ্য আছেন । খণ করলে তার জন্তে 
১৫০ থেকে হইতে ২০০ শতকব স্থদ দিতে হয়, এবং এ গ্রামে মালিকদের 
প্রতাপ ও দাপট এমন উগ্র যে তার এ গ্রামস্থ মজুরদের অন্ত গ্রামে কাজ করতে 
দেয় না। এবং নিম্ন মজুরিতে নিজেদের গ্রামের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করে। 
এরই অবশ্যস্তাবী ফল হিসাবে তার খণ করতে বাধ্য হয় এবং ক্রমশ দাসমজজুরে 
পরিণত হয় । শোষণের এই চেহারা এই অঞ্চলের অনেক স্থানেই 'বর্তমান । 

(উ) গ্রাম: “বামপুরডূংরা”-_ প্রতিনিধি ছুটি উদ্দাহরণের মাধামে দাস- 
মজুরদের অবস্থার ব্যাখ্যা করেন : (১) একজন মজুর তার মালিকেরু নিকট 
থেকে দুই মন শশ্ত খপ কবেন এবং এ ধণ শোধ করার জন্ত তিনি সারাজীবন 
মালিকের গসমজুর হিসাবে ফাক্ত কবতে বাধ্য হন। (২) আর একজন 
মজরের পিতামহ তার মালিকের নিকট থেকে সতের সের বালি খণ করেন । এ 
ধণ শোধ করার জন্ত তার পিতামহ, পিতা সারাজীবন দাসমজুর ভিসাবে কাজ 
করেন, বর্তমান মজুরও তিন বৎসর যাবৎ দ্াসমঞ্জুর হিসাবে কাজ করে চলেছেন । 
এধাবৎ তার! মালিককে ২৩৬০০ টাক! শোধ দিয়েছেন । কিস্ মালিকের দাবী 
এখনও তাদের খণ ৩০*ৎ টাকা । 

যে প্রয়োজনগুলি থেকে খগগ্রন্ত হয়ে কুষি মন্জ্ররেরা দ্াসমজুরে পরিণত হয় 
তার মধ্যে প্রাত্যহিক খাগ্যের প্রয়োজন মেটানে! ছাড়াও আছে মজুরের ছেলে- 
মেয়ের বিয়ের জন্ে খণ, পুক্কা-পার্বণ ও সে-উপলক্ষে মানসিক শোধ দেবাব জন্টে 
খণ, সামাজিকতা রক্ষার জন্যে গণ ইত্যাদি । 1১৬) প্রা্ডক সমীক্ষাগুলিতেই দেখান 
গয়েছে যে একবার এভাবে খণগ্রন্ত'চলে, সে খপতার শ্রমিককে বংশপরম্পরায় 
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বয়ে চলতে হযম্। মহাস্থেত। দেবীর গল্পে বেঠবেগারদের এই খণভারগ্রন্ত 
জীবনযাপন ও তাদের ওপর জোতদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ছবি' 
বারংবার এসেছে । তার “মুন” (১৭) গল্পের একটি অংশ : “*উত্তমঠাদের কাছে 
গ্রামটি বেঠবেগারির ডাগাবেড়িতে বাধা। কয়েক পুরুষ ধরে। পূর্বপুরুষের 
অলিখিত খণ শোধ করতে এর! বছর বছর ফসলের সময়ে উত্তমাদের গ্রাম 
টাছাড়ে চলে যায় বারে মাইল ছেঁটে এবং পেট-খোরাকি ও সামান্ত ফসলের 
বিনিময়ে বেগারি দিয়ে আসে । যে ফসল পায়, তাও যোগ হয় ধণের খাতায়। 
বেঠবেগারি বে-আইনি, একথাও তার! জানত ন।। জেনেছিল বটে আদিবাসী 
দপ্তরের ইন্স্পে্টরের সৌজন্তে। জেনেও ওর! বেঠবেগারি দেওয়। বন্ধ করেনি । 
কেননা, বেঠবেগারি আদায়কারী উত্তমঠাদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা ওদের 
দ্বারা হবার নয়, তা ওরা জানত | এরপর রাজনৈতিক দলের কর্মীর! গ্রামে এসে 
তাদের বেঠবেগারি দেওয়! বন্ধ করে ও উত্তমঠাদ তাদের অর্ধেক ফসল দিতে বাধ্য 
থাকবে, এই মর্মে চুক্তি করে যায়। এর প্রতিশোধ নিতে উত্তমচাদও বেঠবেগারদেব 
কাছে নুন বিক্রি বন্ধ করে; গ্রামের একমাত্র দ্োকানটিও ছিল তার । 

“এম. ভৰ্যু, বনাম লখিন্দ' গলে কষি-মজুরদের নেতা বসাই টুর এম. ভর্যু 
ইনস্পেক্টর ও জোতদার লঙ্করের মধ্যে চুক্তি হয়, “বাইরের [দাওয়াল আসবে ন!। 
এরাই ধান কাটবে । আটফষ্টি ও চুয়াত্বরের রেট হিসেবে যা হবে তার অর্ধেক 
হাতে নিয়ে তবে এব! ধান কাটবে । অর্ধেক পরের মৌন্থমে দেওয়। হবে। 
এবার ছিয়াত্তরের রেটে এবা মুরি পাবে । হিসাবটি বসাই, লস্কর, বোধ 
এক সঙ্গে তৈরি করবে । খণমজুরি আইন হবে । কিন্তু কার্ক্ষেত্রে দাওয়াল 
আসে। আসে লঞ্করের ভাড়াটে গুগারা, “বর্তমানে তাদের হাতে টাকা নামে 
ছাপ, জীপ চড়ে তার! সদরকে ত্রাসিত করে বাখে। বসাই টুরা, লখিনারা তাদের 
গুলিতে মরে। ইনস্পেরর সববোধ আহত হয়ে পুলিসের গাড়িতে হাসপাতালে 
যায়। "অপারেশন? বসাই টুডু-উপন্তাসেও বসাই কালীকে বলেছিল, 
'াইত্রিশ লাখের বেশি খেতমজুব সরকারের ঘোষিত রেট পায় না...বলায, সকল 
জোতদার এম. ডব্লা দিথে হবে খেতমঙজ্ুরবে ।--'জোতদাররে কিছু বলথে পাব 
নাই। লা কি তুমরা জোতদারের হক বেশি দেখ? আইন পাস করাও, চালু 
করনা? এই ন্যুনতম মজুরির দাবীতে খেতমজুরের! বহু ধর্মঘট ও আন্দোলন 
করেছে ও করছে । কিন্তু গ্রশাসন ও সামস্ত ব্যবস্থার সমঝোতা এতই নিবিড় 
যে অন্ডাবধি খেতমজুরদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হুয়া ন। পৃবেই বল! হয়েছে 
ঘে পশ্চিমবাংলার কোন খেতমঞ্জুর ন্যনতম মজুরি পায় না। “মিনিমাম ওয়েজ 
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আ্যাক্টের ২*(২) ধার! অঙ্যান্ী কোন জোতদার এই আইনে দোষী সাব্যস্ত, হলে 
ছ'মাস কারাদণ্ড, অথব। পাঁচশ টাক! জরিমান! অথব! ছুইই ভোগ করবে । কিন্ত 
বিহারের একটি সমীক্ষাতে দেখা যায় জোতদারদের বিরুদ্ধে বু কেস থাকা সত্বেও, 
আজ পর্যস্ত কেউই এই সাজ! পায়নি ।(১৮) 

সি পি. আই (এম-এল)-এর কমস্থ্চী ও আন্দোলন উক্ত মৌল সমস্তার দিকে 
সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। ১৯৭, 
সালের মে মাসে উক্ত পার্টির কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে বল! হয়, “ভূমিহীন ও 
দরিদ্র কৃষকের! সারা বছর যতটুকু ফসল তোলে তার শতকরা ৫* থেকে ৯* 
ভাগই খাজন! হিসেবে জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়। এই রক্তচোষা মহাজনী 
পুঁজি ফুষকদ্দেব নিংড়ে নিঃম্পেষিত করে দিচ্ছে। কৃষককে উচ্ছেদে করাটা 
আজকের দ্দিনের একট প্রথায় দাড়িয়েছে; তপশীলী জাতিগুলির ওপর সামাজিক 
নিপীড়ন, হরিজনদ্ের হত্যা করাও এর অঙ্গীভৃত, যা আজও সমানভাবে চলেছে, 
যা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । একটি সমীক্ষাতে প্রকাশ যে, 
সি পি. আই | এম এল)-এর কয়েকটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এখনো! বিহারের 
গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর 'ও বেঠবেগারদের আন্দোলন চলছে । কিন্তু বেশির ভাগ 
গামেই স্থানীয় কম মজুরদের নেতৃত্বে স্বত:ম্কর্তভাবে আন্দোলন গড়ে উঠছে। 
এই আন্দোলনের মুখ্য দাবী নানতম মজুরি । এই দাবী আদ্গায়েব জন্যে কৃষি 
মজুরেরাঁ ১৯৬৮ সালে ১১৫০০ অভিযোগ পেশ করে; ১৯৭৫-এ ১২,০০০ এবং তার 
পর থেকে বছরে গড়ে ২৫,০০০ ' ফলে বিহারের গ্রামাঞ্চলে হরিজন ও 
আদিবাসীদের (কৃষি মজুর ও বেঠবেগার হিসেবে এদেব্ই সংখাধিক্য ) ওপর 
উদ্বর্ণের জোতদার-মহাজনদের নিধাতন বেড়েই চলেছে । আর সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য যে এই আন্দোলনে ফলের ভাখ, খণমকুব, নুন তম মজুর ইত্যাদির 
দাবী ও আন্দোলনে ছোট করুষক, খেতমজুব 3 বেঠবেগারের সম্মিলিত হতে 
পেরেছে । (১৯) সবকার কিভাবে জোতঙগারদের পক্ষানলগ্গন করছে বা মদত 
দিচ্ছে, তারও উদ্দাহরণ মেলে উক্ত সমীক্ষণে। ব্রকে বুকে যে লেবার ইনস্পেরীরদের 
পাঠানে| হচ্ছে, তাদের জন্তও নির্দেশ দিয়ে দেওয়! হচ্ছে যে যেসব জোতদারদেের 
২৫ বিঘার কম জাম আছে বা ট্র্যার ইত্যাদির দ্বার। চাম হয় না, তাদ্রে বিরুদ্ধে 
যেন কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। এদিকে সরকারী মহলে ও এ-তথ্য 'অজান। 
নয় যে জোতদারেরা ধসলিং-আইন" এড়াতে ইতিমঙ্েই তাদের জমি দেবতা, 
আশ্মীয়ন্বজন-পোষা কুকর-গোক ইত্যাদির নামে এমনভা:ব বেনামী করে রেখেছে, 
যে আইনত সকলেই ২৫ বিঘার কম জমির অধিকারী 
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১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় যুক্তস্রণ্ট ক্ষমতায় আসায়, 
মার্কস্বাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর! (ধারা পরবর্তীকালে 
সি. পি আই. এম. এল.এ যোগ দেন ) নতৃন সবকাবকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়াব 
হিসাবে গণ্য কবে গ্রামেব গরীব ও ভূমিহীন চাঁষীদেব সামস্তবাদদবিরোধী 
জান্দোলনেব ডাক দেন। কান সান্যালেব নেতৃত্বে নকশালবাডি আন্দোলন 

গঠিত হয়। ভাবতেব কমিউনিস্ট পাটি ( মার্কপবাদী-লেনিনবাদী )-র ভেবর! 
থানা স্গঠনী কমিটিব বিপোর্টে (২০) এস্সময়েব ভাঁগচাষী ও খেতমজুরদেব 
মানসিক তাব 9 আন্দোলনের ধাবা! বিবৃত হয়েছে . '৬৭-সালেব সাধাবণ নির্বাচনের 
পর যুক্তত্ণ্ট যখন প্রথমবার ক্ষমতায় এল, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টব ভেতর 
বিপ্রবী কর্মান! পার্টিনেতাদেব যুক্যপ্ট সবকাবকে শ্রেণীসংগ্রামেব হাতিয়ার হিসেবে 
ধবে গণসগ্রাম বাড়ানোব আওয়াজকে সতাই এতদিনের প্রতীক্ষিত লড়াইয়ের 
ভাক ঠিসেবেই ধবলেন । শুক হল এলাকায় শ্রেণীসংগ্রামেব জোয়ার । জায়গায় 
ক্রায়গায় মহৃতদ্রাব বিবোধী আন্দোলন দান! বেধে উঠতে লাগল 1 হাজাব হাজার 
গরীন রুষকেব মিছিলের ভার সাব! থানাট! কাপভে লাগল । বালিচক, 
বাধাতমাহনপুব, মলিহাটি _বড বড় হাটে কালো বাবসাব ওপর সশস্ব মিছিলের 
হামলা হতে শুর কবল । নমান্দোলন চরমে উঠল মঙ্জুরিবুদ্ধির দাবীকে 
কেন্ কবে। সাবা থান। জুড়ে শুরু হ'ল খেতমজ্ুবেব আন্দোলন । জোতদার ও 
নী কষকদের একগু য়েমিপনা, তাদ্দেব কঠোর যনোভাব ভমিতীন কৃষকঙ্গের 
শ্রেণাচেতনা, শ্রেণীঘণ! বাড়িয়ে দ্িল। কৃষক, একটা সময় এল, যখন আব মন্তুরি- 
বদ্ধিব দাবীতে ক্ষান্ত বইল শা। বলতে গেলে সাব! জ্োতদাব শ্রেণীব বিরুদ্ধে একটা 
এন্পার ওস্পাব লড়াইয়েব জন্যে কৃষকের! ডাক ছাডল। বহুলাসিনী”ত কৃষক 
মিছিলেব ওপর োতদ্বাববা বন্দুক নিয়ে হামল! কবতৈ গেলে, কৃষকরা ভয়ে তো 
পালালই না, -প্টে তীব নিয়ে একবাবে প্রস্তুত হয়ে গেল আক্রমণের মোকাবিল! 
করতে । মঞ্চলপ্রধানের হুমকি কমকব' আব মানতে চাইল না! গায়েব 
চিপংচাঁরত সামন্ততাস্ত্রিক কুত্বেণ বিঝঙ্ছে ভাবা মাথা তুলে দাভাতে শুর কবল। 
ভয়ে জোতদাররা মিছল দেখলেই বলত, “ফৌজ আসছে ।” ৮ ন" অঞ্চলেব 
সামন্ত তারিক প্রবানকে খতম কবাব বীব প্রয়াম আমব1 দেখলুম । অঞ্চলপগ্রধানেব 
তথাকথিত আদেশ পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে, কষকেব এই আভযানে জোতদারব! সন্ত্রস্ত 
হয়ে উঠল । বদল ডেববায় পুলশ ক্যাম্প। তবুক্কষ বা দমল ন1। ধান কাটাব 
মরশুম যেন আগুন আবে জলে উঠল। সমস্ত জোতদারশ্রেণীব বিরুদ্ধেই কৃষকেব 
এই শ্রেণীসং5 তি ও -শ্রণীমং গ্রাম অর্থ নো তক দ্লাবীব গণ্ডি পেবিয়ে যেতে লাগল । 
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নকশাল-৯ 


প্রকাস্টর দিবালোকে “মারের বদলে পাণ্টা মার”__ আওয়াজ তুলে জোতদারদের 
ধরে কৃষকর! পিটোল। প্রতিটি মিছিলে কৃষকরা! আসত সশস্থ হয়ে। সশঙ্ 
প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়েই লড়তে হবে, কৃষকের লড়াই-ই কৃষকের মাথায় 
এই শিক্ষা আরে ভালে করে ঢুকিয়ে দিল ।' 

এখানে স্বভাবতই “অপারেশন? বসাই টুড়' উপন্তাসের সেই লড়াইয়েবু 
দৃশ্তটি মনে আসে । “তার যুদ্ধের ডাক “মাহো”তে ভীষণ কারেপ্ট। চমকে 
রামেশ্বর লাফিয়ে ওঠে ও গলনলীতে বসাইয়ের টোটা খায়। পলায়নপর 
সাওতালদের ওপর গুলি । ধানখেত হতে তীর। আগুন। আগুন, আগুন । 
গুলি ও তীর ৷ এস. আই চেঁচিয়ে ওঠে ও হেসোর আঘাতে ঢলে পড়ে । গুল, গুলি, 
বসাইয়ের কোচ ডি, এস. পি.-র পেটে । বসাইয়ের পায়ে গুলি। বসাইয়ের 
পেটে বেয়নেট । সঙিনের ফল! মুখে ' তবভি হুম্‌ লঢ়েঙ্গে। পুজিশের পায়ে 
তীর। কুচিলা1। বসাই ঢলে পড়ে। কংগ্রেসী ছেলের! ছুটে গিয়ে ভ্যানে ওঠে। 
কৌচন্বদ্ধ ডি. এস. পি-র ছোটা ও পড়ে পা ছোড়া । আগুন ছড়িয়ে পড়ে । 

কিন্তু এভাবে সরাসরি লড়াইতে যেহেতু কৃষকেরাই পরাজিত ও নিহত হয়, 
সেহেতু নকশালবাদ্দীরা বলেন যে, রুষক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পাবে 
একমাত্র গেবিল। যুদ্ধ মাবফত । শ্রীকাকুলামেব সংগ্রামে এই তবই প্রমাণিত 
হয়েছে। আব এই গেরিল! যুদ্ধই হোল কৃষকের নিজন্ব সংগ্রামেব ধবণ । এই 
গেরিল। যুদ্ধ কিভাবে স্বর কর যায় বা এব স্বরূপ কি, এপ্রশ্নেব উত্তরে চাক 
মজুমদ্দাব লিখেছেন, “ভারতবর্ষের বিপ্রবী কৃষক সংগ্রাম এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছে 
যে, একমাত্র গ্রামাঞ্চল সামন্ত শ্রেণীগুলিকে খতম কবার মধ্য পদয়েই গেরিলা 
যুদ্ধ স্তুপ করা যেতে পারে । * এই শ্রেণীশক্রুকে শিখুল করার শাঁভযান পরিচালনা 
করা যায় একমাত্র দ্বিদ্র ও ভমিহীন কষককে গ্রামাঞ্চলে সামস্থ শ্রেণী গুলিব 
প্রন্ত্থ ধ্বংন করে কৃমকেব রাজত্ব কায়েম করার বাজনীতিতে ঈদ্বদ্ধ ককে। তাই 
শ্রেণীশত্রক খতম কব ভোল শ্রেণীসং গ্রামের উন্নতরূপ এবং গেরিলা কৌশলে 'এই 
খতম করার কাজটিই হোল গেরিল! সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর ' শ্রেণীশক্রকে খতম 
করার অর্থ শ্ধু ব)ক্তিকে খতম কর! নয়; তার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও 
সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম কর11+(২১) 

স্বর্ণ মিত্রের “গ্রামে চলো? ২২) উপন্তা থেকে এই শ্রেণীশত্র খতমের একটি 
চিত্র এখানে উল্লেখ কর1 যেতে পারে-__ 

“ছুঠাৎ্ ঘরের হু'পাশ দিয়ে বন্ার স্রোতের মতে! একদল সশশ্ব কৃষক গোটা 


বাড়িটাকে ছিরে ধরলে! । 
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সত্যবানের নেতৃত্বে জনাকয়েক কৃষক তব্তর্‌ কোরে বারান্দার ওপর উঠে 
গিয়ে সীতানাথবাবুকে ঘিরে ধরলে! । গম্তীরস্বরে সত্যবান বোললো, “বন্দুক 
কুখায়? সকল মহাজনী দলিলপত্বর জলদি বার করে! 1” 
কালিপদ নির্ধেশ-দিলো, “গোলার মুঙ্-ভার্গি ফেলো11” 
গোলার মুখ ভেঙে ফেললে! সশস্ত্র কষক জনতা | 
হতভম্বের মতে! খানিকক্ষণ তিনি ফাালফ্যাল্‌ কবে তাকিয়ে থাঁকলেন। 
তারপর হুঙ্কার ছাড়ালন, “বনবিহ্াবী ! ফায়াব' ফায়ার 1” 
মহাজনেব আর্তনাঙ্গে কেউ সাডা দিল ণা। বন্দুকধারী চাকরেব! অনেক 
আগেই বাবুব অদ্র তুলে দিয়েছে সশস্ম জনতার হাতে । বনবিহাবী সিন্দুকের 
পেছনে উবু হয়ে বসে কাপছে । 
সীতাবামবাবু সতাবানের দিকে কঢমঢ কবে তাকিয়ে হাতেব কাপট। ছুঁডে 
মাববার আগেই পেছণ থেকে একজন কৃষক টাঙ্গি ঘুরিয়ে কোপ মারে । যেবকম 
বসেছিলেন তিনি, ঠিক তেমনিই মাবার তিনি বসে পড়লেন । ইজিচেয়াবের 
ওপরে । 
বারান্দা পেবিমে উঠানে ওপর তাজা বক্তেব ফোটা পডতে থাকলো 
অবিরামভাবে। 
বীধ-ভাঙ' জলম্মোতেব মতো! মজুত ধান মাটিব ওপর মাছডে পডাছ ধানের 
গোল। থেকে) 
মহাশ্থেত! দেবীব “বিছন" গল্পে হুলন গঞ্জ যখন জোতদার লছমন সিংকে খতম 
করে অথনা শিবা? ২৩) গলে জোতদার প্রেমল্গাস গোলদাব যখন চাষী হুকড়িব 
ফাঙ্গে পড়ে খতম হয়, তখন সেই একই শ্রেণীঘ্বণ! প্রকাশ পায়। এই গেবিলা 
আক্রমণে কৃষকের জোতদাব হত্যাব অন্য একটি দুষ্ট উপস্থাপিত কর! ধেণ্ পাবে 
গুণময় মান্নার 'শালবনি২৪) উপন্তাস থেকে 
“কর্ত। একবার এদিক একবার ওদিক 'তাকাচ্ছিল, উন্নেৰ কম্পমান আলোতে 
তার চোখেব সাদ। দেখ। যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে এক সময় কথ! বেরোল তাব, যেন 
মনেকটা বাধা পেবিয়ে,। কফ বসে গেলে যেমন ঘডঘড় করে তেমনি--'কে 
তুমরা, কী চাও ৮ 
আমবা তোমাব শত্রু 
“কেনে? কী কবেছি আম ' 
'ঠিক আমাদেব শত্রু নও তুমি, ব্যক্তিগতভাবে । তু সমাজেব শত্রু, তুমি 
জোক, কেবলই বক্ত শোষণ করেছ *** 
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“আমি কার কী করেছি? 

তৃমি মহাজন, তৃমি সদখোর, তৃমি চালানী, তোমার ডালপালা চারদিকে 
ছড়ানে!, শোষণের ভাল মেলেছ"""" 

ক রত ৪৯০ 

“আমার কী দোষ, আমার পৈতৃক ব্যবসা, এই চলে আসছে 

“তোমার জ্গোকের প্রাণ, রক্ত শুষে মোটা হয়েছ, সেই বন্ত ঝারয়ে দেব 
আমর।-*"? ও 
বিদ্যুংবেগে কোমরের পিছনে গোজ ধানকাটা ঝকঝকে কান্ডেট! বের করল 
লোকটা । পাশের দুজন ছুটো৷ হাত চেপে ধরল । সামনের লোকট! টেবিলটা 
কাত করে ঠেলে ধরল একটু. পিছনের লোকটা বা হাতে কর্তার মাথাটা পিছনে 
হেলিয়ে ধানের গোছে কান্তে দেবার মতে! গলার দিকে বসাল, তারপর টানল 
কয়েকবার। তারপর 'ছেড়ে দিল। সরে গেল একটু চারজনেই। পরক্ষণেই 
বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ।' 

উপরে উদ্ধৃত জোতদার খতমে'র [চত্রায়ন । মহাশ্বেতা! দেবী, গুণময় মানা ও 
স্বণ মিএ ছাড়া সমকাপান বছ লেখকের গঞ্প-উপন্থাসে উপবোক্ত ঘটনার চিত্রণও 
অবস্থ উল্লেখ্য ) প্রক্কত প্রস্তাবে বাস্তব ঘটনারই প্রতিচ্ছবি । এবং নকশালবাদী 
আন্দোলনেরই ফললাভ। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পরস্ত 'দেশত্রতী' পত্রিকার প্রথম 
পষ্টায় প্রায় নিয়মিতই এই 'শ্রেণীশক্র' খতমের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ একটি রিপোর্ট উল্লেখ কর! কর্তবা. 'পুলিী বেষ্টনীর ভেতবেও 
কুষক গেরিল| দলের শ্রেণীশক্র খতম করার অভিযান সক্রিয় বয়েছে। অত্যাচারী 
জমিদার দ্বিজ রায় খতম হতে না! হতেই, আবার গেরিল| দল ঝাপয়ে পড়েছে 
নতুন অভিযানে । কৃষক কমরেডদের বিরুদ্ধে দালালি করছে, এমন লোকেরাও 
রেহাই পায়নি । গত ২০শে অক্টোবর কষকব। নিজেরাই বসে সিদ্ধান্ত নেয়, এক 
দালালকে শেষ করে দিতে হবে! তার নাম ধন! ছেম্রম্‌ এবং সেইদিনেই তারা 
তাদের সিদ্ধান্তকে কাধকরা করে দালালটিকে খতম করে । তার মৃতদেহ রাম্তার 
পাশে ফেলে দিয়ে গেছে তার1।***আর একটা ঘটন! ঘটেছে গত ২৩শে অক্টোবর । 
চারজনের একটি গেরিল। স্কোয়াড অতকিতে ঝাপিয়ে পড়ে ডেবরার ৪ন* 
ইউনিয়নের |জোতদ্লার ও পুলিসের দালাল চুড়ামণি সতীশ পড্যার ওপর । সতীশ 
পড়্যা কোনে! আওয়াজ করার আগেই খতম হয়।২৫) এই প্রসঙ্গে “দেশব্রতী" 
১৬ই এপ্রিল, *৭* সংখ্যায় লিখিত হয়, “আমাদের প্রিয় নেতা চারু মজুমদার 
বলেছেন, “প্রতিটি জোতদারই ভত্যাকারী, কাপুরুষ এই সশশ্ম জোতদারের 
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নিঃসছায় নিরস্ত্র ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের যুগ যুগ ধরে নিজের! হত্যা করে 
চলেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেতমজুর গরীব চাষী পরিবারের কেউ না! কেউ এদের হাতে 
নিহত হয়েছেন।” তিনি আমাদের আবও শিখিয়েছেন, “হত্যাকারীকে বাচিয়ে 
বাধার অর্থ ই মৃত্যু”__এই মহান আওয়াজে সাড! দিয়ে সীমান্ত এলাকার বিপ্লবী 
কষকেরা পুলিশ, মিলিটারি পাহারার মধ্যেই বীরেব মতন একের পর এক শ্রেণী- 
শব্ররকে খতম করে চলেছেন ।' 

খতমেব বর্ণনা যে স্ুখপাঠা হবে না তা বলাই বাহুল্য । কিন্ত কার্ধকারণে তার 
অনিবারধতাকে প্রতি! না! করে খতমেব' তাত্ক্ষণিক নির্মমতা) হতাঁর ভয়ঙ্কবতার 
অতিশয়িত বর্ণনায় মৃতেব প্রতি 'মানবিক” ককণা জাগিয়ে তোলাব “সাহিত্যিক, 
প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে একট! বিপজ্জনক রক্ষণশীল রাজনীতি চিন্তা সক্রিয় । 
বাস্তবের উপাদ্দানকে সবাসরি বিকৃত না! করে তার নুক্ম গুণগত পরিবর্তন ঘটানে! 
সম্ভব, তার প্রমাণ এই ধবনের দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় “বিভূতিব চোখেব সামনে 
সেই দৃশ্যটা ভাসছিল, গল! কাটা! ফোরওয়ালাট! শালগাছের গোড়ায় ছিটকে 
পডলে!। রক্তাক্ত ছবিটা! ওর নিজ্জর হাতে । মাথায় বেতের গোল চুপড়িটা 
আব কাধে ঝোলানো! সোঁ প্টপিন, চুলেব ফিতেব ব্রাকেটটাও দুপাশে পড়েছিল । 
সি'ছুর, আলতা, সন্ত! সাবান, স্ব, পাউডাব, গোল চৌকো! ছোট ছোট আয়না, 
লক্ষ্মীর পাচালা, বাধানো দ্বদেবীব ছবি, এমনকি খানকয়েক সিনেমার চটি 
ম্যাগাজিনও | জ্যোতি বলছিল, আব সেই ছবিটা! বিভতির চোখের সামনে 
ভাসছিল, একট! খতমেব ছবি ।* ( সমবেশ বস্তু, বিবেক, মাসের প্রথম ববিবাব ) 

সংখ্যাতাত্বিক বিচারে পশ্চিম বাংলায় ও ভারতবার্ধ বেশি জোতদাব 'খতম' 
হয় নি, ভাগচাষী, ক্ষেত মজুব ও বেঠবেগারদেব ওপব একইভাবে শোষণ অব্যাহত 
আছে। “গ্রাম দিয়ে শহব ঘেরাও, হয়নি, কিন্তু তাত্পর্যময় যে ঘটনা ঘটেছে, তা 
হোল গ্রামের শ্রমজীবী মান্থষের মূল সমন্তা শহবেব মধ্যশ্রেণাোকে ভাবিত কবেছে, 
গ্রাম ও শহরেব মধো মানসিক যোগন্ুত্ত স্থাপিত হয়েছে। এতকাল ধবে কৃষকের 
নিজেদের গ্যাষা দাবীব সপক্ষে যত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, যত বিজ্রোহ 
করেছেন, সবই কাধত থেকে গিয়েছিল গ্রামীণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কীাচামালেব 
প্রয়োজনে ইংরেজ শাসকেব। যে গ্রাম-ভারতবর্ষকে মধ্যশ্রেণী অধ্যুষিত শহব- 
ভারতবর্ধকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, নকশালবাদী আন্দোলন সে বাচ্ছন্তার 
প্রাচীর ভেঙে এই প্রথম উভয়কে মানসিকভাবে সংযুক্ত কব। তাবই ফললাভে 
এট প্রথম শন্থরে লেখকদেব কলমে ভাগচাষী, ক্ষেতমজুবঙ্গের সমন্তা ও সংগ্রাম 
প্রক্কৃত অর্থে বিধত হতে আরস্ভ কবে। অবস্ত এব মধ্যেও নানা বাজনৈতিক 
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উদ্দেস্ট চরিতাথের খেলা বর্তমান । একদিকে যেমন সৎ ও বিবেকী লেখকেরা 
নকশালবাদী আন্দোলনের সরিক ন! হয়েও, কৃষকের সমস্তা ও সংগ্রামের যথার্থ 
চিত্রকে তুলে ধবতে চেয়েছেন, অন্তদিকে তেমন কিছু লেখক মূল সমস্তার বিক্কৃত 
রূপায়ণে অন্ত শ্রেণীব স্বাথকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন । 


প্রাশুক্ত প্রেক্ষিতে, বর্তমান অধ্যায়ে নকশালবাদ-প্রভাবিত গ্রাম ও কৃষি-ভিত্তিক 
গল্প ও উপন্তাসেব আলোচন। কর৷ হচ্ছে 


দুই॥ 


এ-বিষয়+ আলোচনায় সবপ্রথম আলোচ্য মহাশ্বেতা দেবীব গল্প-উপন্যাস। 
ইতিপূর্বে এ-অধ্যায়ের ভূমিকায় আমি দেখাতে চেয়েছি যে সমকালে তিনিই 
একমাজ্জে ভারতীয় গপন্তা সিক, যাব লেখায় ভাগচাষী, ক্ষেতমজুব ও বেঠবেগারদের 
সমস্তা ও সংগ্রাম বাস্তব অর্থে ই কপায়িত, তিনিই একমাত্র কথাশিল্পী, ধার লেখায় 
ভারতীয় সমাজেব অন্ততম মূল ছন্দ অর্থাৎ 'সামস্তবাদ ও কৃষকশ্রেণীর দ্বন্থ' যথাযথ 
প্রতিফলিত হয়েছে । শ্রেণী সংগ্রামেব সার্থক উপস্থাপনায় তিনি গল্প-উপন্তাসের 
বিষয়বস্তকে যে-বৈজ্ঞানিক পটভূমি দিয়েছেন, তা এতাবৎকালেব ভাবতীয় 
সাহিত্যেও বিবল। 

তাব “অপাবেশন ? বসাই টুড়ু' উপন্তাস থেকে আলোচন। সক কবা যাক। 
যদিও এর আগে, এব প্রায় গত দশ বছর ধবে তিনি গভীর নিগায্প সমাজের 3১৩ 
অংশের কথা লিখে চলেছেন, তথাপি অনম্বীকা ঘষে এ-উপন্তাসে পটভূমি ও 
বিস্তৃতিতে তাব প্রায় সকল বক্তবাকেই ধাবপ করে আছে । সে-কারণেই এই 
উপন্তাসটিকে কেন্ত্র কবেই আলোচনার সম্প্রসারণ করাই আমার ধারণায় যুক্তিমুক্ত , 
সার এবিষয়ক অন্যান্ত গল্প-উপন্তাসগুলি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অবন্ঠই উল্লেখিত 
হবে। 

বসা টরড় একজন ক্ষেতমজুর | সে দীর্ঘদিন কষক আন্দোলনে কমিউশিস্ট 
পার্টির বিশ্বস্ত কমী হিসেবে কাজ করেছে । তারপর একদিন সে স্পষ্টত অনুধাবন 
করে যে কিষাণসভ ক্ষেতমজুরের দাবীর হয়ে লড়বে না। নিবাচন ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় কাজের জন্তে মাঝারি কুমককেও তার হাতে রাখতে হয়, আর 
মাঝারি কষক ও ক্ষেতমজজুরেব স্বার্থ যেহেতু একই সঙ্গে কোশ দঞ্ষের পক্ষে দেখা 
সম্ভব নয়, সেচেতু কিষাপসত। কাধত ক্ষেতমজুরদের ত্যাগই করে। বসাষ্ট বলেছে, 
তুমর' বাবুছেলা, পার্টিতে আসছ । আমি কি কালীবাবু ” সানতাল, ক্ষেতমজজুর, 
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মিশনে লিখাপঢা, আবার ক্ষেতমজুর । তৃমু বলছু পয়তাল্লিশ সাল হতে কিষাণ 
সভ! কবছু? তিতাল্লিশ সালে জিলা! কিষাণসভার নকুলবাবু আমারে মাইমানসিং 
লয় যায়, নাঁলিতাবাঁড়ি কন্ফারেন্দে। সিথ! পয়ল! ছ্লাবি উঠাছিলু, ক্ষেতমজুররে 
এম, ডাবু, দিতে হবু।-""( হাটগোবিন্দপুব কন্ফাবেচ্দে ) কথা হলু ক্ষেতমজুরদের 
আলাদা জোট হবু। তা! বাদে হুগলী কন্ফাবেন্সদ। খুব বিশ্বাস যেছিল 
কালীবাবু, ক্ষেতমজুব কিষাণ হতে আলাদ! লয় । আজ যি কিষাণ, মাহাজনরে 
জমি বান্ধা দিলে কাল সি ক্ষেতমজুর। হ্যা কালীবাবু, তারপব বর্ধমান, মেদিনীপুরে 
ক্ষেতমজুব পার্টি হলু, কিন্ত যখন দেখলু কিষাণসভ! ক্ষেতমজ্ুর দলরে ফেলে দিলু 
পাপগর্ভের ছেলার মত, কুন্তঅ সময়ে মদত দিল নাই, তখন হতে লিজের কথা 
ভাবতে লাগলাম । লিজেব কথ! ভাবতে লাগলাম মানে বুঝছু? লিজের কথ! 
মানে ক্ষেতমজব সামাজেব কথা |” তারপব সত্তব-একাত্বরে বসাইদেব জন্তে পরগনা 
জ্লেছে এব" সে সময়ে নিবন্ধ নেংটে বনাম প্রশাসনেব সশস্্ম লডাইয়ে ভাবতের 
গর্স্থান জঞ্য়ানব চাঁঁমহাল পধুদত্ত তয়েছে 1” 

এ-ধবনেব 'অসম লড়াইয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে পথিবীব সব দেশেই যে ঘটন! 
ঘটেছিল, এধানও তাব পুনবাবুত্তি হয়, অর্থাৎ বৃহৎ সশস্ম শক্তিব হাতে তার! মা 
খায় বসাই টু়বা মল্ব। কিন্ধ এধবনেব আন্দোলনে নেতাব মৃত্যু যেহেতু 
প্রশাসুনব কাছে গুরুত্পূর্ণ সে কাবণেই মতদেচ শনাক্তকরণেব প্রয়োজনীয়ুতাও 
অনিবাধ হয়ে সে ডাক পড়ে বসাইয়েব একদ! ঘনি্ সহকর্মী, বর্তমানে অন্ত 
কমিউনিস্ট দলভুক্ত কালী সাতরাব 'এই কালী সাতব1 রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাংশে 
একটি প্রতীকী চবিভ্র। “বন্তকাল 'আগেই পার্টব লোক এবং মফ:ম্থল-কেন্দ্রিক 
কর্মক্ষেত্র তাব স্বনির্বাচিত ফলে শহবমুখী বাবুদ্দেক মত তাব উন্ লতি হয়নি । 
ভাব সততাতে কারো সংশয় নেই। বাজনীতি থেকে দ্ব পয়স! না 'গাছাবার 
কারণে স্বীয় পুত্রের কাছে সে বোকা বলে পবিচিত । কিন্তু মহল্লায় তাব একট 
ইপমজ আছে । পুবনে। দিন থেকে পার্টব লোক, অথচ নিধবচায় চক্ষু অপাবেশন 
কাম্প ন! পড়লে ছানি কাটাতে পাবে ন'। এমন লোককে ভোটেব সময়ে কিংব! 
পার্টি-ইমেজ নষ্ট হবার সময়ে গল্পেব কৃমিবেব একটি ছানাব মত তুলে দেখাতে কাজে 
লাগে।-. *. এখনে! সে ধানকাট হাঙ্গামায় গ্রামে যায় । কৃষককে কৃষিধণ দিতে 
হবে বলে তদ্বিব কবে, “জিলা -বার্তা” প্রকাশ কবে, বহু জায়গায় বুকপোস্টে পাঠায় । 
এখনে! সে স্ল-কমিটির মিটিঙে যায় ও শহীদ দিবসের অস্থানে জেলাব হাকি মের 
পাশে বসে। কিন্তু ফুটো পাজে জল ভরাব মত বার্থতাব অনুভূতি তাকে বিষপ্জ 
করে আজকাল। কালী সাতর! বোঝে, সে বাসটি মিস্‌ কবেছে। -.* এখন তাব 
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বে সব কথ! অবরেসবরে মনে হয়ঃ সেগুলি সতকর্মীর জীবনের গোধুলিতে বড় 
মর্মান্তিক | ব্রকের কুয়ো থেকে ভোমরা! জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধব! 
সহুকমিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম-্থুল থেকে নিত্যাজীবন দলুটকে বিতাড়িত 
হুতে দেখলে (বিধবাটি বামনী ) কালী প্লাতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই 
বিফল হয়েছে-_বিপ্লব এ দেশে গালভরা কথা বই নয়, পানের তবকমান্ত্র 1 

এ-হেন কালী মাতরাব সঙ্গে বসাই টূডুর মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্বেও 
কোথায় যেন একট গভীর আত্মীয়ত। থেকেই যায়। কাবপ এ-দ্রেশায় কৃষি 
ব্যবস্থার যে মৌলিক প্রশ্রে বসাই আজ 'নকসালী” পে প্রশ্নে কালীও সমপবিমাণ 
ভাবিত। কিন্ধ তবুও পার্টির প্রতি “মাউট অফ লয়ালটি' কালীকে চুপ করেই 
থাকতে হয়। ম্ন্তপথে সাওতাল বসাই খেতমজুরদের নিয়ে সংগঠন গড়ে, 
আন্দোলন চালায়, মহাজনকে 'খতম” করে! মনাশ্বেতা দেবীর উপন্তাসের 'এই 
বসাই অবস্টই ব্যক্তিবিশেষ নয়: প্রথমবার পুলিশ আাকশনে যে-বসাই মার! 
যায়, সে-ছিল সেদিনের আন্দোলনের নেতা, অতএব সে বসাই; দ্বিতীয় বারের 
আকশনে সত্যিকাব বসাই মার! যায়; এরপর আরও তিনবারের ম্যাকশনে 
তিনজন বসাইয়ের মৃত্যু 'এ-উপন্তাসে উল্লেখিত প্রক্কত প্রস্তাবে এই ধারাবাহিক 
আন্দোলনের নেতৃত্বের নাম বসাই । ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৬ পধন্ত এই বসাইয়েব 
চারবার মৃত্যু হলে কলকাতার ফোনেব নিদেশে কালীকে যেতে হয় বসাইকে 
সনাক্ত করতে ৷ 

এই বসাই টুড়দের কাছে সামস্তবাদশ শোষণ-ব্বস্তাট। থিয়োরা,নয়, বাস্তব 
সত্য। “ভূঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাররি জোতরদাব । তিন যমের ডাউশে 
মার খাই নাই কবে, মনে করথে পারি না) স্থতরাং বসাই খেতমজুর হিসাবে 
ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম করতে কিষাণসভায় যোগ দিয়েছিল। কিন্ধসে 
অচিরাৎ আবিষ্কার করে যে কিষাণসভা মধ্যম চাষীকেই মদত গ্েবে, পার্টির স্বাথে 
তাদের নয়। “খেতমজুরের হক কম্নিস কিষাণ ফরপ্ট দেখল নাই ।--.কম্‌নিস 
কিষাণসভ! যাদের লিয়্যে তারা মধ্যম চাষী, লয়? তারাও থেতমজুর লাগায় 
লয়? তারাদের হক চোট খায়, লয়? 'আর কমূনিস দল যা বুঝে, ভোট-_হা, 
ভোট! মধ্যম চাষী ভোট কণ্টোল করে, লয়? তবে বুঝ বসাই ঘাস খায় না, 
ধানের তাত খায়, তাথে আমু ভেব্যে লিচ্ছু, কম্নিস হয়ো কাম করথে পারি। 
তুমাদের কম্রেট বলখে পারি, কিন্ত যখন জামি খেতমজুর তখন তৃমরাও যোক্‌ 
লাথ মারবু। প্রাসঞ্জিক ভাবেই সে বলছে তেভাগ! আন্দোলনের কথা, যে 
আন্দোলন ছিল কিষাপসভার নেতৃত্বে মুখ্যত ভাগচাধীর আন্দোলন । সে 
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আন্দোলনে খেতমজজুররাঁও ভাগচাষীদের সঙ্গে একই ভূমিতে দাড়িয়ে লড়েছিল। 
কিস্তু যখন ভাগচাষীদের খানিকট। পাওন! আদায় হোল, তখন খেতমজুরের1 তা! 
থেকে কিছুমাত্র লাভবান হোল ন!। আর স্বাধীনতার পর থেকে তে! কিষাণসভার 
চেহাবাটাই পালটে গেল। “ভাগচাষী, খেতমজুর, বড় কিষাঁণ, মধাম চাষী, 
শউর! বাবু, সকলেরে এক চোখে দেখলু সতা। মরল ছোট চাষী, মরল 
খেতমজুর | ফলে বসাই'টুড়ু কিষাণসভা ছাড়ে । কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতিও 
তখন সে বিশ্বাস ভারিয়েছে। তাব কাছে, “ভদ্দরলোকের তক্‌, বড় চাষী মধ্যম 
চাষীর হক, বাবু লীভার দেখবু বলো 'ত আজ অবধি বাবুঘর ছাড়! লীডার আন্তে 
নাই? কম্নিস লীডারও বাবু, কংগ্রেস লীডাবও বাবু, আমু বসাই টড় যখন 
পার্টি ছাড়বু বলো বুঝলু তখন তাবে জল! সেক্রেটারী করথে চাহ্থালু ॥ 

নেতৃত্বের চরিক্ত্র বিশ্লেণে বসাইয়ের এই “বাবু শব্দটির ব্যবহার বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । তাব মাওতাল-অভিজ্ঞতা থেকে সে এব ব্যাথা! দিয়েছে, 'বাবু একটো 
জাত। বাগদী-কাওরাব মত জাত একটো'। তাথেই, এত তাল লোক তুমু 
( কালী ), তুমুও বাবু হয়ো বাবে মদত দাও ।-..বাগ কর্যেনা কালীবাবু, তুমার 
মথ ছু চারজন ছাড়া আর সকপলজনে কুন্‌ ন! কুন্‌ টাইনেএবুঝায়্যে ছাড়্ছ, তু 
বসাইটো। সানতালটো, তুর সামাজের মনিষ লেংটি পরো, আকালে ইন্দুর-সাপ 
ধায়।, বসাই-কধিত এই “বাবু লীড়াব বলতে বোঝান হযেছে উচ্চবর্ণের নেতা । 
ভারতবর্ষের বাজনৈতিক দলগুলির মধে। উচ্চবণ ও নিশ্পবর্ণের বিরোধ বর্তমান । 
এদেশের ক্ষেত্র এই বর্ণ ও শ্রেণী প্রায়শই সমাথক | ই. এম. এস. নাম্বদ্রিপাদের 
বস্তবো, আমাদের দেশের মত শাক-ধনবাদী সমাজে বণই হলো! প্রধান, য' 
শ্রেণীরই প্রতিরূপ 10২৬) হরিজ্ঞন বা তপশীলী সম্প্রঙ্ায়কে “অবদমিত শ্রেণী 
( ডিগ্রেস্ড ক্লাস ' হিসেবে উল্লেখ প্রায়শই লক্ষিত। ভারতে হাঁবজন ও 
আদিবাসী সম্প্রদ্দায়ের ওপর উচ্চবণেব নিযাতন একই সঙ্গে বর্ণ সংঘাত ও শ্রেণী- 
সংঘাত হিসেবে সতা। ভাবতে বাজনীতিক্ষেত্রে 'বাবু' বা নেতার! প্রধানত 
আসেন উচ্চবণ থেকে । এবং কমিউনিস্ট পার্টিও এব বাতিক্রম নয়। ১৯৬১ 
সালের একটি বিপোর্টে দেখ! যায় যে তৎকালে কেরালায় কমিউনিস্ট জরকারের 
পতনের অন্ততম মুল কাংণ সবকাবী শিক্ষানীতিতে নিম্নবর্ণের এঝাভাসদের সামান্য 
স্বযোগ হ্থবিধা দেওয়ার প্রতিবাঙ্গে উচ্চবণের নায়ারদের সবকারের প্রতি সমর্থন 
প্রত্যাহার 1২৭) কাত একই পা্টিতে পরম্পর *স্পরের কমরেড হওয়! 
সন্তবেও কলকাতা নামীয় নগরের বাইরের বিস্তৃত ভাবতবধে বর্-বিভেদ এতই 
প্রবল যে উচ্চবণের লোকের৷ নিম্ববণকে প্রায়শ এক আসনে বসতে দেবে ন!। 
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তাই বড়ে। ছুঃখেই বসাই বলে, 'লতুন জমানায়, পার্টর বাবুরা সানতাল-কাওরা- 
তিওরবে ভাই-ভায্মা ভাবে ? আ্যা? তাথে সামস্তবাবুব বাসায় তুমরা পিয়ালায় 
চ' ধেতা, আমূ মাঁটিব ভাণ্ডে? পবিণামে হবিজন ও আদিবাসীদের কাছে 'বাবুঃ 
কমবেডবা বহুলাংশে অন্য শ্রেণীর প্রতিনিধি ভিসাবই বিবেচিত হযেছেন। 
নিয়্বণের ভাগচাষী ক্ষেতমজুবেবা! যে-অর্থে উচ্চবর্ণের জোতদার-জমিঙ্গাবদেব 
আদেশ মেনে চলে, শাঁসনে বশীভূত হয়, “বাবু লীভাবদেব সঙ্গে হবিজন ও 
আদিবাসীদের সম্পর্ক ত' ছাড়িয়ে কদাচিৎ অধিকদুর অগ্রসব হয়েছে । কাধত 
অগ্যাবধি কমিউনিস্ট পার্টগুলিতেও মধাশ্রেণীরহই একাধিপতা। ১৯৭২ সালে 
সি. পি আই (এম)এব সদশ্তদেব মধো মধাশ্রেণী থেকে আগতদ্গেব সংখা 
ছিল ১১.১০৯ , সেধানে শ্রমিকদের স*খা1 ছিল মাত্র ৬,৮৯৭ জন 1(২৮) সি. পি. 
আই ! এম. এল -ও এব বাতিঞুম নয়। তাই চারুবাবুর 'ক্লুষকেব সাথে একাত্ম 
হও? ডাকে সাড়া দিয়ে যে মধ্যশ্রেণীব ছাজ্র-যুবকের! গ্রামে গিয়েছিলেন, তাবাও 
শেষ পধস্ত তাদের মধাবিতত মানসিকতার কারণে শহরেই ফিবে আসত বাধা হন । 
এইভাবে শন্বে মধাশ্রেণী অবশ্ঠ আর্থনীপ্তিক বিদ্পুব এব! মাজ্ঞ শ্রেণীচাত ) ও 
গ্রামীণ কৃষকক্ষেব মধোকার ইংরেজ্-ম্থষ্ট বাবধান অগ্যাবধি ঘোচানে' সম্গল হয়নি । 
মিশনে পন্ডা, একদ1 কষিউনিন্ট কিষাণসভাব সদস্য বসাই টড়তক তাই 
খেতমজুবদ্দেব স্বার্থে পার্টি গেকে বেবিয়ে মাতে হয়, নিজ সন্গঈন গড়তে হয, 
নেতৃত্ব দিত হয়। বসাই টড় প্রপঙ্গে নাব'বাব মামার মনে পড় বিহাকুবৰ পর্ব 
চম্পারণ জেলাব থেতিহাব কিষাপ মক্ষহুব সঙজ্যেন নেতা গস্তীবাকে | ক্সক-সম্মান 
গম্ভঠীর' গ্রামেব স্থল থেকে ম্যাটকুলেশন পাস কবেছিল । অর্থের অভাবে লেখাপল্ডা 
চালাত ত গা পেবে সে মণততিঠাবীতত একট আট্টোতমাবাইল .কাম্পানি” £ যিদ্থির 
কাঁড করতে থাকে কিন্ত সামান্তকাল পবেই সে গায়ে ফিকে আালে এবং 
স"্যুক সোপালিন্ট পার্টি প্রভাবিত খেতিহাব কিষাণ মজ্তুব সঙ্গে যোগ দেয় | 
কিন্ধ কিনাণ-সমন্তাব প্রশ্নে গম্ভীবাব সঙ্গে সঙ্গষেব মতভেদ অশিবাধ হয়ে এসে এবাং 
১৯৭৪ এ সঙ্গমের বুহৎ অন্শ গন্ভীরার নেতত্বে এববিষে আমে! এবপন সে 
সজ্ঘকে পুরোপুরি সংগ্রামী সংগঠন ঠিসেবে গা তালে এব? “কাস্টির ঢাক 
দেয়। তারা স্থির করে যে কনো নিবাচনে মাশ গৃচপ কবরে ন' এন" স্পষ্টত 
বলে বে, “মামার প্রধান শত্রু ভাল জমিঙ্গার, ভাব সক্ষে পণ়্াষ্ট চালিয়ে যেত 
তবে 9 তার জমি ছিনিয়ে নিতে হবে ১৯১৯-৭২-এ  চম্পাবণের বাঘা, 
নারকেতিযাগঞ্জ ও মদনপুর অঞ্চলে বহু সশস্ব সংগ্রামের দটন' ঘটল , কয়েকজন 
জমিদার খুন হোল , আনেক আইনী এ লেশাইনী বন্দুক ছিনতাইপয়র বিপোর্ট 
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পাওয়! গেল। এরপরই চললে। গম্ভীর! ও তার দলের উপর একযোগে শুরু হোল 
জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার । নকশালবাদীদের সমস্ত সশস্থ্ আন্দোলনের 
দায়ভাগ গম্ভীরাকেই বহন করতে হয়। কারণ সেও বর্গাদারের স্বত্ব ও খেত- 
মজুরের ন্াযানতম মজুরি আদায়ের জন্তে লড়ছিল। অতএব পুলিশী আকশন শুরু হয়। 
গম্ভীর! ধর! পড়ে । তারপর জমিদার ও পুলিশ একসঙ্গে তাকে পিটিয়ে মারে । (২৯) 
গন্তীরার সমগ্র কর্মকাণ্ডে নকশাঁলবাদী মতই স্বীকৃতি পায়, যদিও সে কথনে। 
সি. পি. আই ( এম. এল )-এ যোগ দেয়নি ; একইভাবে বসাই ট্রড় ও নকশাল- 
মত ও পথের পথিক, যদিও সে বলে, ই বসাই টৃুড়ু পথ ।-..আইনে গেল্যে যিথা 
কাজ হবু, সিখা আইন! যিথা মাইনের কল দ্িশাবে জোতদার, সিথ। আউল 
বাকাবু। নকশাল মোক মদত নেয়, মদত ল্যিবু। তুমু দাও, লিব্যু।' এবং 
উক্ত বাস্তব ঘটনাব প্রেক্ষিতে বিচারে বসাই টুড় উপাখ্যান স্বভাবতই অপর 
আইডিয়। মাত্র থাকে না। গম্ভীরার মৃত্তার পর 'তার ত্্ী সিউ কুমারী বলেছিল, 
“সে গরীব-রাঙ্জ প্রতিগার জন্যে ভীবন দিয়েছে, আমর। সে-রাছ্ছ প্রতিষ্ঠার জন্যে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাব।' বসাইয়ের মৃত্যুর পর তাই অন্ট বসাইয়ের জন্মের মধ্যে 


দিয়ে সংগ্রাম অবাহত থাকাটাই স্বাভাবিক 
অতঃপর এ-উপন্তাসে উপস্থাপিত বেতমন্জুব ও ভাগচাষীদ্দের আন্দোলনের 


বিষয়বস্থতে মাসা যাক। এক্ষেত্রে খেতমজজুবছ্গের মূল দাবী হোল ন্যুনতম 
মজুরির । যে মন্গুরির হার এখনে যথাযথভাবে ভারতের কোথাও চালু হয়নি | 
আইনগতভাবে খেতমজুরদের পক্ষে জ্ঞোতদ্াারেব বিরুদ্ধ লড়াও সম্ভব নয়; কারণ 
মামল। চালানো, খরচ, প্রমাণ কব! ইত্যাছি বহু বিষয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র 
ধেতমজুরের পক্ষে আইনের সহায়তায় [নিজের হক পাওয়া প্রায়শ অসম্ভব | 
তদুপরি আইনে জিতলেও পরেব মরশুমে তার কাজ পাওয়া-না-পাওয়া শিভর 
করে গ্জোতগারের পার ওপর , আর আইনে জেত। খেতমজুরকে নিশ্চম্ই 
জোতদার পুনবাক্ তার ক্ষেতে কাজ দেবে ণা। সুতরাং জোতদ্দারের বিঞ্ছ্ধে 
সামান্য কয়েকটি কেস ইত্যাদি হলেও বাবস্থাট। অবাহতই থেকে গেছে এবং 
'একটাকা-আট আন। মজুবিতে থেতমজুরেরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। 
খেতমঙ্জুরেরা নানতম মঞ্জুরি পাচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্তে যে সরকারী ইনস্‌- 
পেন্র নিয়োজিত হয়েছে তারাও মুখাত জ্োতঙ্গরের স্বার্থ দেখছে। পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রেই ধরা যাক । এখানে এই ইনস্পেক্টর নিয়োগের সময় যে পৃবশত আরোপিত 
€য়েছিল (যদিও তা কপনে! লিপিবদ্ধ হয়নি 1 তা হোল, (ক। ভৃম্বামীক্র 
পরিবারতূক্ত লোকেরা কখনে। নিয়োজিত হবেন না; (খ) যথাসম্ভব তারা হবেন 


১৩৯ 


অবন্দমিত শ্রেণীর থেকে আগত এবং (গ) তাবা এ-কাজকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করবেন। কিন্তু কাধক্ষেত্রে দেখ! গেল যে ২৪৫ জন এম. ডাবলু, ইনস্পেক্টার 
নিয়োগপত্জ পেলেন, তাদ্দেব অধিকাংশই ভূম্বামী পবিবারের । তদুপরি এই নিয়োগ 
হয় অন্পূর্ণত বাজনৈতিক মানদন্ডে, ফলে বেশির ভাগই কংগ্রেস ও তার ছাত্্র- 
সংগঠনে লোকেরা চাকবী পেলেন। (৩৯) স্থতবাং এদের কাছে কাদের 
স্বার্থব্ষা প্রয়োজনীয়, তা সহঞ্জেই অগ্রমেয়। সি পি. আই (এম) খেত- 
মজুবছেব অন্তে আন্দোলন কবেনি, সি. পি. আই-এব সাংবিধানিক পদযাক্রায় 
এদের ভাগ্য ফেবেনি । বনসাই বলছে, “কিছু বল লাভ নাই কালীবাবু! উনিশশো 
তিপ্লানে এম ডবলু। উন্যাটে রিভিশান । আটষটে রিভিশান । এখন সত্ব 
সাল। আটষটেব রিভিশান এখনো চালু। মবদ তিনটাক! চুয়ান্__বিটি তিন 
টাক! সাতাশ--টোকাটোকি দুটাক! ছু পয়সা । হাথে কি মিলো? আট 
আনা-দশ আনাএক টাকা-আশি পয়স।--তা দিবাব কাল্যেও লুকান্‌ খাতা 
বেবায়। তাথে টিপ ছাপ, কে কত লাছু, কার ভাগে কত কাটবু। জানু, 
আমার-তোমাব বাজ্যে খেত-মুব কথ? সাতত্রিশ লাখেব ভিবেশি। সাতঞ্জিশ 
লাখেব বেশি খেতমজ্ুব সবকা'বের “ঘাধিং কেট পায় শা, তাথে কম্নিস কিষাণ 
ফবপ্টের এন্সে যায় নাই কিছু 

উক্ত সমগ্র বিষয়টি বিস্তৃত হয়েছে মহাশ্েতাবই “এম. ডন্্য বনাম লখিন্দ' 
গলে । লখিন্দ-বসাই ট্বারা তাদের প্রাতাহিক অভিজ্ঞতায় জেনেছে যে ন্যুনতম 
মজুরি বা! মিনিমাম ওতয়জের সবকাবী ফতোয়াট। নিতান্তই ফতোয়া, জ্বভিও- 
খবরেব কাগজের সবকারী প্রচাবের সত্য । তাকে কার্কবী করতে সরকারের 
ইচ্ছা বা সামর্থা কোনটাই নেই। ভোতদ্গাবকে চটালে শ্রেণাম্বাথে ঘ| পড়ে। 
বসাই টুর! বলেছে, এম. ভ্রু 'বেডিওতে হয়াছে, কাগজে হয়াছে, সরকারী বেকর্ডে 
মরদ মিঞা টোকা কত পেয়েছে? তিন টাকা চয়ান্‌ পলা, তিন টাক! সাতাশ 
পলা, দু টাকা দছুপলা' বেকডে মোব। বাজ। হয়াছি। গ্রামীণ খেতমঞ্জুর 
এভাবেই শোবিত হয়েছে, হচ্ছে । তারা 'মাটবটের' হিলাব পায়নি, চুয়াত্তরের 
হিসাব পায় নি, ছিয়াতরের সরকার ঘোষিত রেট 'মাট টাক। দশ পয়স! পায় নি। 
বসাই টুরার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'খেতমঞ্জুর ইউনিয়ন? । জোতদার লন্কর 
একাধাকের মহাজন ও জোতদার “হুট মুখা সাপ'। তার বিরুদ্ধে বসাইর! 
লড়ছে । তাদের দাবী, ছিয়ানতরের মঙ্গুরি, ধানকাটার অধিকার, বাইরের 
দাওয়াল ঢুকতে না দেওয়া ইত্যাদি । 

এসময়ে গ্রামে আসে নতুন এম ডাবলু ইনস্পেক্টর সুবোধ রুইগগাস। 


১৪ ৩ 


ভাগ্যক্রমে সে খেতমজুরের সস্তান। কিন্তু গ্রামে আসার আগেই যুবনেতা 
স্ববোধকে সাবধান করে দেয়, নিতুন ওয়েজ দেবার কোনই দরকার নেই তবে 
খেতমজুরের! এখন যা পাচ্ছে, তার চেয়ে যেন কিছু বেশি পায়, সেট! দেখবেন ।, 
অন্তদ্দিকে সৎ আই, এ. এস সামন্ত তাকে বলে, এগ্রিকালচার মানেই খেতমজুব । 
স্বাধীন দেশ যখন, তখন খেতমজুরদের কথাও ভাবতে হয়। ফিফটি থি. অর্ধি 
এম. ভবলু ছিল শুধু দাজিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায় । তারপর আটফষটি, 
চয়াত্বর, কারেপ্ট ছিয়াত্তরের ওয়েজ বিভিশনের, ওয়েজ রিভিশনের কথা আপনি 
জানেন। মজা! হল, আটষট্ি থেকে সব জেলাই এম ডধু-ব আগ্তারে। অথচ 
কোথাও খেতমজুর এম. ভববু পায়নি । বীকুড়ায় খেতমজুর পেয়েছে ছ"মান1। 
সেভেনটি-সেভেনটিওয়ান-সেভেনটিট-_দেশে কি চলছে, খেতমজুং পাচ্ছে ছ-আনা, 
লেবব কমিশনার বিপোট--“গ্যাট হি একজিস্১স) ইজ এ মিবটাকল” এসব কথ। 
বন্তে জানে সহববোধ । গে খেতমজুবেবই ছেলে । সেভেনটি-সেভেনটি টুব ফলে 
গৌড বাটে আমি নামতে পাবে কিন্থ খেতমজুবেন মজুবি ছ'আন। থেকে ওপরে 
ওপাতে কোন সরকাব পাবে না । সামন্ত বলেছহিংলন, কেন “খতমজুব এম. ডৰ্ু 
পায়নি? ১৯৬৬-এ ন্যাশনাল লেবার ক*মশন, ৪য়েজ আযাকু কবা হয়েছে । কিন্তু 
খেতমজজুরের তা জানে পা। স আইন বলবৎ কাব মত সককারী ইচ্ছ। ব। 
ব্যবস্থা নেই ।***আপনাক! কাজ কববেন। ছ্গোতদাব ও জামমালক প্রচণ্ড 
বাধা “দবে। দেবেই। কেন শ' কোনদিন তাব। ধেতমজুরকে কছু দেয় নি। 
আজ তার! আইন হয়েছে বলে “বাজ আট টাকা দশ পয়সা দেবে? দেবে ন1। 
খেত মজুব চাইবে ।"**এই যে কথাগুলো আইনে বলছে-_ মালিক ন্ট্যাট্যুটরি 
এম. ডু এর চেয়ে কম টাক! দিলে ধেতমঞ্ুব নিজে, 'অথনা! লিখিত অথরিটি- 
প্রাপ্ত রেজিন্টার্ড ট্রেড ইউানয়ন কমচারা, অথবা এম. উবু. আই. জেল! জজের 
কাছে প্রতিকার চাইবে-এব কি ,কান মানে আছে? খেতমজজুব কি মালিকের 
নামে কিছু বলতে সাহস পাবে? -প্রাস।য়াবটা খেতমছুবেধ পক্ষে সময়সাপেক্ষ 
গোলমেলে, কঠিন । এই গোলমেলে বাপাবটা আ৮বাৎ উপলান্ধ করে এম. 
উত্রু ইনস্পেক্টর ন্বোধ , তার আদর্শবাদী মানসিক হা ধাক।। খায় এম ডবুব 
দাবীতে খেতমজুরদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে লড়ে । কিন্তু জোতদাব লঙ্কর-এর 
পেছনে এসে দাড়ায় তাৰ গুণ্ডা বাহিনী ও পুলিশ। শ্থতরাং অন্িবাধভাবে 
বসাই-লধিন্দর! গুলিতে মাবা যায়। হথবোধেব সাসপেনশন ও চাজশট হয়। 
ক্ষেতমজুবন্ধের এই ন্যুনতম মজ্জুবিব দাবীতে নিরস্তব সংগ্রামের [চত্র বারংবার 
এসেছে মহাশ্থেতার সাম্প্রতিক গল্প-উপন্থাসে। এসেছে নিমোহ বাস্তবতায়, ও 
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কঠিন সততায় । এদেশে পরিকল্পনার দৌলতে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ; 
অন্তদিকে জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সামান্য কয়েকটি পরিবারের হাতে । ফলে ছোট 
কিষাণের! অচিরাৎ পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন ক্ষেতমজ্জুরে । বসাই টুড়ু যথার্থ ই বলে, 
“আজ যি ছোট কিষাণ, কাল সি মহাজনরে জমি দিয়া ক্ষেতমজুর হয়। ১৯৫৬-৫৭ 
থেকে ১৯৬৬৬৪ সালের মধ্যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা এদেশে বেড়েছে ৫৮৪ শতাংশ 
থেকে ৬১২ শতাংশে । উত্ত সময়কালের রাজ্যতিত্বিক পরিসংখ্যানটি 
নিয়প্রকার(৩১) £ 


রাজ্য জমি আছে জমি নেই 
১৯৫৬-৫৭ ১৯৬৩-৬৪ ১৯৫৬-৫৭ ১৯৬৩-৬৪ 
অঙ্গপ্রদেশ ৩৩০ ২৭৩ ৬৭০ ৭২৭ 
আসাম ২৯৭ ৪০৩ ৭০৩ ৫১৯৭ 
বিহার ৬১২ ৪৭'৩ ৩৮৮ ৫২৭ 
গুজরাট ২৭১ ১৩ ৭ ৭২-৯ ৮৬৩ 
জন্ম ও কাশ্মীর ৩২৮ ৫০০ যাহ ৫৬০ 
কেবল ৫৬১ ৬৯৯ ৪৩৯ ৩০১ 
মধা প্র্গেশ ৩৮ ৯ ৫০০ ৬১০ ৫০'৩ 
মহারাই ২৭"১ ২৮৮ ৬ ৭২৯ ৭১৪ 
মহীশূর ৩৪ ৫ ৩১০ ৬৫"৫ ৬৯"০ 
ওড়িশ! ৫৩'০ ৪৪8 ৮ ৪৭ ৩ ৫৫২ 
পাঞ্জাব ১১০ 25১৪৫ ৮৯৪ ৮৫'€ 
রাজস্থান ৩৫ ৮ ৩৯৬ ৬৪ ২ ৬০৪ 
তাঁমিলনাড় ৩৪৫ ১১ 5 ৬৫ € ণ১+৩ 
উত্তরপ্রদেশ 8৪8 ৩ ৫১৫ ৪£৫"৭ ৪৮৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ৩৩৪ ৩৭৮ ১৬৬ ৬২২ 
সাব! ভারত ৪১ ৬ ৩৮৮ ৫৮৪ ৬১২ 


১৯৬৩-৬৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রায় ৩৩ শতাংশের হাতে 
তখনে। সামান্ত জমি ছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে যা ছিল ৪২ শতাংশ। 
এগ্রকালচারাল লেবার এন্কোয়ারিজ থেকে জান! যায় ১৯৫*-৫১ সালের ক্ষেত- 
মজুরদের সংখ্যা ৫* থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে গিয়ে দাড়িয়েছিল ৫৭-তে। শাক 
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এই সংখ্য। কোন কোন অঞ্চলে বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাড়িয়েছে কৃষিক্ষেতের সঙ্গে 
সংযুক্ত মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ 1(৩২) 

এদ্দের মাথাপিছু আয়ের প্রসঙ্গ বোধ হয় ন! তোলাই শ্রেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্থ 
অব ইণ্ডিয়ার মতে '১৯৬৭-৬৮ শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামীণ মানুষের অবস্থ। ছিল 
দারিদ্র্য সীমায়? । উল্লেখ না করলেও অনুমেয় যে এরা বেশির ভাগই ক্ষেতমজুর । 
কিন্ব কেবলমাত্র যে তাদের মজুরি কম ছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে 
কাজ-না-পাওয়াব সমন্তাও ছিল গুবতর | মহাশ্বেতার কাহিনীতে যে বারংবাব 
“বাইরের দাওয়াল এনে কাজ করানার কথা উল্লেধিত হয় এবং জোতদারের! 
ক্ষেতমজুবদেব সঙ্গে সামান্য বিরোধে এ কায়দ্াটা গ্রহণ করে, তার অর্থ হোল 
স্থানীয় ক্ষেতমজুরদগের বেকার হয়ে যাওয়া । এম. ডাবলু বনাম লখিন্দ' গল্পে 
বসাই টুর। যখন বলে, “দেখছু' দাওয়াল ল্যিসছে। চরের বাথানে বসত করাছে, 
ভাত-জল দিছে, টাক! টাক। দিন মজুরি স্বীকার যেছে। অথব! “অপারেশন ? 
বসাই টুড়ুতে-_'বামেশ্বর তাই এ বাহান্তরে আখখুটে আবদ্দার ধরে, এবার সে 
অঞ্চলের কারুকে কাজ দেবে না। সব কাজ দেবে বাইরের দাওয়ালদের ।”__ 
তখন উল্ত সমন্তাটি আর পাঠকেব অগোচর থাকে না। ১৯৭ সালের একটি 
পরিসংখ]ানে দেখা যায় যে গ্রামীণ মানুষদের বেকারের সংখ্যা যেখানে ৩ শতাংশ 
সেখানে ক্ষেতমজুরদেব সংখা ১৫ শতাংশ ।(৩৩) অবশ্য ১৯৫৬-৫৭ সালের 
তুলনায় ১৯৬৩-৬৪-০৩ তাদ্দেব আয় ৭১ শতাংশ বেড়েছে । গরত্যেক ক্ষেতমজ্ঞুর 
পরিবার পিছু যেখানে ১৯৫৬-৫৭ সাংল বাংসরিক গড় আয় ছিল ৩৮৫৮৮ টাকা 
সেখানে ১৯৬৩-৩৪ সালে তাবা পেয়েছে ৬৬০ ১৯ টাকা । উল্লেখ যে ১৯৫৬-৫৭ 
সালেব তুলনায় ১৯৬৩-৬৯-০৩ ঠাঁদেব একাস্থভাবে ক্ষেতের কাজের ওপরই 
নিভবশাল হয়ে পড়তে হয়েছে।  তহুপাক শিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় 
টাকাব মান হাস পেয়েছে ১৯৭০ সালেব ইকনমিক টাইমস্‌ রিসার্চ ব্যুরোর 
হিসেবে । শতদ্ধক ১০৯ ১৯৭০ 'অন্ুঘায়ী ১৯৫০-৫১ সালে একজন ক্ষেতমজুরের 
দৈনিক আয় ছিল ২০৭ পয়সী, যা ১৯৫৬-৫৭ সালে কমে গিয়ে দাড়য়েছিল 
২০৩ পয়পায়; ১৯৬৬-১৫ সালে যা বেডে দাড়ায় মাজ ২৯৭ পয়সাতে । ১৯৭৮- 
৭৯-ব মুদ্রামানে এই মঙ্জুরিপ্রসঙ্গ উত্থাপন অবশ্যই অন্বস্তিকর। ভারতীয় সাহিতো 
মহাস্থেতা দেবীই একমাক্জ লেখক, যিনি কৃষি ভারতের এই নগ্ক্ূপটি তার গল্প 
-উপন্তাসে সরাসরি উপস্থাপিত করেন। এবং সেই ক্ষেত্বমছুরদের, যার! সদাজা গ্রত 
শ্রেণীচেতনায় জোতদার-জমিঙ্গাবের বিরুদ্ধে লড়ছে; লড়ছে সামন্তব্বস্থা ভাঙার 
দুর্মর বাজনৈতিক আত্মগ্রত।য়ে। 
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বসাই টুড়ুতে উপস্থাপিত দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় হোল 'জল” ৷ ছোট চাষী ও 
ভাগচাধীর কাছে এই জলের প্রশ্রটি অন্ততম জল সমস্তা। এদেশের চাষবাস 
এখনে। আকাশের জলের ওপর নির্ভরশীল । জোতরার বা বড়ো চাষী সাধারণত 
ক্যানাল থেকে জল নিতে বা গতীর নলকৃপ বপিয়ে চাষেব উন্নতিতে আগ্রহী 
নয়। কাবণ চাষ বাড়লে, ফসল বাড়লে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুব লাভবান হয়। 
ভাগচাষীর ভাগের মার! বাড়লে জোতদ্দাং মহাজনের কাছ আর খণ কববে না 
বা খণগ্রস্ত থাকবে না । সুতরাং ফসল না বাড়লে ক্কোতদাবই লাভবান হয় এবং 
কুষি বাবস্থ।' তার স্বার্থেই পরিচালিত। বসাই টড় বলে, এ জল, তাথেও 
আকাশের জলে চাষ । শালো স্ধ সাউ, ন! দিবু কানাল বব, না লাবু জল |... 
কানাল কব লয়ে চাষ বাড়াবু কেনী » উদ চাষে জোতদ্গারের ছুনো লাভ! 
চাষ কম হবু। ভাগচাষী কম পাবু। ক্ষেতমজুর লেংটা রবু। তাথে বছব ভর 
খণ দিবু, সদ লিবু)” অন্যত্র জোতদার সৃখ় সাউ বলে, 'মোব ধান-কাজে ভাগচাষী। 
কানাল ততে জল লায়্য চাষ যথ বাডাবুউ তো ভাগ লারব। আনন, চাষ 
বাড়াব না, জল ল্যিব না।***উর! ধার ল্যিবু, আমু ধাব ছ্বু। চক্রবুদ্ধি সুদ। 
সকল শালো৷ কিনা হুয়া থাকবু।' “অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জল' *₹টিতে 
সাই টুড়'র অনেক আগেই সমক্তাটি উপস্থাপিত করেছিলেন মহাশ্শ্বতা ৷ বাকুলি 
গ্রামের ভাগচাষীর দেখে ক্যানাল দিয় জল বয়ে যায়, বাতে জলেব গর্জন শোন! 
যায়। অথচ জোতদ্লার লক্ষণ সামন্ত সেজ্ল নেবে না । ভাগচাষীদেব ধাম 
দেয়, “ভগবান জল ন1 দলে চাষ হয় খালের জলে! কখনো! হয়েছে ৮ কোথাও 
হয়েছে? মথচ 'তথন সারা গ্রাম জুরে চলেছে খবা লক্ষণ সামস্তর ছেলে 
শরং বলেছে, "বাবা কখনোই চায়নি ভাগচামীবা জল নিয়ে চাম কবে তাকে 
বিঘা-প্রতি ধান বেশি বেশি দিক। নিজেদের ধোবাকি পাচ | বাবুবাও চায়নি 
চাষ ভালো হোক, ছুতিক্ষ ঘুচক। কেন", দুতিক্ষ থাকলে উবে সাহাষা খয়বাতি 
মাসে।' এসমস্ত ঘটনাপক কেন্দ্র করেই ভাগচামীঙ্গের মনে বিক্ষোভ জমতে 
থাকে । গোকুল দাসের নেতৃত্বে একদিন বিক্ষুদ্ধ ভাগচামীরা জোতদারের বাড়ি 
আক্রমণ করে। লক্ষণ সামন্ত 'ধতম' ভয়, তাক বাড়ি জলে: তারপর 
“অপারেশন বাকুলি'। পুলিশের গুলিতে গোকুল দাসও নিহত চোল। 

অখচ সরকারী হিসেবে দেখ! যাচ্ছে যে পঞ্চমবাধিকী পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রায় 
পৌছতে না পারলেও নেস্কচর আও ঠাধীন জমি বেড়েছে । উল্লেধা প্রথম পরিকল্পনার 
শেষে ৫৬"২ মিলিয়ন একর জমি দেচের আওতাধীন হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ 
ও বিদ্বাৎ-খাতে খরচ হয় ৯১৩ কোটি টাক! অর্থাৎ পবিকল্পনায় বারিত টাকার 
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১৯ শতাংশ; তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ ও সমষ্টি উন্নয়নের জগ্চে ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল ১০৯৫ কোটি টাকা । এর ফলে অবশ্যই বেশ কিছু জমি সেচের 
আওতায় এসেছে, কিন্তু সামস্তবাবস্থার অমোঘ নিয়মেই এর ফলে ছোট চাষী, 
ভাগচাষী বা! খেতমজ্রর কিছুমাত্র লাভবান হয়নি । কারণ সরকারী জল নেবার 
জন্যে যে-পরিমাণ অথের প্রয়োজন তা ছোট চাষীব পক্ষে দেওয়! সম্ভব নয়, 
জমিদার/জোতদাবর! জল নিয়ে ফসল বাড়াবে না' স্থতরাং ছোট চাষী, 
ভাগচাষীদ্গের ভাগা অপরিবধ্তিতই রয়ে গেছে । বিচারের কৃষি বিষয়ক একটি 
একটি সমীক্ষা (৩৪ )থেকে উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এখানে বল! 
হয়েছে যে বিহারের কয়েকটি পরিকল্পনার ফলে সেচ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি 
হলেও ছোট কৃষকেরা । ২৫ থেকে ৯৯ একর পর্যস্ত জমির মালিকেরা টন্রটাকার 
অভাবে জল নিতে পারে নাঁ। মহাজনের কাছ থেকে এ-বাপারে তার! দাদন 
পায় না, আর সরকারী ক্রেডিট সোসাইটির কাছে তার! ঘস্ত্যজ। প্রাসঙ্গিক- 
ভাবেই এখানে সম্মরণযোগা মহাশ্বেতা দেবীব “দ্রৌপদী' গল্পের (৩৫) ক্তোতদার 
সুর্ঘ সাউকে 'খতমে”-র ঘটনাটি । , 

“কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা । স্থ্ধ সাউয়েব বাড়িতে অথই জল কাকের 
চোখের মত নিমল । 

কানাল টেক্স দিয়ে জল লাও জলে গেল সব' 

টেলক্পসোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ ” 

জলে গেল সব। 

যাও, যাও । তোমাদের পঞ্কায়েতী বদমাসি আমি মানি না । জল লয়ে চাষ 
বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান 
বাড়ি দাও, টাক! দ্লাও, বাঃ তোদের তবে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা 
হয়েছে। 

কি ভাল কাজ করল! তুমি? 

জল দিই নাই গ্রামকে? 

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়াছ। 

তোর! জল পাস না? 

নাঃ ভোম চাড়াল জল পায় ন!' 

এই কথ! থেকে ঝগড়া । খরায় মানুষের ধৈরধধসন্ত সচজে জলে । গ্রামের 
সতীশন্যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুবি রান! তার নাম, ভাব! বলল, জোতঙ্ছার 
মচাক্ষন কিছু দিবে না, খতম কর। 
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হুর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও । হুর্ধ সাউ বন্দুক বের করেছিল । গরুর 
দড়িতে পাছমোড়া বাধা হুর্ধ। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। 
ছুল্না বলেছিল, আমি আগে কোপ দিবহে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি 
দিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দিই । 

দোপ্‌্দি বলেছিল, মোব পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি 
উপড়াব ।, 

সেচেব জল বিষয়ে মহাশ্বেতা এই বস্তরনিষ্ট চিত্রণে এ-সমস্তার সঙ্গে সংযুক্ত 
'অন্ত ছুটি বিষয়ও এখানে আসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই । এব প্রথমটি হোল 
গ্রামে তপশীলী জাতির সমন্তা আর অন্তটি হোল বেঠবেগাবী। এই তপশীলী 
বা অনুন্নতব! যার্দের মধ্যে আছে হবিজন, আদিবাসী প্রমুখেরাঃ কাধত একই সঙ্গে 
নিম্ববর্ণ ও শ্রেণী হিসাবে ববেচ্য। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অগ্যাবধি যে প্রেণীবিভেদ, 
শোষণ ও শ্রেণাসংঘর্ষের চেহারা বর্তমান॥ তা এদেশের চিরাচরিত বর্ণব্যবস্থাব 
আড়ালেই কাজ করে চলেছে । (৩৬) মহাঙ্থেতার 'সরসতীয়া? (৩৭) উপন্থাসে 
যুগল করণ, রাক! দুসােব প্রশ্ন, 'আপনিও কি সেই, যাকে বলে নকশাল ”__-এব 
উত্তরে উক্ত সত্যটিই উপস্থিত করে, “আমিও ছরিজন আন্দোলন করতাম বাকা, 
তখন বুঝলাম হরিজনছের সমস্তা আব খেতমজুরদেব সমস্তা একই দাড়ায় হিসেবে । 
আর ধেতমঞ্জুব আন্দোপনেও আইনেব পথে অনেক লি । আর মার খেয়ে 
খেয়ে বন্দুক হাতে [নিলাম । ভ), নকশাল আন্দোলন দেখে তে বুঝেছিলাম 
অস্থ নতে হবে? মহাশ্বেতাব বস্বাদী চেতন! এই সত্যটিকে বারংধাব উদঘাটিত 
করেছে ঠাব সাম্পু তক গল্প-উপন্তাসে । সামন্তব্যবস্থার। বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ঠার 
রচনায় “য হরিজন-আান্িবালী-নিক্নবরশের মানুষের এসে মেলে একই ভামতে, তারা 
কাধত উচ্চবর্ণ বা সামস্তগ্রনুদেব বিরুদ্ধে, এক সম্মিলত শোষও শ্রেণীই । ভাব 
মহান উপন্তাস “চাট মুগ ও ঠারু তীগ' (৩৮ মুখ্যত এ-সত্যকেই মখাদ। 
দিয়েছে । চোট একই সঙ্গে মাদ্বাসী মানুষ ও দেশব্যাপী খেতমনুরদের একজন 
বর্ণ ও শ্রেণীর প্রতিনিধি! 

মহাশ্বেতার কাঠনীগুলি প্রধানত বিহারের গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায়, বৃহত্তর 
অর্থে ৷ অবশ্যই সমগ্র দেশেরই সত্য। মালোচনার স্বাথে বিহারের গ্রামীণ 
বনিয়াদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। বিহারের শাসকগোষ্ঠী ব 
ভূম্বামীরা সর্বআই উচ্চবর্ণের, যাদের মধো আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও ভূমিহার । 
জমিঙ্গারী ব্যবস্থার 'মাইনগত অবলুপ্তির আগে জমিদার বলতে উক্ত বর্দেরই 
বোৰাত এবং ছোটচাধা, ভাগচাধী ও খেতমজুর ছিল হরিজন, আদিবাসী 
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ব! নিম্নবর্ণের মান্ধষ। অগ্াবধি, জমিদারী উচ্ছেদ সব্বেও ব্যবস্থা একইভাবে 
বিছ্যমান। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা (৩৯) থেকে জান যায় যে জমিদারদের মধ্যে 
৮৪ শতাংশই উচ্চবর্ণের এবং এদের মধ কোন তপশীলী নেই। চাষীদের মধ্যে 
৫০ শতাংশ নিম্নবর্ণের এবং এদের মধ্যে কোন হরিজন বা আদিবালী নেই। 
গরীব চাষী ও খেতমঙ্জুরদদের মধ্যে ৫৬৭৮ শতাংশ হরিজন ও আদিবাসী, বাকির! 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক । ফলে সরাসরি বলতে গেলে বলতে হয় যে জমিদার 
ব। শাসকের! উচ্চচর্ণেব, এবং শোঁধষিতের! হরিজন, "আদিবাসী ও অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের; অতএব সিদ্ধান্তে আসতে অস্থবিধে নেই যে এই বর্ণবিভাগ ও 
শ্রেণীবিভাগ মূলত একই । মার এই সামস্তব্যবস্থ! বায় রাখার জন্তে বর্ণবিভাগও 
বজায় রাখতে হয়। 'মাইনত তপশীপার। মন্দিরে ঢোকার অধিকার পেলেও 
কাধক্ষেঅে তা ঘটে না। গ্রাম-সমাজে নিয়বর্ণের দুসাদ মেয়েরা উচ্চবর্ণের 
জোতদার-পুত্রের সন্তান গর্ভে ধারণে বাধ্য হয় এবং পরিণামে তার “বেওসারাণ্তী' 
হওয়া ছাড়! গত্যন্তর থাকে ন! ( ধোলী” গল্প দ্রঃ)। গ্রাম-সমাজের এই 
কাঠামোকে জিইয়ে রাখাব কাজে সামস্তশ্রেণী যে কি পরিমাণ তৎপর ও পারদর্শা 
তা ছরিজন-আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারার বহু ঘটনায়ও প্রমাণিত । এর সঙ্গে 
অবস্ঠই যুক্ত থাকে উচ্চবর্ণের জোতদার-মহাজনদের, হরিজন-আদিবাসীদ্দের জমি 
কেড়ে নেওয়া, তাদের মেয়েদের তুলে নিযে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী । মহাশ্বেতা 
লিখেছেন, 'বাজপুত বাজপুতই থাকে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গণই থাকে, ছুসাদ-চামার-গঞ্জুধোবি 
এব! থাকে রাজপুত-ভূঁইহার-কুমিদের নিচে । রাজপুত ব' ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ব 
ভুষ্টহার বা যাদব বা! কুমি, স্থানবিশেষে হরিজনদের মতই, হরিজনদের চেয়েও 
গবীব হতে পারে । কিন্ত জাতের কাবণে তাদেরকে জলম্ত আগুনে ছুড়ে ক্লে 
হয় না।' (বিছন ) এর মূল কাবণ যে একই সঙ্গে হরিজনদের শ্রেণী হিখেবে 
অবস্থান, সে সত্য মহাশ্বেতা বচনায় গোপন থাকেনি , তাই বারংবার তিনি 
কষিসমস্তার মূল কেন্দ্রে এদেব সংস্থাপন করেন। সরকারী সমীক্ষাতেও প্রকাশ 
যে হরিজনদের ওপব নৃশংস অত্যাচারের মূল কাবণ ভূমিসমন্তা ৷ (৪০) 
প্রাসঙ্গিকভাবেই মহাশ্বেতা এনেছেন বেঠবেগাবদের ( বগ্ডেড লেবার ) প্রশ্ন । 
এই সমন্তার সজে পৃরোক্ত বর্ণসমস্তা গভীরভাবে জড়িত। উচ্চবর্ণের জমিদার- 
জোতদারদের কাছেই নিম্নবর্ণের হরিজন-আদিবাসীর! বেঠবেগারী ব্যবস্থায় আবন্ধ । 
১৯৭৫ সালের বেঠবেগারী উচ্ছেদ আইন ( দি বণ্ডেভ লেব'” সিস্টেম-আবলিশন- 
অভিন্যান্দ, ১৯৭৫ ) সন্েও প্রথাটি আজও একইভাবে বিষ্কমান। সাধারণভাবে 
একজন ক্ষেতমজুর বছরে ১৫* থেকে ১৮* দিনের বেশী কাজ পায় না । (৪১) 
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ফলে এই ক্ষেতমজুরদের জোতদার মহাজনের কাছ থেকে ধার নিতেই হয়। আর 
এই দেন। থেকেই বেঠবেগারী প্রথার জন্ম । পরিসংধ।ান থেকে জান! যায়, 
উত্তরপ্রদেশে ৬৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৩টি পরিবার, পাঞ্জাবে ৩,২৪৩টি পরিবারের 
মধ্যে ১৮৫৬টি পরিবার, এই বেঠবেগারী প্রথায় আবদ্ধ, এবং এরা সকলেই 
হরিজন বা আদিবাসী পরিবার । (৪২) বিহারে এর অন্পাতের হার হোল, 
মোট ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জন হরিস্ধন ও ২৪ জন আদিবাসী , আব এদের প্রভুদের 
মধ্যে ২৩ শতাংশ বেনে, ১০ শতাংশ আহির, ১৭ শতাংশ রাজপুত, ৮ শতাংশ 
ব্াঙ্গণ ও বাকিরা অন্ত বর্ণের । (৪৩) গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশন ও ন্তাশনাল লেবার 
ইনস্িটিউটের সমীক্ষা (৪৪) অন্যায়ী সমগ্র দেশে বেঠবেগারের সংখ্যা ২২ লক্ষ। 
এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাই সর্বাধিক ৫৫ লক্ষ, মধ্যগ্রদেশ ৪৬ লক্ষ; 
তামিলনাড়ু ২'৫ লক্ষ ; কর্ণাটক ১ ৯ লক্ষ; গুজরাট ১'৭ লক্ষ; বিহার ১-১ লক্ষ) 
মহারাষই্র ১৫ লক্ষ; রাজস্থান ৬৭,০০০ | এই সমন্তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি 
এবন্প্রকার : (ক) এদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ হরিজন ও ১৮৩ শতাংশ আদিবাসী । 
এদের প্রভৃর্দের মধ্যে ৮৪'২ শতাংশ উচ্চবণেব হিন্ু। (খ) এদের মধ্যে ৪৭৫ 
শতাংশ দেনা কবতে বাধ্য হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্ত্ে ১ আর 
৩৩'৬ শতাংশ দেন। করেছে তাদের সামাজিক দায়িত্ব ( বিবাহ, উৎসব ইত্যাদি ) 
পালনের তাগিদে । (গ) তার্দের মজুরি এতই কম যেদারিগ্র্যসীমার নিচে 
বললেও কিছুই বল! হয় না; সুতরাং উক্তদ্দেনা৷ আর তারা কোনকালেই শোধ 
করতে পারে না। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশের আয় মাসিক দশশ্টাকার কম 
৩৮ শতাংশের আয় মাসিক দশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা, ২৫ শতাংশের ৪০ 
থেকে ৮* টাক; আর মাত্র ৭ শতাংশের মাসিক ৮* টাকার সামান্ত বেশি । 
(ঘ) এদের মধ্যে ১০ শতাংশ খুবই অন্ধ বয়স থেকে বেঠবেগার , ৫৬ শতাংশ 
গত পাচ বছর থেকে ও ৩৩ শতাংশ এক বছর বা৷ তার সামান্য বেশি সময় থেকে 
বেঠবেগার । (উ) এদের মধ্যে ৬* শতাংশের বেঠবেগারী দিয়ে চলতে হবে, 
অন্তত যতক্ষণ ন! মালিক বলছে যে তার ধণ শোধ হয়েছে। ৮* শতাংশ 
তাদের সমস্ত স্বাধীনত। হারিয়েছে, এমনকি যখন লোকের কোন কাজ থাকে না, 
তখনে। তার! অন্ত কোন কাজ করার অধিকার পায় না। চাষের সময ১১ 
শতাংশকে জোতদার-মহাজনের! তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। 
(চ) বেঠবেগারদের মধ্যে ২১শতাংশের বযনস ২*-র নিচে, ৫৬৩ শতাংশের 
৩*-এর নিচে এবং ৮৩২ শতাশের ৪*-এর নিচে। 

উক্ত সমীক্ষার প্রেক্ষিতে মহাশ্থেত! গল্প-উপন্তাসগুলির আলোচনায় স্বভাবতই 
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তীর শ্রেণীচেতন! ও বাস্তবতাবোধ স্পষ্টত ধরা পড়ে। বেঠবেগারদের দৈনন্দিন 
জীবনসংগ্রাম, সামস্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা এবং বেঠবেগারদের সন্িলিত 
বিদ্রোহের বা “শ্রেণীশত্র খতমে"র যে চিন্রণ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তা 
কোনক্রমেই বুর্জোয়া মানবতাবাঁদ নয়, একাস্তভাঁবে শ্রেণীচেতনারই ফসল । 
“অপারেশন ? বসাই টুড়-তে একটি ছোট ঘটন! তুলে ধরে তিনি যেভাবে 
বিষয়টির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিধৃত করেন, অথবা! অন্ান্ত গল্পগুলিতে 
তা কেবলমাত্র সফল সাহিতা্থ্টিই নয়, শ্রেণীচেতনাঁসমৃদ্ধ মহৎ জীবনবেদও । 
কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, অংশটির উদ্ধৃতি অনিবার্ধ ; আমতোড়া-গ্রামের হবিব খা ও 
ইরফান মোল্লা খেতমজুরদ্দের “রিভাইজ ভ রেট” দেবে জানায় । জগত্তারণ লোহারীর 
আটজন বেঠবেগার পালিয়ে সেখানে কাজ করতে যায়। 

“কালী বলল, 'পালিয়ে গেল কেন ? 

“ওরা জগত্তারণেব বন্ডেভ লেবার । জগত্তারণের পিতামহ, ওদের পূর্ব- 
পুরুষকে ধান-টাক। ইত্যা্ি ধার দেয় ।” 

“কত ধান? কত টাক1?' * 

ধান হয়তে। মণ খানেক কবে। টাঁকা হয়তে। বড় জোব শত খানেক । 
আমি জানি ন।।, 

“তারপব ? 

“চার পুরষেও আসল শোধ হয়নি । স্দও নয়। যাহোক জগত্বারণের 
বাপের আমল থেকে ওব! টিপছাপ দিয়ে লেবাঁব দিচ্ছে । মানে, যারা ওরিজিনালি 
নিয়েছিল তাবা তো ছিল না। তাদের ভিসেন্ডভেন্টব! টিপছাপ দেয়ে। যদ্দিন 
না সুদ-আজসল শোধ হচ্ছে, ওব! এসে বেগাব-বেগারী দেবে 

প্লাড়ান, দাড়ান, জগত্বারণেব পিতামহ বললেন না? 

যা) 

'জমিদ্গার ত, প্রজাব। ওর! ? 

“্গত্তারণের পিভামহও মহাজন ছিল । পবে জ্রমিপার ভয়। তার ছেলেই 
জমিগারী কবে গেছে ।, 

'তাই বলুন। আমার কনফিউজিং লাগছিল, জমিঙ্গারী চলে যেতেই 
 মহাজনীতে নামল কি করে জগত্তারণ । এখন বুঝেছি, ঠাকুর্দার রক্ত ছিল ওর গায়ে ' 

“আপনি মশায়, বন্ত দেখছেন। ইদ্দিকে'.'যাক, "ন্ভেভ লেবারের মজা 
তো জানেন, সাত পুরুষেও শোধ হয়না ধার। জগত্তারণ বেশ খেল! খেলে। 
কার জমি ওর বন্ডেভ লেবার বারোটা ফ্যামিলি চাষ করে। পেটভাতায়। 
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ধনে দাওয়াল, নো।ভাগচাষী, নো! খেতমজুর ? 

*নাধিং।” 

*তারপর ? 

যতগুলো! ফ্যামিলি' বন্ডেড লেবার, তারা কখনে! ওয়েজবেণ্টে যেতে সাহস 
করেনি । কিন্তু এবার একট ক্যাওট ফ্যামিলি, তিনটে মাঝি ফ্যামিলির ছজন, 
ওই ভিকলেয়ার্ড ওয়েজ পাবে শুনে চলে যায় আমতোড়। জগত্তারণ তাদের 
প্রথমে শাসায়। তার! যে বলে বন্ডেড লেবার আযক্‌ট্‌ হয়েছে, তাতেই মনে 
হয় পেছনে বসাই টুড়ু মার্কা কোন লোক আছে। এতে জগত্তারণ আবার 
শাসায়। তারপর ওর! আটজন বলে, ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে চলে যাবে ॥ 

“তারপর ? 

'জগত্বারণ প্রোভোক্ড, হয়। ক্যাওট ও সাওতাল আটজনকে, ওর বাড়িতে 
যখন কথ! বলতে আসে, তখন আযাকল্ট করে ঘবে বেধে রাখে । ওদেব ঘর 
জালিয়ে গেয়।, 


বাঃ। পুলিশ জানত ?' 
না |? 
“তারপর ?” 


“তিন দিনের মাথায় ও বাড়িতে পঞ্চাশ-বাটজন লোক । তার! ডিকলেয়াব 
করে বেঠ-বেগারী দিব নাই, উয়ার্দের খালাস কর্য। তীর ছুড়ে জগত্তারণের 
লোকজনকে জখম করে ওদের খালাস করে। 

কিন্তু এমত ঘটনাবলীর ফলে গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও বেঠবেগারের! 
সাময়িকভাবে মুক্তি পেলেও তা স্থায়ী হয়নি, হতে পারে না। কারণ এই 
বেঠবেগারেরা, যে সামস্তব্যবস্থার স্থষ্ট, তার অবসান ন! হওয়1 পর্বস্ত এর অবসান 
অসম্ভব । সরকাব আইনগতভাবে বেঠবেগারী বেআইনী করলেও, অস্ভা বধি 
আইনকে কার্ধকৰ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হননি। এর কাবণ, 
গ্রামীণ ভারতে সম্পত্তি ও আয়ের ক্ষেত্রে এই বেঠবেগারের1 একটি উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক। পালন করে; তাকে সরিয়ে নিতে গেলে পুরো সামস্তব্যবস্থার শিকড়ে 
টান পড়ে । অন্ঠপক্ষে বেঠবেগাররদেরও আইনসঙ্গত আন্দোলন গড়ে তোল! 
বহুবিধ কারণেই দুরূহ । তুলনামূলকভাবে সামস্তপ্রভুর! অনেক বেশি সংগঠিত, 
তাদের পেছনে আছে প্রশাসন । আর নিম্নবর্ণের বেঠবেগারর! শ্রেণী হিসাবে 
এখনো| যথেষ্ট সংগঠিত নয়, আইন-আদালতের দ্বারস্থ হওয়া, মামল! চালিয়ে 
যাওয়ার অর্থনীতিক সামর্থ্যের কথা তাদের কাছে স্বপ্র। মহাশ্বেতা! “হ্ুন' (৪৫) 


১৫৩ 


গল্পে দেখান যে বেঠবেগারের! যেদিন থেকে “সংগঠিত যুবকদলের' মধ্যস্থতায়, 
বেঠবেগারি বেআইনী বলে জানে এবং ভাগচাষী হিসেবে জোতদারের স্বীকৃতি 
পায়, সেদিন থেকেই জোতঙ্গার উত্তমঠাদ তাদের অন্তপথে মারতে থাকে । জে 
বলে, “ওদের হুনে মারব? আর অঞ্চলের ছুটে! হাটের বেনেতি দ্োকানই 
যেহেতু উত্তমঠাদের, সেহেতু সে ওদের কাছে নুন বিক্রি বন্ধ করে। স্থতরাং 
ঠিকাদারের কাছে যায় , কাজের বদলে জুন পাবার আশায় । কিন্তু বেঠবেগারী 
থেকে মুক্তি পেয়েও তার! আবার ফিরতে চায় জোতদ্নারের কাছে। যদিও সে 
ফেরার পথ তাদের তখন বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বোক্ত সমীক্ষায়ও প্রমাণিত যে 
বেঠবেগারের! সমস্ত দিন পরিশ্রম করে অন্তত আধমূঠে। পায়, কিন্তু খেতমজুরেরা 
ফসলের সময় ছাড়া তাও পায় না। মহাশ্বেতা বেঠবেগারদের এই বাস্তব জীবন 
সতাকেই প্রকাশ করেন, 'ঝুঝার গ্রামবাসীদের কাছে তখন বেঠবেগারি দেবার, 
ফসল না পাবার দিনগুলিকে অনেক স্থখের মনে হয়” তবু ইতিহাসের অনিবার্ধ 
নিয়মে গ্রামে গ্রামে খেতমজুর-বেঠবেগারের। সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে উঠে দীড়ায়। 
বসাই ট্‌ড়, ছুলন গঞ্জু, লধিন্দরা জোতদারদের খতম" করে, যা মহাস্বেতার 
গল্পে-উপন্যাসে সমগ সামস্তব্যবস্থাব বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকীতে অচিরাৎ 
রূপান্তরিত হয়। বেহুলা” (9৬) গল্পের সেই অবিস্মরণীয় শেষ লাইন “আগুন তাই 
ভীষণ জলে”, আগামী এক মহাবিপ্রোঙ্ছেব ভবিষাদ্বাণী হিসেবেই যেন আমা 
রক্তে সংক্রামিত হয় । | 
মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বোস্ত কাহিনীগুলির বাস্তব প্রেক্ষিতের প্রয়োক্তনে 
নকশালবাদী ।আন্দোলন চলাকালীন পশ্চিমবাংল। ও বিহারের ঘটনাবলীর 
পর্যবেক্ষণ পধালোচন! কর! যেতে পারে । তাঁর কাহিনীগুলি যেহেতু প্রধানত 
বিহারের পটভূমি-নির্ভর, সেহেতু বিহার-প্রসঙ্গ অবতারণাই এক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ। 
বিহারের ইতিয়ান নেশন” পঞ্জিকার ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যায় “বিহারে 
নকশালপন্থীরা।তিৎপর হয়ে উঠেছে" শর্ষক রিপোর্টে বলা হয় যে গত বছর এই 
রাজ্যে গুরুতর কৃষক-হাঙ্গাম! হয়েছে ৪৬টি, তার আগের বছর ১৯৬৮ সালে 
হয়েছিল মান্ত্র ২১টি। 1১৯৬৮ সালে সশস্ত্র সংঘর্ষে মার! যায় ১৭ জন, আহত 
হয় ৮৩ জন । একটি সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর যা দেখা যাচ্ছে তা 
হচ্ছে হিংসা, বিশ্রঙ্খলা ও |শ্রেণীগত উত্তেজনার ঝৌক 'ন্রমেই বেড়ে উঠেছে। 
প্রজার, বর্গাারদের, ভূমিহীন খেতমজুরদদের ও খাতকদের রক্ষার জন্তে বিহার 
রাজো ইতিপূর্বে যে সব আইন চালু কর! হয়েছে, সেগুলি কার্ধকরী করতে যে 
শিথিলত! ও মস্থরত! দেখ! দিয়েছে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত উত্তর বিহার ও 
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সাওতাল পরগনার গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ জেগে উঠেছে । উগ্রপন্থীর। দরিদ্র 
কবকদের এই অসস্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে যেসব স্থানে তাদের কিছুটা প্রভাব 
ছিল, সেই সব স্থানে আন্দোলন জাগিয়ে তুলছে । আর এর ফলে বিহারের 
জমিদার-জোতদ্রার-ধনিকশ্রেণী যে কি পরিমাণ ভীত হয়ে পড়েছে, তা লক্ষ করা 
যায় এ কাগজেরই ২০ জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এখানে লেখা হয়, 
“সরকারের কর্তৃত্ব ভাঙার জন্তে ক্ষমতাধিষ্টিত ব্যক্তিরা॥ এমন কি যারা ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত নেই তারাও খোলখুলি নকশালপন্থীদ্দের উৎসহ যোগাচ্ছে। সম্পত্তিতে 
মৌলিক অধিকারের ওপর এই আক্রমণ কিসের? এর ফলে 
কি আইনভঙ্গকারীদের হাত শতি্শালী হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, সরকার 
যখন তখন জোর দিয়ে বলছেন, “গ্রাম্য জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক 
বৈষম্যের ফলে একটি বিস্ফোরক পরিস্থিতির স্যষ্টি হয়েছে"; তার ফলে নকশাল- 
পশ্থীদদের কাকলাপের ন্তায্তার একটি রাজনৈতিক ভিৎ তৈরি করে দেওয়া 
হচ্ছে। এ যে নকশালপন্থীদ্দের কিংবা এ রকম লোকদের সন্ত্রাসের রাজত্ব স্ষ্ট 
কবাব জন্য উৎসাহ দেওয়া, চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেই তা৷ বুঝতে পারবেন | ৪৭) 

গ্রামীণ সামস্ততান্ত্রিক বাবস্থায় কষকেব ন্তাষ্য দ্রাবীর বিরুদ্ধে জমিদার-জোতঙগার- 
মহাজন এবং প্রশাসনেব আক্রমণ যে কত সংগঠিত ও শক্তিশালী, তা বোঝাবার 
জ্ন্তে কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। ইতিপূর্বে আলোচিত মহ্াঙ্্েতা্গেবীর 
প্রত্যেকটি লেখায় সামস্তশ্রেণীর চবিত্র সবা'শে উদ্ঘাটিত। প্রাসঙ্গিকভাবে 
উল্লেখ্য “শিবা! ৪৮) গল্পটি, যেখানে জোত্ারের অত্যাচান্ধ ও কৃষকের আক্রমণের 
মুখে তার অসহায় আর্তনাদ সমগ্র সমাজব্যবস্থাব মূল নগ্ন সত্যটিকে প্রতিফলিত 
করে। নকশালবাদীর সামন্ততস্ত্ররে এই 'শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
'লাল সন্ত্রাসের ডাক দিয়েছিলেন। তারের কারধক্রমে ছিল, ১) প্রজাপীড়ক 
অত্যাচারী জমিদার-জোতদগারকে খতম কর! হবে । শ্রেণীশক্রর দালালদেব 
শান্তি দেওয়া! হবে। (২) শ্রেণীশক্রর বক্ষাকারী ঘ্বণা পুলিশদলকে খতম করা 
হবে ।” (৪৯) কারণ, “সশস্ত্র ক্ুষকবিপ্রবের জয়লাভের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির 
একমাত্র পথ । বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দরিদ্র কুষকই প্রধান পরিচালিক। 
শক্তি, অগ্রণী বাহিনী । কারণ, এবা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন 
যে জোতদ্গার-জমিদ্লারী (সামন্ততান্ত্রিক ) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাত্র 
পথথ।' "সামস্ততান্ত্রি ব্যবস্থার ধ্বংস করতে হবে। জমির উপর সাধস্তশ্রেণীর 
অধিকার খতম করতে হবে। রুষককে জমি দখল করতে হুবে। তাহলেই 
জনগণের সব সমন্তার সমাধান হবে । (৫*) 
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মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বোক্ত গল্প-উপগ্তাসগুলিতে উক্ত মতবাদই বহুলাংশে 
প্রতিফলিত । তাব নায়কের! ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক”, তারা সামস্ততান্ত্রিক 
শোধণে জর্জরিত, বার*'বাব এব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, পরাজিত হয়েছে, অনেক 
জোতঙ্গার পুলিশী সন্ত্রাসে নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্ত তাদের বিদ্রোহ কখনে। 
থেমে থাকেনি । একজন বসাই টুড়ব জন্ম দিয়েছে । পঞ্চম মৃত্যু আরেকজন 
বসাই টুড়ুর জন্ম দিয়েছে । 'পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ও সমাহিত। রাতে। 
একই বাতে বসাই ডেন ছেভে পলাতক | ষ্ট-সপ্তম-অষ্টম, মরণ বোলথে কিছু 
লাই হে কম্বেট।' 

“অপারেশন? বসাই টুড়তে দ্রৌপদী ছুলনাকে বিয়ে করেছিল। “ত্রীপদী+(৫১) 
গল্পে মহাশ্বেতা যখন এই ভ্রৌপদীকেই প্রতিরোধের চরিজ্র কবে তোলেন, তখন 
স্বাভাবিকভাবেই এই চিত্রটি হয়ে ওঠে আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রবহমানতা ও 
প্রতিনিধিত্বেব এক মহান প্রতীক । এ-অথে তখন "মার দ্রৌপদী একটি বিচ্ছিন্ন 
গল্পেব নায়িকা থাকে না হয়ে ওঠে মহ্থাশ্বেতাব অন্যতম মূল বক্তব্যে কেন্দ্রবিন্দু 
দেৌপন্দীব বিরুদ্ধে প্রশাসনেব মুল,অভিযোগ, হূর্ধ সাহু ও তার ছেলেকে খুন, 
ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টেব উদ্রাবা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এব! মেইন, 
সেই ছেলে তিনটেকে পুলিশে হাতে সারেগ্ডাব নী' কবাতেও । লক্ষণীয়, 
খেতমজুর-সমস্কা, কাস্ট বা বর্ণ-সমস্তা, নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়! 
ইত্যাদি ঘটনাগুলিব “প্রক্ষিতে ড্রৌপদ্দীব স"স্থাপনা প্রমাণ করে যে মহাশ্বেতাব 
বস্তবাদী দৃষ্টতঙ্গি ও শ্রেণীচেঙনা জানে যে সমস্ত সমস্তাই মূলত একই সমস্তারই 
বিভিন্ন প্রকাশ । এব” এ-থেকে রুষক শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণীব মুক্তিব একমাত্র পথ 
( নকশালবাদী মতানুসাবে ) কষক-বিদ্রোহ ও সামন্ত বাবস্থার ধ্বং সসাধন । 

বহু যৃদ্ধেব অভিজ্ঞতায় সমুদ্ধ সেনানায়ক দ্রৌপদীব মুখোমুখি দাডাতে ভয় 
পেয়েছিলেন । “দ্রৌপদী দুই মদ্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই 
প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটে লামনে দাড়াতে ভয় পান এজ্রোৌপদী' গল্পের 
এই সমাধ্চি সবাংশে প্রতীকী সম্মিলিত কৃষক বিদ্রোহের মুখে যে স্ৃশিক্ষিত ও 
সংগঠিত জ্রোতঙ্গাব- প্রশাসকদের আক্রমণ বর্থ হতে ব্যধা, তা এথানে স্পষ্টতই 
বাক্ত। 

প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রাগুক্ত গল্প-উপন্যাসগ্ুলি সম্পর্কে কয়েকটি তোৰ উপস্থাপন' 
অনিবাধ। ভূমি-সমস্তা। কৃষকদের জীবিকাব প্রশ্ন, সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ ইত্যাদি 
যে সূল প্রশ্নেব অবতাবণা মহাশ্বেতা দেবীব সাহিতো প্রতিভাত, তা কদদাচ লেখা 
সম্ভব ছিল না নকশালবাদী আন্দোলন ছাড়া। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই 
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আন্দোলনই প্রকুত প্রস্তাবে সচেতন লেখক-শিল্পীদের দৃষ্টিতঙ্গি ও 'চিন্তাচর্চাকে 
গভীরভাবে আঘাত করে , অবশ্য এর পরিণামে সকলেই যে মহাশ্থেত। হয়ে ওঠেন 
না বা উঠতে পারেন না, তার কারণ অনুসন্ধানে সামাজিক ছ্বন্ব ও লেখকের 
বস্তবাদী চেতনা ও বৃহত্তর শ্রেণীযানসের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার সংযুক্তিকরণের 
প্রশ্নটিই সর্বাংশে জড়িত। তাই মহাশ্বেতা "বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে 
আকাঙ্ফিত। নকশালবাদী রাজনীতি যে মূল সমন্তাগুলি উপস্থাপিত করে, 
তা এদেশে অতীতেও ছিল, আজও আছে। সঙ্কট তীব্রতব হয়েছে মাত্র। 
মহাশ্বেত। এই সতাকেই সামনে তৃলে ধবতে চান। বিক্ষোভে-বিদ্রোহে তার 
সমাধান খোজেন, যা আমাদের বাস্তব জীবনক্ষেত্রে দেখ! দিয়েছে এক অমোঘ 
সত্য হিসেবে । নকশালবাদী বাজনীতি তাব সাহিত্যে প্রাথমিক সতামাজ্ঞ । 

গুণময় মান্নার 'শালবনী" উপন্যাসে প্রেসিভেন্দি কলেজের 'ব্রিলিয়াস্ট স্টডেপ্ট” 
অমলেশ চ্যাটার্জা গ্রামে এসেছিল নকশালবাদী বাজনীতির কর্মী হিসেবে। 
গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে আশ্চধভাবে একাত্ম হতে পেরেছিল। অমলেশ হয়ে 
গিয়েছিল মোহন দুলে । এদেশেব ভৃমি-বাবস্থাব স্বাভাবিক নিয়মে এখানেও 
অধিকাংশ জমিব মালিকান' সিংহবাবুদেবঃ অর্থাৎ গণপতি সিংএর। কিন্তু এ- 
পরিমাণ জমিতে গ্রামেব সমন্ত খেতমজুবদের কাজ হওয়। সম্ভব নয়, 'বর্যাব মুখে 
সব যেয়ে-মদ্দ চলে যায় অনেক দুরেব দূরেব জায়গায় । পায়ে হেঁটে, সড়ক 
বরান্তায় মোটরে কবে। ধান বোয়৷ চাষেব কাজেব মঙ্বির জন্য । আছে 
সিংহবাবুদেব “অন্নপূর্ণা বাইস মিল” সেখানে গায়েব মেয়েবা কাজ কবে আব 
আছে জঙ্গলে চুরি কবে কাঠ আনতে যাওয়া, তাতে 'গণ্ডা কয়েক? পয়সা হয়। 
এহেন আর্থনীতিক কাঠামোতে মোহন ও 'তার কমবেডদেব হাতে গণপতি সিং 
'ধতম' হলে প্রশাসন অপারেশন শুক কবে । গ্রামে মিলিটারি শ্মে পক 

এই প্রেক্ষিতে গুণময় গ্রামীণ মানুষের সামাজিক জীবনের প্রাতাহিক ছবি 
তুলে ধবেন। সি*হবাবু 'খতম' হবার পব £সিংহবাবুদেব জমি, মাঠের অর্ধেক 
খালি পড়ে ছিল৷ মথুর কৌড়ির পরামর্শে যাবা যতটুকু ভাগচাষ করতো, আবার 
করতে শুরু করে। বড়ম পৃজাব উৎসব করে। সিংইবাবুর বয়ন্ত তাবক 
শাম্লীকে ধর্ষণ করতে না পাবাব চরম অপমানে গলায় দড়ি গেয়। মোহনের আর 
এক কমবেড আসে শহর থেকে । সেও গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হতে 
মোহনের মামাত ভাই বলাই হয়ে যায়। এদিকে মোহন বিয়ে করে শাম্লীকে । 

এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই এনকাউপ্টারে মোহন-বলাই “ক্যাপ্টেন নবেন্ত্র সিন্হা, 
অব কম্প্যানী নাম্বার ফর্টি সেভন'-র হাতে নিহত হয়। সেদিন ক্যাপ্টেন 
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সিন্হার প্রশ্ন ছিল, “মিঃ চ্যাটার্জী, ইফ ইউ ভো্ট মাইগু, আপনার পার্সন্তাল হ্িহ্রি 
আমাদের জানা, আপনি স্কুল থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, খুব মর্যালিস্ট 
ছেলে, আই ওয়া, হাউ ডু ইউ রেকন্সাইল বিবেকানন্দ উইথ ইয়ো৷ লেনিন, অ 
মাও-সে-তুং, আযাগ্ড দিস ভায়লেম্স ? 

“ফা, ক! বেট! স্থান ইউ হিপক্রিট্স্‌ রেক্ন্সাইল ইয়ে গান্ধী উইথ দিস নেকেড 
ভায়লেন্স ইউ পারপিট্রেট !” 

'আর বিবেকানন্দ-ব্ছ্াস'গর-ববীন্দ্রনাথের স্ট্যাচ আপনারা ভাঙউছেন, বিকৃত 
করছেন'*'” 

“মিথ্যে কথা, ভাঙছ বিকৃত করছ তোমরাই, তোমাদের মতো করে তাদের 
দেখাচ্ছ, আমরা সেই মিথ্যে দেখানোটাই ভেঙে তাঁদের একট। রাইট পারস্পেক্টিব 
দিতে চাই ।” 

এরপর পরপর তিনটে গুলি বেঁধে মোহনের বা অমলেশের শরীরে, শাম্লী 
সেনাদের দ্বার! ধাষিত হয় ' 

কিন্ত জীবনপ্রবাহ থেমে,থাকে না। আবারও গ্রামে ধান চাষ হয়। গর্ভবতী 
শামলী ধান কাটতে যায় সকলের সঙ্গে। আবারও ধান ঘরে তোলা নিয়ে 
জোতদারের সঙ্গে ক্ষেতমজুর-ভাগচাষীদের বিরোধ বাধে ।' মালিকপক্ষের 
সহায়তার জন্যে আসে পুলিশ। তাদের গুলিতে নিহত হয় একজন চাষী, 
আহত হয় জন আষ্টেক; রাতের অন্ধকারে পাণ্টা আক্রমণে তীরবিদ্ধ হয়ে মরে 
ছুজন পুলিশ। তারপর গ্রামজুড়ে শুক হয় পুলিশী অত্যাচার । এক রাতে 
পুলিশের হাতে নিহত হয় মথুর কৌডি। এরপরেও বনা-পচাইরা তীর বানায়, 
নিশান! ঠিক করে । শামলীর কোলে ছেলে আসে । সংগ্রামের উত্তরাধিকারী । 

গুণময় যান্স। উপন্থাসটিকে তিনটি পবে ভাগ করেছেন : তরঙ্গ, ঘৃণি ও প্রবাহ 
প্রথম পর্ব শেষ হয় 'মহাজন' গণপতি সিং-এর “খতমে” দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয় 
মোহন ব! অমরেশের নিহত হওয়ায় এবং তৃতীয় পৰ শাম্লীর সন্তানের জন্মে । 
অনস্বীকার্য গুণময় মান্নার ক্যানভাস বিশাল; ভূমিকেন্দ্রিক যে-জীবন্প্রবাহের 
চিত্র তিনি আঁকেন. তা! বাস্তব এবং অন্তরঙ্গ । কিন্তু যে-কারণসমূহকে কেন্দ্র করে 
মোহন ব। বলাই ( স্থজিৎ হালদার ) গ্রামে যায় অথবা। শোষণের ষে ভয়ঙ্কর চরিন্ত 
গ্রাম-সমাজে নয়, তা এ-গ্রস্থে প্রায় অব্ক্তই থেকে যায় । হঠাৎ শহুরে শিক্ষিত 
যুবক অমলেশ ও স্থজিৎ কি করে মোহন ও বলাই হয়ে যায়, তা লেখক 
বিশ্বান্ত করে তুলতে পারেননি ; আর যখন মোহন তার সঙ্গীদের নিয়ে গণপতিকে 
"তম করে, তখন বলে “তুমি মহাজন, তুমি হুদখোর, তুমি চালানী, কিন্ত 


১৫৫ 


একবারও তার জোতদার-চবিজ্র উচ্চারিত হয় না। তছুপরি, বর্ষার মুখে যদি 
গ্রামের “সব মেয়ে-মদ্দ' অনেক দৃূরেব জায়গায় চলে যায় ক্ষেতের কাজে, তবে 
গ্রামে চাষ-আবাদ্দের সঙ্গে কাবা যুক্ত থাকে । অথচ গ্রামে ভাগচাধী আছে, 
সিংহবাবুদেব জমি আছে, ইত্যার্দি ঘটনাও তো সত্য । আর যদ্দি এসব না থাকে, 
গ্রামে জোতদারেব শোষণ না থাকে তবে দু'জন নকশালবাদী যুবক কি করে 
তাদের 'খতমে'ব কাজে সঙ্গী পায় এই অসঙ্গতিব জন্তে মনে হয় নকশালবাদীর! 
যেন খুন কবতে এবং খুন হতেই গ্রামে আসে । তাই বনাব একক কথন্বর, "ই 
মাঁটিএ খুন পড়িছে, মহনেব খুন” ছাপিয়ে সমবেত কণ্ঠের উচ্চারণ, 'ভরত টুড়ুব 
খুন আছে মাটিএ' অনেক গভীরতা ও ব্যাপ্তি পায়। শাম্লীর ছেলে 'মহনিয়ার 
বেটা”-ব চেয়ে সতা ভয়ে ওঠে “মখুববাবুব বংশ” হিসেবে । তথাপি অনম্বীকাধ যে 
শালবনি'তে মোহনের মুতাব পবও আন্দোলনের ধাবা অব্যাহত থাকে আর 
যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে থেকেই নেতা তৈরি হয়, 
শাম্লীব ছেলের জন্ম তো প্রবহমানতাবই প্রতীক, তা সর্বাংশে তাৎপর্যপূর্ণ । 

সমরেশ বন্থুব 'মহাকালেব রথেব ঘোড়া, (৫২) নকশালবাডি আন্দোলনের যে 
নেতাব জীবন কাঠিনীকে কেন্দ্র কবে বচিত, তাকে চিনতে পাঠকেব দেবি তয়ু না। 
তবাইয়েব কুষক সংগ্রামের এই বীব যোদ্ধা কহিতন কুবমিকে পুলিশ এক জেল 
থেকে শন্ত জেলে নিয়ে যাচ্ছে, জীপ গাডিতে চলতে চলতে রুহিতন ভাবছে। 
এই ভাবনাব প্রেক্ষিতে লেখক বিন্তন্ত কবেন ভাব জীবন ও বাঁজনীতিক লড়াইয়েব 
সমগ্র কাহিনী । রুহিতন একবাব মাত্র কলকাতায় এসেছিল । কলকাতাব 
জমায়েতে তবাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব করে নিয়ে 
এসেছিল সে ।' বর্ধমান স্টেশনে নেমে 'অনেক শ্রমিকেব সঙ্গে কলকাতায় যাবাৰ 
অভিজ্ঞতায় রুহি'তন বীতিমত বোমাঞ্চিত হয়েছিল । কিন্তু রহিতন যে কী আশ। 
নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জ্ঞানতো! না। সভা! শেষ হতেই তাব মনটা! কেমন 
হতাশায় ভবে উঠেছিল ।, 

কহিতনকে দলে এনেছিলেন “শিলিগুডির ধনে মানে বড মান্য, 'মোহন 
ছেত্রীর থেকেও বড় জোতদার' দীন্ত বাগচির ছেলে দিবা বাগচি (একেও কি 
পাঠকের চিনতে সময় লাগে?) এই “দিবা বাগচিই একটা শোলোক নিয়ে 
এসেছিল, “গ্রাম দিয়ে শহব দিরতে হবে । শহরকে গ্রামের কবজায় ঘিরতে 
হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবত শঙ্কর ঘিরতে ঘিরতে, 
কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে । রুহিতন সেই থেকে গ্রাম দিয়ে শহর 
ঘেরাব লড়িয়ে। জানকবুল কিন্তু শত্রুর শেষ রেখো না। রুহিতন রাখেনি । 
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খতম আর ঘেরাও এক নাগাড়ে ।” সেই উজ্জল উৎসাহিত দিনগুলোর কথা 
বারবার মনে পড়ে রহিতনের । এর পরই আসে পুলিশী আক্রমণ | অন্য অনেকের 
মতো! রুহিতনও গ্রেপ্তার হয় তারপর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্তে তার ওপর 
চলে অত্যাচার । রেখে দেওয়। হয় নির্জন সেলে । রুহিতন অনুস্থ হয়ে পড়ে। 
জর হতে থাকে । লারা শরীরে ফুটে ওঠে লাল চাক চাকা দাগ, উঠে যেতে 
থাকে ভূরুর লোম । 

ছেড়ে দেবার কিছুদিন আগে রুহিতনকে নিয়ে আসা হয় জেলে তার পুরোন 
বন্ধুদের মধে। । -েখানেই পে জানতে পারে দিবা বাগচি ধর পড়াব পর হাটফেল 
করে মারা যান। শোকটা বড়ো বেশি করেই বেজেছিল রুহিতনের বুকে । 
কিন্তু কথা বলতে গিয়েই সে বুঝতে পারে 'দলে' ভাঙন এসেছে; খেলু চৌধুরীর 
মত অনেকেই এখন মনে করে, দিবাবাবু 'নিজে |ছল শ্রেণীশক্র , তাই শেষ পর্স্ত 
সে পার্টিকে হুল পথে চালিয়েছিল * আর এই দিবাবাবুর প্রকাশ পাওয়ায় 
রুহিতন খেলু চৌধুরীদের কাছে সন্দেহভাজনে পবিণত হয়। তার! তাকে 'বড়কা 
ছেআীর টাকায় লবু খাকড়ির ( নরম বা মেয়ে কাকড়া ) সঙ্গ করার ও তার ফলে 
কুরোগ হবার অপবাদ দিয়ে আলাদা করে দেয়। পরে ডাক্তারের কাছ থেকে 
অবশ্থ রুহিতন জানতে পারে যে তার কুষ্ঠ হয়েছে । সরকারী চিকিৎসা চলতে 
থাকে । এর বছরধানেক পরে একাদন রুহতন ছাড়! পেল। 

ক্লাহতন ঘরে ফিরছে অঞ্চলের ওপর দিয়ে বাস চলেছে, বাসের কেউ তাকে 
চেনে না। বাস থেকে নামলে যারা তাকে নিতে আসে, তাদের একজন হলো 
কাছিমুদ্দিন, যে, কুকহ্ছদ্দিন আহম্মদ তাদের দলের হাতে নিহত হয়েছিল তার 
ভাই। এসেছিল বরাহলাল, দিল নারান, নরসিং ছেত্রী, প্রমুখ অনেকেই। কিন্ত 
গরীব সাধারণ মান্থষেরা কেহই প্রায় আসেনি? ছেলৈরা 'তার দিকে এক 
পাও এগিয়ে এলে না। দু'জনের দৃষ্টি দেখে মনে হলো রুহিতনকে ওরা৷ চিনতে 
পারছে না।' স্ত্রী মঙ্গল! “ওর ছেলেদের মতোই গম্ভীর মুখে অচেন। অবাক চোখে 
ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রুহিতনকে যেন চিনতে পারছে না।' অথাৎ 
একদিন জেলের মধ্যে যে রুহিতন সহযোদ্ধার্দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিলেন, সেই রুহিতন বাইরে এসেও দেখলেন তার আপন পরিবার ও 
অঞ্চলের সাধারণ মান্গষও তাকে পরিত্যাগ করেছে । এদিকে তার ছেলের! এখন 
শাসকদলের ঝাণ্ড। নিয়ে ঘোরে। সরকার তার “বউ ছেলেদের চাষের জমি 
দিয়েছে, নতুন বাড়িটার খরচও. তারাই দিয়েছে। আর এ-বাড়িতে রুহিতন 
থাকতে পায় না; তার থাকার ব্যবস্থ। হয় পুরোন বাড়ির ভাউ। ঘরে । একা । 
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তার এই নির্বাসিত হবার মূহুর্তে রুহিতন আকড়ে ধরতে চায় অতীতকে, ঙ্গলি, 
সেই লব দিনের কথ! তোর মনে আছে তো? আমাদের সেই মুক্ত শ্বাধীন 
অঞ্চলের দিনগুলো । মঙ্গলার কঠিন মুধ তাকে স্তব্ধ করে দেয় মূহূর্তেই, 
“কী হবে সে সব দিনের কথ! মনে রেখে? আমার এখন আর তেমন 
মনে পড়ে ন!। বাতে মঙ্গলা ওর ঘরে ভাত রেখে যায়। খেতে পারেনা 
রুহিতন। “সব ভাত কি খাওয়। যায়? রাত গভীর হলে রুহিতন বেরিয়ে 
পড়ে। অনেক পথ হেঁটে সে গিয়ে পৌছয় সেই জায়গায়, যেখানে সে মাটির 
নিচে পুতে রেখেছিল "ডবল ব্যারেল একট! বন্দুক ।” তারপর “বুকের কাছে 
বাট চেপে, দ্রিগারে ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে চাপ দিল। জং ধরার একটা শব্ধ 
হুলো। কিন্তু দ্রিগার নড়ে উঠলো ।” পরিশ্রমের ফলে তখন 'রুহিতনের সর্বাজে 
দরদর দিয়ে ঘাম ঝরছে । ষুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে । 
না, বসে থাকা সম্ভব না। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস রাখবার জায়গা! নেই যেন । 
সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো । বন্দুকটা রইলো! তার বুকের পাশে মাটিতে । 
কাত হরে মাথাটা রাখলে। জোড়! ব্যাবেলের ওপর |” 

এই গ্রন্থের কাহিনীবিন্তাসে সমরেশ বস্থর কৃতিত্বের প্রশংস' করতেই হয় । 
প্রথমত, কহিতন কুরমির ধরা পড়া পর্যন্ত কাহিনীর অংশটা! ধর! যাক। যে 
রুহিতন "তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব দেয়, সে কেন 
কলকাতার মন্ুমেণ্টের নিচে অনুষ্ঠিত সভায় আসে ব! এখানে নেতাদের মুখে কি 
বক্তব্য শুনতে চায়, সমরেশ বন্থর কথায়, সে তা জানতে! না । তারপর সভাশেষে 
ঘরে ফেরার পথে “তার “মনটা! কেমন হতাশায় ভরে” ওঠে । আর সেই কেবল 
নয়, চা বাগানের লড়িয়ে নেত! ভাছুয়! মুণ্ডার মুখেও হাসি ছিল না । কি, কেনব 
ধার দিয়ে গেলেন ন! সমরেশ । ইতিহাসে কোন কমিউনিস্ট নেতার (তা যত 
ছোটই হোক ন! কেন ) স্বপ্নভঙ্গ বোধ হয় এত সহজে ঘটে না। তিনি বোধহয় 
অন্তত কি, কেনট! জানেন বা বোঝেন । আব এদেশের বাজনৈতিক ইতিহাসের 
ছাত্রমাত্রেই অবগত যে সি. পি. আই (এম ) থেকে বেরিয়ে আবার অনেক 
আগে থেকেই পার্টির বিপ্লবী অংশ পার্টির ভেতরে থেকেই “বাম সংকীর্ণতাবাধী' 
বোকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছিলেন । এতদ্‌ব্যতীত তরাই অঞ্চলে 
১৯৬৫ সাল থেকে কিষাণ আন্দোলনের ধারা তো! অব্যাহত ছিল। (৫৩) -মথচ 
সমরেশ দেখাতে চান যে তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের অন্তম নেতা রুহিতন 
যেন হুজুগে পড়ে সকলের সঙ্গে কলকাতায় আসে আর ফেরার পথে প্রভূত 
অভিনন্দন ইত্যাদি না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত তয়। অবশ্ঠ এ-প্রসজে তিনি মঙ্গলার 
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পেটে বাচ্চা, দিব! বাগচির বাব! বড়ো জোতদ্নার ইত্যাদি ঘটনার অবতারণ! 
করতে ভোলেন না। অবশ্ঠ এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই ( ৩১ পৃঃ ) রুহিতনকে বলতে 
শুনি, কলকাত! যাবার উদ্দেশ্ত, “সারা দেশের কৃষি মজুর কলকাতার মাঠে জমা হয়ে 
সরকারের কানের তুলে খুলে দিয়ে আসবে! । ওর! যে কানে শুনতে পায় না।, 
২৪ পৃঃ ও ৩১ পৃঃ-র এই পরম্পব বিরোধী চিত্র কি লেখকের ইচ্ছাকৃত? প্রথম 
ব্তবে, অর্থাৎ 'রুহিতন যে কী আশ] নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানতে। না 
কিন্তু উদ্দেশ্ট প্রণোদিত চবিক্রহননই বোঝায় । আর কলকাতার জমায়েত থেকে 
যে ভাঙ| মন নিয়ে রুহিতন ফিরে এসেছিল, তা জোড়া লাগে বেশ কয়েক বছর 
পরে, যখন দিবা বাগচি “একট! শোলক' নিয়ে আসে, “গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে 
হবে। পাঠক অবশ্তই এখানে 'শোলক শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকবেন? 
যে-শোলকটি (?) পৃথিবীর অন্তত একটি দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার 
বদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, সে-তত্ব সম্পর্কে সমরেশের এই উদ্দেশ্টপ্রণোদি ত 
ব্ঙ্গাত্বক শব্ের ব্যবহারটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ । 

এরপর লেখকের মুল বন্তবে আস! যাক। অর্থাৎ রুহিতনকে শেষপর্যস্ত 
কুষ্ঠ-রগীতে পরিণত করে, পার্টি থেকে, রাজনীতি থেকে, সমাজ-সংসার থেকে 
বহিক্ষরণের দ্বার! সমরেশ পাঠকের কাছে কি বলতে চান। পুলক চন্দ লিখেছেন, 
'নকশালবাড়ির অতীতের কিছু জয়গানের বিনিময়েও যদি তার অন্ধকারময্ 
পাঁরণতির কাল্পনিক ছবিকে পাঠকেব মনে স্থপ্রতিষ্ঠিত কররার অধিকার পাওয়। 
যায় তাহলেই উদ্দেশ সফল। স্থতরাং আান্দোলনের সংগ্রামী বিকাশের ধারার 
মধ্যে একটি বিপ্লবী চবিত্রকে দেখানে। নয়, তাকে লড়াই থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'বে 
নিয়ে, পাশাপাশি অন্যান্ত বিপ্লবীর্দেব চূড়ান্তভাবে সংকীর্ণ, নীচ, অমানবিক এবং 
তুলনায় তাকেই একমাত্র মহান হিসাবে চিত্রিত ক'রে সমরেশ বস্থু স্থপরিকল্লিততাবে 
যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল: দেখ, সংসাহসী একজন বিপ্লবীর এটাই হল 
অমোঘ পবিণাতি ।১ (৫৪) কিন্ধ আমার ধারণা, সমরেশ বস্থর উদ্দেশ্য কেবলমাক্ত 
একজন বিপ্রবীর জীবনেব বাথতার ছবি আক বা জনমানসে বিপ্রবী নেতার ছবির 
ওপর কিছু কালিমালেপন নয়। আসলে তিনি বলতে চান যে সমগ্র 
আন্দোলনটাই হলে! একটা বালধিল্য ব্যাপার, যার সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছু সৎ 
কর্মীর জীবন পঙ্গু হয়ে যায়। একারণেই তিনি দেখান যে নকশালবাড়ি 
আন্দোলনের পেছনে কোন রাজনীতিক তন্থ নেই, আছে 'একটি শোলক'; পার্টির 
মধ্যে যখন ভাঙন শুরু হয় ( জেলের মধ্যে খেলু চৌধুরী ও অন্তান্তের কথা দ্রঃ), 
তার পেছনে দিব! বাগচির বিরুদ্ধে অন্তদ্দের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ 
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থাকে না, আসলে তিনি বড় জোতদগারের ছেলে ছিলেন, এই তার একমাক্জে 
অপরাধ । অথচ আমর! জানি যে চারু মজজুমদ্গার যখন মারা যান (২৮ জুলাই 
১৯৭২ ) তখন সি. পি. আই ( এম. এল ) দলের মধো অস্তপ্বন্ব চরমে উঠেছে; 
পরম্পর দ্লোষাবোপে মগ্ন । কিন্তু এ-দোষারোপের পশ্চাতেও একটি রাজনৈতিক 
বক্তব্য ছিল। ১১৭২ সালের শেষ দিকে পার্বতীপুরম চক্রান্ত মামলায় ধৃত ছ'জন 
নেতার । অস্ত্রের কোল্প। তেস্ছিয়। ও চৌধুরী তেজেশ্বর রাও, পশ্চিমবাংলার কান্ু 
সান্তাল ও সৌরেন বন্ব, উড়িস্যার তৃবনমোহন পটনাঁয়েক ও নাগভূষণ পটনায়েক ) 
স্বাক্ষরিত যে চিঠিটি পার্টির কমীদের উদ্দেশে প্রচারিত হয় এবং মুখাত এখানে 
উল্লেখিত যে-বক্তব্য নিয়ে অস্ত ন্ব দেখ! দেয় তা হোল,।১ ১৯৭* সালের নভেম্বর 
মাসে চীন! কমিউনিস্ট পার্টি কত্তৃক ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে কতকগুলি 
“অত্যন্ত মূল্যবান ভ্রাতৃত্বমূলক উপদ্দেশাবলী, (২) সি পি. আই এম. এল ) দলের 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও (৩) দলের সাধারণ সম্পাদক চারু মঙ্গুমপ্গারেব সমালোচন৷ এবং 
(৪) সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আত্মসমালোচনা1 এবং (৫) সবোপরি আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তিতে এঁক্য প্রয়াস চালানোর আবেদন ইত্যাদি। দেখাই যাচ্ছে 
এর মধ্যে চারু মজুমদ্লার ছিলেন অন্যতম বিষয়মাজ্র, যদিও দলের সাধারণ সম্পাদক 
হিসেবে সমস্ত দায় তার কাধেই বর্তায় । উক্ত নেতাদের মতে, ভ্রাতৃপ্রতিম দলের 
( চীনা কমিউনিস্ট পার্টি) এই উপদেশগুলি গ্রহণ কর! উচিত। দেশের কষি- 
বিপ্রবের স্বার্থে চারু মঞ্জুমদারের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এ উপদেশগুলি ও 
সমালোচনাগ্ুলি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তর্তিনিতানাকরায়ব৷ দলের 
সদল্তদের মধ্যে. এগুলি প্রচার না করায় দলের মধো ভাঙন দেখা দ্িয়েছে। 
এবং উক্ত নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দলেব কেন্দ্রীয় কমিটি নকশালবাড়ি কষক 
অভ্যুত্থানের গৌরবঞজ্জনক পথ থেকে বিচাুত হয়ে দলেব মধ্য একটা ভ্রান্ত বাম 
হঠকারীর পথ গ্রহণ করেছে, ফলে দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়েছে । 

সমরেশ বস্থ কিন্ত এসব তথ্যের ধারকাছ দিয়েও যান না। তিনি দলের 
ভাঙনের কারণ হিসেবে দেখান দিব! বাগচির জোতদারের ছেলে হওয়া । 
পাঠককে বিভ্রান্ত করার কী মহান পথ ! এরপরই তিনি রুহিতনের শরীরে কুষ্ঠ 
আমদানি করে আসল চালটি. চালেন . অর্থাৎ এভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেওয়া যায় সমাজ ও সংগ্রাম থেকে । রাইফেল তখন আর তার কাছে ক্ষমতার 
উৎস থাকে না, হুয়ে পড়ে খেলনার সামগ্রী । অথব! সমরেশ কি বোঝাতে চান 
যে সমাজের কাছে এরাও কুষ্টবযাধি স্বরূপ । এর উত্তর অবশ তিনি দিতে 
পারেন, যদিও সমকালের ইতিহাস অন্য কথাই বলে' 
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গ্রামের পটভূমিকাঁয় সমরেশ বহর গল্প "বিবেক? (৫৫) নকশালবাদীদের প্রতি, 
অন্য এক ফ্রণ্ট থেকে আক্রমণ । এই গল্পের আখধ্যানভাগ এইরকম : বিভূতি 
গ্রামের এক মাঝার কুলাকের ছেলে । সে কলকাতায় এসেছিল এম-এ পড়তে । 
জেল। শহরের কলেজে পড়ার সময় থেকেই তাঁর বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিল, কলকাতায় আসার ফলে “ওর রাজনৈতিক জগৎ আরে! বিস্তৃত হয়েছিল৷, 
এরপর পার্টি ভেঙে ছু'ভাগ হোল; ওর রাজনৈতিক গুরুর অধ্যাপক গদাধর 
রায়ের উপদেশে ও 'জনগণতান্তথ্িক বিপ্রঝের প্রতি সমর্থন জানায়। এর মধ্যে 
বিসভূতি এম এ পাঁস করে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পতন, বামফরপ্টের মন্ত্িঘভ। 
গঠন, ইত্যাদি ঘটন| ঘঃট যায়। বিভৃতিও জ্যোতি নামীয় একটি 'ম্বাস্থ্ায আর 
লাবণে)' ভর! মেয়েকো বয়ে করে ফেলে । এরপর ওর বাব! মার! যায়। বিভূতি 
ওর রাজনীতি ( সি. পি. ( এম )?) বিশ্বাসে অটুট ছিল এবং সেই মত কাঁজ 
চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম বামফ্রপ্ট সরকারের পতনে বিস্ৃতির মনে হতাশ। 
মআসে। সেই সময়েই সে "কমরেড গদ্গাধর রায়ের কাছ থেকে 'চারুবাদের, 
কথ! শোনে । তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, “গ্রামে ফিরে যাও, শ্রেণীশক্র খতমের 
আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ো! । - নির্বাচন নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই । এর ফলে 
তার জীবনে এক নতুন উত্তবণ ঘটে । তার “চোখে আগুন জ্লেছিল, বুকে রক্তের 
তৃষ্া। ৷ বিভৃতি বদ.ল গেল। আশেপাশের গ্রামের যতগুলো বাড়তে বন্দুক 
ছিল* এর! ছিনিয়ে নিল; শুক করলে “খতম আযঁকশন” । 

বিভূতি আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে । জেলের মধো দল 
ভাগাভাগি হয় । আগার গ্রাউণ্ড থেকে আহ্মপ্রকাশ করে গদাধর ঘোষণা করেন 
যে, “আর চারুবাদ নয়, খতম নয়, সশস্ব বিপ্রব নয়। স্ৃতরাং জেল থেকেই 
বিভূতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়। জেল থেকে ছাড় পেয়ে ও 
বাড়ি আসে। শ্বীর সঙ্গে কথ! বলতে বলতে উঠে পড়ে গোপালের কথা, থাকে 
ও খোচড়” সন্দেহে খুন করেছিল। এবপর বিভুতি কলকাতায় এসে ওই 
ফেরিওয়াল। গোপালের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে; মে তখন পেটের দায়ে, সন্তানদের 
বাচাবার তাগিদে বেশ্টাবৃত্ত গ্রহণ করেছে । গোপালের স্ত্রী কুস্থম কিন্তু স্বামী 
হত্যার ব্যাপারটাকে তখন কপাল হিসেবে মেনে নিয়ে শান্ত; পরন্ত বলে যে, 
“ওই উয়াদের, জামাইকে ( বিভূতিকে ) যার! জেলে পুরেছিল, উয়াদের মুগুগুলান্‌ 
কাট। যায় ক্যানে নাই ? ঘরে ফিরে এ ঘটনা! যখন বিভৃতি জ্যোতিকে বলে 
তখন “জ্যোতির অপলক চোখ যেন আরে দীপ্চ দীর্ঘ হয়। তারপর “জ্যোতি 
মুখ তুলে বিভূতির দিকে তাকালো! । জ্োতি হাসছে । অনেক দিনের 
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পুরনো জ্যোতিকে যেন চেনা যাচ্ছে। এ হাসি আলগ! না। এ হাসি 
স্ব্যোতির্ময়ী ।* 

লেখকের কাহিনী ও বিস্তাসের দিকে তাকালে এর বক্তব্য ও উদ্দেস্ট কিছুমাত্র 
গোঁপন থাকে না। “জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবের ধুয়া” যখন বিভৃতির কাছে অর্থহীন 
হয়ে গেছে, তখন 'উত্তরের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের জন্যে সশন্ত্র রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভৃতিও যথানিয়মে গদীধরের নির্দেশে এই 
আন্দোলনে যোগ দেয়। জমরেশ এর ব্যাখ্যানে বলেন, তখন বিভূতির “চোখে 
আগুন জলেছিল, বুকে রক্তের তৃষ্ণা । অর্থাৎ প্রথমেই তিনি পাঠককে বুঝিয়ে 
দেন, নণশালবাদীর। আঙ্‌্লে প্রত্যেকেই এক একজন খুনে, তাদের বুক 
প্রথমাবধি ছিল “রক্তের তৃষ্ণা । এদের আসলে কোন রাজনীতি নেই। সুতরাং 
খুনীরা ষে রক্তপিপাসায় নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে খুন করবে, এটাই তো! 
স্বাভাবিক। গোপালকে খুন করার ব্যাপারটা তাই বেশ বড়ো করে তুংল 
ধর। হোল। আর সমরেশ তে! বাঙীলী উপন্াস গল্প পাঠককে চেনেন? তার 
এ-কৌশল ভাঁবপ্রবণ পাঠক মনে কী পরিমাণ কার্ধকর হবে, তা তার চেয়ে বেশি 
আর কে জানে । এর পরেই সেই পুরোন ভাববাদী ছক। অন্ুশোচনায় দগ্ধ 
বিভূতি গোপালের স্ত্রীর কাছে যায়। আর জ্যোতির খোচাঁটা “এখন আর সশস্ 
আন্দোলনে বিশ্বাস করে না, বিস্ক যে নিরপরাধ লোকগুলোকে তোমর! খুন 
করেছো, তার কী হবে ?-_-তো! ছিলই। বিভূতি জ্যোতির কাছেই ফিরে আসে 
অন্ুশোচনার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে । এখন সে পেবীপ্রতিমার মত ক্ষমাহ্ন্দর 
উজ্জল 'জ্যোতিরয়কে দেখতে পায়। চমৎকার গান্ধীবাদী সমাধান । বুর্জোয়! 
মানবতাবাদের স্থকৌশল প্রয়োগে পাঠককে অস্তত সাময়িকভাবে হলেও 
ভাববাদের চোরাগলিতে নিমজ্জিত কর! গেল। 


তিন ॥ 


বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলে1%৫৬) উপন্টাসটির রচনাকাল ১৯৬২-৭০। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পঞ্চম বাধিকী শ্রেণীর ছাঞ্র অনিরুদ্ধ বাগচী, ওরফে রঘু তালডাংরা 
গ্রামে যায়। “আজ সে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বীর সৈনিক । চোখ ভর! তার 
স্বপ্ন আর আশ,*** চারণ তালডাংরার কৃষক খুব শিগগিরি লৌহ দৃঢ় লাল হাটি 
গড়ে তুলবে । চিংকাং-এর মতে! ।” মাঝারি চাষী হীরেন নায়েকের বাড়িতে 
গৃহ শিক্ষক হিসেবে জে গ্রামে থাকতে শুরু করে। কিন্তু মাসখানেক কেটে যাবার 
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পরও সে কিছুই করে উঠতে পারে ন'। 'ক্লষকদের চরম ছুরবস্থার কথা”, “মহাজনের 
শয়তানির' বিষয়, তরাইয়ের কষক আন্দোলনের কথ! কৃষকদের কাছে দিনের পর 
দিন বিশ্লেষণ করা সত্বেও। হতাশায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে ভোরবেলায় সে বেরিয়ে 
পড়ে যোল মাইল দুর জামতাড়ার উদ্দেশে কমরেড অচিস্ত্য চ্যাটারজীর সঙ্গে দেখ! 
করার জন্তে। সেখানে দেখা হয় কমরেড অজয়দা'র সঙ্গে । সে ওর হতাশায় 
বিরক্ত হয়ে বলে, “এট! কলকাতা নয়। অতে! সহজে বিপ্রব এখানে সম্ভব নয়। 
হয় গ্রামে ফিরে গিয়ে মাটি কামড়ে থাকো, নতুব। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাঁও। 
বিপ্লবীরা এসব -মধ্যবিত্বন্নলভ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না| অচিন্ত্য এসে 
আলোচনার মাধ্যমে, মাও-ৎসে-তুডের বক্তব্য বুঝিয়ে কেবল রঘুরই ছূর্বলতা 
কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে না, সেইসঙ্গে অজয়ের ধ্বংসাত্ক সমালোচনাও যে 
অনুচিত, সেটাও তাকে বুঝিয়ে দেয়। রঘু আবার গ্রায়ে ফেরে নতুন সংকলে 
বুক বেধে। অচিন্তা-র সঙ্গে আলোচনায় রঘু বুঝেছিল যে দিনমজুরের, গরিব 
চাষীর বন্ধুত্ব অর্জন করতে হবে, অধাবসায়ী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। অতএব সে 
তার কাছের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে থাকে । ক্ষেতমজুব সত্যবানের সংস্পর্শে পায় 
নতৃন শিক্ষা, অনুপ্রেরণা! ৷ বুঝতে পারে নিজের তুল । 'ভুপট! তার হয়েছে শ্রেণী- 
বিশ্লেষণের । মাঝারি চাঁবীর বৈপ্লবিক কাজে অনাগ্রহ আর দোছুলামানতা দেখে 
সে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল।**.আজ সে বিশ্লেষণ করতে পাঁরছে--হীরেন 
নায়েকর! মাঝারি কৃষক । তাদের মাঝারি সম্পত্তিটুক শিকলের মত পায়ে আটকে 
আছে। আছে নিরাপত্তাবোধ। আর মধ্যবিত্ত মানসিকতার দরুন এই বৃন্্জায়। 
শিক্ষার প্রতি এতো আকধণ ।..কিন্ত গরীব ও ভূমিহীন ক্ুষকের নেতৃত্বে যে বিপ্লব 
শুরু হোয়েছে, তাতেও হীরেন নায়েকের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন, লড়াইকে সুদৃঢ় 
করবার জন্য ।' 

রঘু এরপর গ্রামে গ্রামে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে ঘরোয়! আলোচনায় 
বসে। বোঝায়, ভোটের রাঁঞঙ্জনীতি গরিবের কোন সমস্তার সমাধান করতে পারে 
ন1। “ভোটবাজীট! পুরো বড়োলোকের স্বার্থে । “বাইশ বছর ধরে ভোট দিয়ে 
গরীব থেকে আরো গরীব হোচ্ছো_-আর মহাজনের আরে! বড়লোক হচ্ছে।' 
বোঝায়, 'এই দেশের শতকর! পচানব্বই ভাগ লোক গায়ের কৃষক! তারাই 
সবচেয়ে বেণী গরীব । তার্দের ওপর মহাজন, পুলিশ, যন্ত্রী সকলে একজোটে 
অত্যাচায় চালাচ্ছে । বোঝায়, 'প্রথমেই আমাদের পার্টিটা গঠন করতে হবে । 
তাই গরীব আর ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে লড়াইয়ের কথ1।* 
রঘুব কথা! অচিরে কৃষকদের মনে চিন্তার ঢেউ তোলে। মহাজনের অত্যাচার, 
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খিদের জালা, মেয়েদের সতীত্ব, ইত্যাদি সব ঘটনাই তাদের চোখের সামনে» 
বুকের ভিতরে আগুনের মতে! জলতে থাকে । রঘুর কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়? 
সে তার্দের চেয়ারম্যানের বাণী পড়ে শোনায় ; শোনায় কমরেড চ্যাং-শু-তে? 

নর্মান বেখুনের কথা । সত্যবান ও তার খুড়ে' আন্দোলনে মেতে ওঠে । ওদিকে 

“পঞ্চাশটি মৌজার অধিনায়ক' সীতানাথবাবুও চুপ করে বসে থাকেন ন1। 

প্রশাসনের মদত পাবার সব ব্যবস্থাই তিনি করে ফেলেন । ভাগচাষীর্দের তিনি 

হুমকি দিতেও ভোলেন না, “যে কৃষক পার্টিতে যোগ দেবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে জমি 

থেকে বিদেয় করা তে! হবেই, উপরস্ত বেধে তুলে দেওয়। হবে পুলিশের হাতে ।, 

এদিকে চাষীরাও সংগঠিত হতে থাকে। শ্লোগান ফেরে মুখে মুখে, 'মজুতদারের 

মন্তুত ধন ছিনিয়ে নাও, বিলিয়ে দাও । তারপর একদিন সত্যবানের “লড়াই 

তোলার, প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেননা তার মণ্ডে, “শুধু বাজনা বাজালিই মানুষর 

মন জয় করা যায় না, পাল! গ্যাখাতি হয়। তেমনি মোদেরও শুধুই প্রচার কবি 

গেলি চলবেক্‌ না, লড়াই তুলতি হবেকৃ। নতুবা গায়ের মানুষের মন এবং সাহায্য 

বুঝতি পার! যাবেক্‌ না।' রথুর মনে অবশ্থ তখন ছন্দ উ€ক দিয়েছিল, লক্ড়াইট' 

অর্থনীতিবাদের শিকার হবে না তো? পরমুহূর্তেই সে ভেবেছে, তা হতে পাবে 

না) কারণ “এই সশস্ত্র-সংগ্রামকেন্তিক গণ-মান্দোলনগুলি শ্রেণীশক্রদের আঘাত 

করে, রাষ্ীপ্র যন্ত্রক আঘাত করে, জনগণ এঁক)বদ্ধ করে তাদের সক্রিয়ত! 

বাড়ায়) রখু, সতাবান, খুড়', কালিপদ, বোহিণীদ1, ভোলা, শবর এবং আবে 

অনাগত সহতযাদ্ধারা এগিয়ে নিয়ে চলে লড়াইয়ের স্াজ। আর এই কাজ যত 

এহগাতে থাকে ততই বিচিন্র রকমের সরকারী-নেসরকারী লোকের আনাগোন 

শুরু হয় গ্রামে । আপে সরকারী লোকজন নিয়ে ভান্তার ১ উদ্দেশ্ত জন্ম নিয়নত্রণেক 
কাজে গ্রামীণ মানুষকে সাহায্য করা। মাসে সবোদয় কমী, ভূ-দানে সকলকে 

উৎসাহিত করতে, 'মারামারি-হানাহানি'র পথ থেকে সরে আসার উপদেশ দিতে । 

কিন্থ কিছুতেই কিছু হয় না। জংগঠিত কৃষকের! একদিন মহাজন সীতারামবাবুব 
বাড়ি আক্রমণ করে; তাকে হত্যা করে, গোলার মুখ ভেঙে ধান বিলিয়ে দেয়, 
দলিলপত্রে আগুন জালাঁয়। তালডাংর1! গ্রামের এ-সার্থকত' গ্রাম-গ্রামাস্তরের 
চাষীদ্দের মনে উৎসাহ যোগায়। ফলে ফরেস্ট গার্ড, সীমান্তরক্ষীরা, 'পজিশন্, 
নিতে থাকে । এমত সময়ে 'তালভাংর! পার্টি-ইউনিটের সরস শালবনীর ভূমিহীন 
চাষী” খু ধিস্বকের সঙ্গে বিষাক্ত তীর সংযোজন করে। পরিণামে তাদের 
গুলিতে খুড়োর মৃত্যু হয়। মুতদেহের পাশে দাড়িয়ে সত্যবান শান্ত হরে বলে, 
কমরেড ! খুড়োর মৃত্যু মোদের জয়কে আরে! নিশ্চিত ক'রলো1 1! 
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তত্বগত বিবেচনায় স্বর্ণ মিত্র বহুলাংশেই সার্থক। চারু মজুমদার ছাত্র- 
ঘুবকদের প্রতি গ্রামে যাবার ডাক দিয়েছিলেন) “লিবারেশন” পান্রকার পাতায় 
গ্রামের সমীক্ষায় দেখান হয়েছিল কষকদের মধ্যে কোন অংশ বিপ্রবের সহায়ক, 
কোন অংশ পপ্রতিবিপ্রবী হিসেবে চিহ্লত হতে পারে; “মহান চীন বিপ্লবের 
শিক্ষাকে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের',৫৭) দায়িত্বের কথাও 
ঢাঝ্লাবুব বক্তব্যে আছে, গেরিলা যুদ্ধ, জ্োোতদাব খতম? ইত্যাদিও 'তবগতভাঁবে 
নকশালবাদী রাজনীতিতে স্বীকৃত। স্থৃতরাং এই ছকে উপন্থাসের বিষয়টি বিন্যস্ত 
কবলে তাত্বিক ক্রি ন। থাকারই কথ|। কিন্ক উপন্থাস যে-অর্থে সাধারণের পাঠ্য 
বা লেখকের মত পাঠকেব কাছে পৌছে দেবার হাতিয়ার, সে-অর্থে তাকে কিছু 
শর্ত পর্ণ কবতে হয়, যাব মধ্যে থাকে বিশ্বান্ত হয়ে ওঠা, অর্থাৎ পাঠকের কাছে 
উপস্থাপনাব কৌশল, ঘটনায় পারম্প, যৌক্তিকতা ও সংগতি এবং সর্বোপরি 
পাঠনোধ্যতা । এ-টউপন্তাস স্বর্ণ মত্র পৃবান্কেই একট। তৈ:ব ছকে গল্পটা যেমন 
বসে, *ভমনি সাজিয়েছেন। একাবণে প্রাবস্তে মধ্যবিত্ত সন্তান বঘুর হতাশ! যে 
যৌল্গিকণ্তায় উপস্থিত হয়, খেতমুজুবছেব সঙ্গে একাত্ম হবার বাপারটায় ষে- 
স'গাত প্রায় অন্পস্থিতই থেকে যায় । ক্ুষকদেব ঘরোয়া সভায় মাও-এর উদ্ধৃতি 
ব। মাও হসে-তুং 'মনেক কাল বাচি থাক' ইত্যা্দ বক্তব্য শুধু মধ্যশ্রেণীর শহুরে 
বাজনীতিব কথ মাত্র হয়ে দ্রাড়ায়। গবীব ও ভূমিহীন কৃষকদের শ্রেণীগ্বণ! জা গ্রত 
হবাব পেছনে যে কারণগুলি বর্তমান, বিঃ্রষণেব অভাবে, পাঠকের মনে তা 
বিন্দুমাত্র, দ্রাগ কাটে না। মনে হয়, সমন্ত ঘটনাই লেখকেব মনোগত বাসনাব 
প্রতিফলন ৷ তব ও তথ্যে সমৃদ্ধ স্বর্ণ মিত্রেব এ-বার্থতা ছুঃখেব। সম্ভবত ১৯৬;- 
৭* সালেব পশ্চিম বা'লায় প্রাঙ্যতিক লাইয়েব মাঝখানে বসে ঘটনা! থেকে যে- 
চুবত্ব একজন লেখকেব প্রয়োঙ্জন হয়, ব্বর্ণ মিত্রেব পক্ষে সে দুবত্বে অবস্থান সম্ভব 
হিল শা । তছুপরি তার এ বার্থতাব মূলে আছে শন্ত-ৰ বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের তব- 
সবন্থ তা, যে তব্বসর্বস্বত। কখনে। তাদের গ্রামের আন্দোলনেব মধ্যে মিশে যেতে 
দেয়নি । বক্তবাটি এই পর্বের বু লেখকেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ন্বর্ণ মিত্রের 'বাঘ- 
শিকাহ(৫৮) গল্পটি ( বাঘ শিকাব গল্প-সহ্কলন ) প্রসঙ্গেও উক্ত অভিযোগগুলি 
উপস্থাপিত হতে পারে । জোতঙগাব খতমকে বাঘ শিকার হিসাবে বিবেচন', 
তখন গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। ডেবরা সাংগঠনিক কমিটি প্রচারিত একটা 
ইন্তাহাতে (৫৯) লেখ। হয়, বন্ধুগণ ! আমরা বাঘ মাবছি-_বাঘ মারতে দয়ামায়! 
আব কঞ্চণার স্থান নাই । বাঘ মাববো, না হয় আমর। মরব ।॥ বর্তমান 'বাধ- 
শিকাব' গল্পটিও একজন জোত্দার হত্যাব কাহিনী । গ্রামে বাঘ এসেছে। 


১৬৫ 


চৌধুরীবংশের বর্তমান পুরুষ সতীনাথবাবু বাঘ মারবেন। “সাতশত ঘরকে হত্যা 
করি যে বংশের জন্ম, তার নাম চৌধুরীবংশ! সীতানাথ তে। তেনাদের ছা! 
এহেন সীতানাথ জঙ্গল ইজারা নিয়েছেন । তাই জঙ্গলেই তাবু খাটিয়ে থাকেন । 
রাতে বাইরে পাল! করে পাহার দেয় দিনমজুরের! টাঁঙি বজ্পম নিয়ে । সীতানাথের 
থাকে বন্দুক। তবু তিনি ভয়ে অস্থির। এদিকে মজজুরদের মধ্যে বিক্ষোভ। 
দূর হ সীতানাথের ছা । সীতানাথ শুনেছেন যে “গোপীবল্লভপুরের পিতানাও 
গ্রামের কতিপয় মজুরের! গুগ্ডামি রাহাজানি শুরু করেছে । একজন জোতদার খুন 
হয়েছে। তবু মজুরদের তরসায় তিনি রেখে যেতে পারেন ন! জঙ্গলের কাঠ। 
অবস্ত ডি. এফ ও সাহেব তাকে ভরসা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ছুর্জন সিং একদিন 
গোপীবল্লভপুর 'জ্যাঠার ঘর” থেকে ঘুরে এসে মুণ্ডামারীব দিন মজুরদের নিয়ে বসে; 
বলে, 'মোদের বাপঠাকুদ্দা তেনাদের বাপঠাকুদ্দা যুগ যুগ ধবি এই অঞ্চলে বাস 
করতিছি। কিন্তু বাঘের মুখে ক'জন] মরিছে, আর মহাজনেব পীড়নে ক'জনা 
মরিছে হিসাব করে! তো!” হিসেব অবশ্য তারা করে । গগোপনে গোপনে মাটি 
তৈরী হতে থাকে । তারপর একদিন খবর আসে । ভোরের খবর ; সীতানাথ 
বাবুর হাতেই নাকি চন্দনপুরের শেষ ও বড় বাঘট! শিকার হয়েছে । বেলাব 
ধবর : শিকার পাওয়া গেছে। তিন খণ্ডে-_সীতানাথ বাবুব লাশ । 

এগগল্পেও বাঘ শিকার প্রসঙ্গে চমৎকার প্রেক্ষিত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন 
লেখক; কিন্তু বাঘ-শিকার ও জোতদ্বার খতম যে সমার্থক অর্থে লেখক তুলে 
ধরতে চেয়েছেন সে বিবেচনায় এর সার্থকতা বিষয়ে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক । 
চৌধুরীবংশের মহিমা কীর্ভনে ও সীতানাথের কর্মকাণ্ডের চিত্রায়ণে লেখক যে 
নৈপুণ্য দেখান, তৃলনায় মজুরদের ওপর তার শোষণ বা তাদের ক্রোধের মুল 
কারণসমূহ প্রায় অকথিতই থেকে যায়। দুর্জন সিং গোপীবল্পতপুর থেকে শুনে 
আসে সেখানকার ভাগচাষী খেতমজুরের] “কঠিন লড়াই তুলছেন” । উত্তবে 
আলোচিত হয় অনেক অনেক বছর আগের সেই “সাতশত ঘড়,ইকে খুন করিছিল 
নরহুরি চৌধুরী” অথব! 'মোদের জঙ্গলমহুলের পূর্বপুরুষের! জমিদারদিগের ভয়েই 
মাটির তলায় ঘর বাধি থাকত" । অথচ এর চেয়ে, চাষী-মজুরের কাছে বোধহয় 
অনেক জীবন্ত বর্তমানের বঘটনাবল। অথচ এ বিষয়ে মাত্র একট। শ্োগানের 
মত (মাইন কোন বাঘে মোদের ভাত মারে, ভিটা কাড়ে ? ) বক্তব্য ছাড়া কোন 
কথাই উচ্চারিত হয় না । তাহলে কোন পথে বা কেন তাদের শ্রেণীত্বণ! জাগ্রত 
হয়েছিল, কেনই বা হঠাৎ তারা ীতানাথবাবুকে 'ধত্তম' করে, সে প্রশ্ন পাঠকের 
মনে থেকেই যায়। 
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বর্ণ মিত্রের 'প্রসব*(৬:) গল্পটি মানিক বন্দ্োপাধ]ায়ের “ছোট বকুলপুরের যাত্রী? 
গল্পটিকে মনে করায়। “দশ মাসের পেট' নিয়ে আল্লা! এসে দাড়িয়েছিল হৃদয়পুরের 
সীমান্ত রক্ষীর ক্যাম্পের সামনে । কমাগ্ডার সাহেবের প্রশ্ন, থিস্তি ইত্যার্দির পর 
আন্না! যখন যাবার অনুমতি পেল তখন সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি হাটতে থাকে সে। 
সামনে শালবনের ছোট্ট এতিহাসিক স্বৃতিপট-_'পুলিশের গুলিতে মরণের আগে 
সিছু মাঝি এই বনেই নাকি ছিলেন! অন্ধকার জঙ্গলের দীর্ঘ এতিহাসিক পথ 
হেটে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে পৌছয়। তাকে দেখ। মাত্র ছনের বাড়ির ভাঙা 
বেড়ার ওপাশ থেকে একের পর জোয়ান ছায়! বেরিয়ে আসে । “তারপর 
সাঙাৎদের সামনে, ডিবের আলোয়, ছনের চালায়_-ছমছমে হৃদয়পুরের সান্ধ্য 
আইনের বুকে_পোয়াতী আন্না প্রসব করলো-_চারটে রিভলবার, অনেকগুলো! 
দলিলপত্র এবং আপত্তিকর লাল বই." এখানে “সিদু মাঝি'র উল্লেখে সাওতাল 
বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট আন! হয়েছে; ধারাবাহিকতা! বোঁঝানাও বোধহয় লেখকের 
উদ্দেশ্ট । টুকরে! টুকরে। কথার ইঙ্গিতে পুলিশী হামলা, গ্রামীণ পরিবেশ বেশ 
স্পই হয়ে উঠেছে । এবং আন্ন। যা প্রসব করেছে, রিভলবার, দলিলপত্র এবং লাল 
বই, ত! যে নিতান্তই দ্রব্যমান্্র নয়, রাজনীতি ও সশখ্ম সংগ্রামের হাতিয়ার সেসত্য 
অন্ুধাবনে দেরি হয় না। 

স্বর্ণ মিত্র সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্রণে যত বেশি তৎপর, কারণার্দি ব্যাখ্যানে তত 
নন। জন্তবত পাঠকের কাছে তার প্রত্যাশ! কিছু অতিরিক্ত। কিন্তযেযে 
কারণে উক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন, এবং যার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল 
থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষক-শোষণ জড়িত, ত বোধহয় 
বারংবার তুলে ধরার প্রয়োজন আছে । যে এতিহাসিক দায়িত্ব এক! মহাশ্বেতা! 
দেবী বহন করে চলেন, তার গুরুত্ব অ্গধাবন ভিন্ন কোন সমাজ সচেতন লেখকের 
উত্তরণ ঘট! অসম্ভব । কার্ধত সশস্থ সংগ্রাম ও তাঁর বিভিন্ন সমস্তাবলী তখনই 
পাঠকমানপকে আক্রাস্ত করতে পাবে, যখন তা যথার্থ প্রেক্ষিত পায়। আমার 
বিবেচনায়, লেখার মুন্নয়ানার চেয়েও, প্রাথমিকভাবে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 

বেণী দাশগুপ্ত ১৯৬৭ সালে (নকশালবাড়ি আন্দোলনের বছরেই) লেখেন 
“সন্তানের নাম ধান(৬১) নামীয় গল্প । ধদ্দরের ধুত-পাঞ্জাবি পর! 'ত্রেতা যুগের 
প্রতীক” মদন দত্ত ভাতুড়ে গ্রামের জোতদার এবং মোড়ল। গ্রামের সকলের 
ধন-মান-ইজ্জৎ এমনকি প্রাণটুকু পর্যস্ত বীধ।” তার কাছে। রাতের আঁধারে গ্রামের 
ধান-চাল-আনাজপাতি সে ট্রাকে করে শহরে চালান দেয়। যাদের শ্রমের 
বিনিময়ে এর উৎপাদন, তাঁর! থাকে অতূক্ত। গায়ের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার 
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দেবু 'লাল ঝা করে; “নতুন এক উৎপাত শুরু করেছে আজ বছরখানেক যাবৎ 
কষক সমিতি, গায়ে আকাল যত বেশী হয়, তত ওট! বড় হয়।” দেবু জানে 
“তেলেঙ্গন-কাকত্বীপের ব্যর্থতার ইতিহাস । এই দ্বেবুই এক রাতে আবিষষার 
করে তার একদ] ছাত্রী ভাগচাধী করিমের মেয়ে পঞ্চদশী রাবেয়াকে, যে মোড়লের 
কাছ থেকে মাত্র তব কিলো চাল পেয়েছে নিজের দেহের বিনিময়ে । “এ গায়ে ব! 
আশ্পাশ গায়ে আজ এ ঘটন! নতুন নয়। এরপর মাঠে যখন ধান পাকে, তখন 
কিষাণদের সঙ্গে জোতদাব মদন দত্তের সংঘর্ষ অনিবাধ হয়ে ওঠে । মাঠ ঘিরে 
দাড়ায় কিষাণেরা ) পুলিশ বলে ধান কাট! চলবে না। দেবু জানতো পুলিশ 
জোতদারকে মদত দেবে । সে ছোটে কলকাতায়, দেখা করে কৃষক নেতাদের 
সঙ্গে মন্ত্রীদের সঙ্গে। তাব! বলেন, অপেক্ষা কর, গোলমালে যেও না, নকশাল- 
বাড়িব হঠকারি পথে যেও না। সেখান থেকে ফিরে দেবু মাঠে গিয়ে দাড়ায় 
চাষীঙ্গের পাশে । এতপ্দন তার নিজেব মধ্যে যে সংশয় ছিল, তা কেটে যায়। 
সে উপলন্ধি কবে, “এর! রখুক বুক দিয়ে ধান। এখন ওদের থামান মানে সংগ্রামের 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর1।” প্রচলিত সাহিত্যবিচারে এ গল্পের লিখনবীতিব ক্রি 
অনেক? কিন্তু কষকদেব দাবিদ্রা-অনাহাবেব তেক্ষিতে ধান বঙ্ষাব লড়াই, একজন 
সৎ কৃষাণসভার নেতা চবিতআ্র ও 'সংশোধনবাদী” পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে বিবোধের 
যে চিঞ্টি এখানে উপস্থাপিত হয়, ত1 অবশ্যই শ্বীকার্য। 
উক্ত গলে দেবুর উপলব্ধি ও সিদ্ধাস্তেব মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ব পার্টি নেতাব যে 
ক্ুপাস্তর দেখান হয়, তার পেছনে আছে কূষকসজার আন্দোলনের ব্যথঠার ব। 
বিশেষ স্বার্থে পরিচালনার পুরো ইতিহাসের তাৎপর্য । চারু মজুমদার লিখেছেন, 
কৃষকদের মধ্যে যে পার্টিসত্য ছিল সেখানেও শ্রেণী বিশ্লেষণ কর হোত না, বিপ্লবী 
বাজনীতির অভাবে কৃষকদের সুমহান দাত সম্পর্কে সজাগ করে তোল! হত না, 
সংস্কারবাদী কৃষকসভা, যার নেতা প্রধানত ধনী কৃষক ও মধ্য কৃষক এবং 
যাকে আইনানুগ আন্দোলনের পথে পরিচালনা করা হোত, ফলে পার্টি 
সভ্যদের বেশিরভাগই হোত ধনী ও মধ্যকুষক এবং আইনাম্থগ আন্দোলনের দরুন 
দেখানেও মধ্যবিত্ত পার্টিনেতার নির্দেশ পালনই তাদের প্রধান কাজ হোত। ফলে 
শ্রমিক ও কুদক পার্টিসভ্য থাক! সব্বেও পার্টি নূলত মব্যবিন্ত শ্রেণীব পার্টিতে 
পর্যবসিত হয়েছিল । তারই ফলে পার্টি একটি খাট সংশোধনবাদী পার্টিতে 
রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সংশোধনবাদী পার্টির মতই আমাদের পার্টিও একটি 
নির্বাচন থেকে মার একটি নির্বাচন পর্বস্ক যে সব আন্দোলন পরিচালন! করত তার 
লক্ষ্য থাকত পরবর্তী নির্বাচনে বেশি আসন দধল। পার্টির প্রধান বেন্ত্রগুলি ছিল 
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শহরে এবং শহরে আন্দোলন সৃষ্টি করাই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছিল। 
এমন কি গ্রামের কলষককেও শহরে আন! হোত শহরের আন্দোলনকে জোরদার 
করার জন্য ।%(৬২) এই নির্বাচনের রাজনীতিতে পার্টি বদল হয় কিন্তু জনগণের 
ভাগ্য বদল হয় না”; সুখেন মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্ব দিগন্ত'(৬৩) গল্পের এটিই মূল 
বন্তব। সীতেশ পার্টির পুরোন কী । নির্বাচনে পার্টির জন্যে খাটছে। গ্রামের 
খেতমজুর স্থরতুল্ল। সেখের। যখন তার কাছে অনাহারের কথ" কাজের কথা বলে, 
সে জানায় কংগ্রেসের বদলে যুক্তফ্রষ্টকৈ ভোট দিলে তোমাদের ছুঃখ ঘুচবে ৷ 
ভোটে যুক্তঘরণ্ট' ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সমস্তার কিছুমান্র আসান হয় না। চালের 
দাম বাড়ে। সরকারের হাতে ন্যন্ত জমি নেই। ভূমিহীনেরা যেখানে ছিল 
সেখানেই থাকে । তাদের দারিদ্্য আরো বাড়ে। 'পশ্চিমবঙ্গের চাষীর। সরকারী 
পতিত জমি দখল করলে যুক্তফ্রুপ্টের পুপিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর ।, 
যুক্তফণ্টের পতন হোল । আবার নির্বাচন আসে। কিন্ধ এবার সীতেশ বোঝে 
ভোটের রাজনীতিতে কোন সমন্তার সমাধান হয় ন!। সে নকশালবাদী 
রাজনীতির শরিক হয়। 'বারুদের গন্ধে ভরে উঠল ভারতবর্ষের আকাশ । সে 
আগে! এসে মিশে গেল তরাই-এর ছোট্র দীপশিধার সঙ্গে | 

“সংশোধনবাদী' রাজনীতির বিরুদ্ধে নকশালবাধীদের আদর্শগত লড়াইয়ের 
অন্ত চিত্র অঙ্কিত হয় ব্রজেন যজুমদ্দারের 'খোদহাটির ভাক৬৪) গল্পটিতে। 
খোদহাটির মাঠ থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করতে চায় জোতদারর তাদের গুণ, 
ঠেঙাড়ে বাহিনী তৈরী আছে। এদিকে কষকেরাও তৈরি। তাদের লাঙল 
মাঠে নামবেই ! জমির অধিকার ওরা রক্ষা করবেই । রাধিক1 ওদের বোঝাতে 
থাকে “থপদ্দার, 'হটকাবী করোনি । “জমির লড়াই হবে শান্তিপূর্ণ। সোন! 
মাহাতো। ক্ষেপে যায় । বলে, 'জমি রক্ষা করবো, লড়াই করবে নি-_- এসব 
স্থবিধাবাদী কথা, মতলব খারাপ। এইসব আলোচনার মধ্যেই সকলের খেয়াল 
হয়, মধু মাহাতে। এখনে। আসেনি । বাড়ি থেকে মধ্যরাতে খবর আসে সে 
তখনো ফেবেনি । মধুর ছেলে সোন! তাকে খুঁজতে বেবিষ্ে পড়ে । গ্রামের পর 
গ্রামে সে মধুকে খুজতে থাকে । সকলকে শুধোয় তার! কাল খোদ্হাটির মাঠে 
যাবে কি না। সকলেই একের পর তাকে না? জবাব দিয়ে যায়। অবশেষে সে 
পৌছয় নয়াবাদের কৃষক জমিতির অফিসে । সেখানে কাশীবাবু বলেন, মধু 
এসেছিল কাল। “তাকে নিরস্থ কর গ্্ছে। সোন। তার কথায় অবাক হয়! 
তার মানে কাল ধোদহাটির মাঠে লাউল পড়বে না । পড়লেও তা চাষের জন্তে, 
মালিকানার জন্তে নয়। কালীবাবু বলেণ, €জাতদারদের সঙ্গে একটা আপোসরফা 
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হচ্ছে। উত্তরে সোন। বলেছে, 'আজ খোঁদহাটির চাষীর মাথায় যখন জোতদারের 
লাঠি- ভাউছে, তখন আপনার! চাষীর হাতের লাঠিটা কেড়ে নিচ্ছ'। সোনা 
আবার ছুটতে থাকে মধুর খোজে । অবশেষে খবর পায় জোতদার তাকে মেরে 
গুম ঘরে ফেলে রেখেছে, রাতেই পুড়িয়ে ফেলবে । জোতদারের বাড়িতে ঢুকে 
পিতার লাশ খুঁজে পেতে তার দেরি হয়নি। কিন্তু বাধা পেল বেরিয়ে আপার 
সময়। -তারপর লড়াই করে জোতদার শ্রীধরকে খতম” করে সে পিতার দেহ 
এনে রাখে ধোদহাটির মাটে। পিতার নামে সোঁন। ডাক দেয় সমন্ত কিষাণদের । 
গল্পের প্রথমাংশে ছুই রাজনীতির মৌল সংঘাতটির প্রকাশে লেখকের মুন্দিয়ান' 
অবশ্ঠই স্বীকার্ধয; একদ| জমির মালিক কি করে নিজের জমি হারিয়ে ভাগচাষীতে 
পরিণত হয় এবং জোতদারের। তাদের কিভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়, 
আর তার বিরুদ্ধে বর্গাপারদের জমির লড়াইকে জোতদারের স্বার্থে পরিচালন! 
করতে চায় এক রাজনীতিক মতবাদ ও দল--সব নির্মম সতাই এখানে 
উদ্ঘাটিত। কিন্তু সোনার জোতদারের বাড়িতে ঢোকা থেকে পিতার শবদেহ 
বহন করে মাঠে আন! পর্ধস্ত ঘটনাবলী হিন্দী ফাইটিং ছবির হিরোকে স্মরণ 
করায়। বিপ্লবী রোমার্টি সজমকেও বাস্তবতার হাত ধরে এগোতে হয়--লেখক 
এ আপ্যবাক্য ভূলে এক আশ্চর্য সম্ভাবনাকে ভ্রণেই হত্যা করেন। 

নির্মল চন্দের “আবার উজ্ান*(৬৫) গল্পটির নারান ছিল গরিব ক্লুষক। পরপর 
কয়েক বছর অজন্মার ফলে নিজের সাত বিঘে জমি তাকে একে একে বন্ধক দিতে 
হয়েছে জোতদার সৃজন যহাজনের কাছে। তাবপর থেকেই সে ভাগচাষী; 
কিন্ত স্থজন মুহাজন কখনে! তার পাওনা আধা ফদল দেয় না, সদ বাবদ সবটাই 
নিয়ে নেয়। নারান বা! নারানদের চুপ করেথাক ছাড়া উপায় নেই, এমনকি 
সনাতনের পনের বছরের মেয়েটার ইজ্জত নিলেও । কারণ "টাকার জোর আছে 
মহাজনের, তাছাড়া থানার দারোগার সাথে ওঠাবন। ধানাপিন! চলে ।? কিন্ত 
সহোরও সীম! আছে। তাই একদিন বাদল শেধ, নারান এবং আরে! জন চোদ্দ 
মিলে স্থজন মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে । বাদলের হাতে স্থঙজন খেতম” হয় 
আর স্বজনের লাঠিরালের! নারানের পাটা খোড়। করে দেয়। বাদল ফেরার 
হয়েছিল, নারাঁন ছ'মাস জেল খেটে গায়ে ফিরে আসে । তার ভাইপো! মিহির 
তখন সুরেন মণ্ডলের বাড়িতে পেটভাতা, আর বছরে কুড়ি টাকায় রাখাল ছিল। 
এরপর থেকে ছু'জনের সংসার । দৈনিক পাঁচ টাক! হিসাবে ওর! একট! বি.ল 
মাছ ধরে। সে. মাছ বিক্রি করে বন্দোবন্তের টাকা দিয়ে বা থাকে তাতেই ওদের 
দিন গুজরান। ইতিমধ্যে একদিন সুধীর মহাঙ্গন “খতম' হয়? তার দলিলপত্র 
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পুড়িয়ে, গোলার ধান বিলিয়ে দেওয়! হয়। মাছ ধরতে ধরতে মিছির বলে, 
গরীব চাষী আর জোতদার মহাজনের জুলুম সইবে ন1; একট! লড়াই হবে । 
'**নতুন করে রাজত্ব তৈরী করবে গরীব মজুর চাষী। সবাই জমি পাবে, 
জোতদার মহাজন থাকবে না। তখন নারানের হাতও মুঠে। হয়ে যায়। অবশ্য 
নারান সব বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু এট! বোঝে যে “মুধীর মহাজন খুনের 
ব্যাপারে মিহির কিছু জানে । তারপর একরাতে পুলিশ আসে । নারানকে 
আধমর1 করে, ঘর তছনছ করে যায়। মিহির তার আগেই পালিয়েছে। 
“রোহিণী মগুলের সঙ্গে দারোগা রওন। দলেই শঙ্কর এগিয়ে আসে । এর সঙ্গে 
আরে! কয়েকজন কয়েকট| হাত নারানকে তুলে দাড় করায়। শঙ্কর শ্চু গলায় 
বলে-_হ" জুলুম ভূলব নাই । জনাকয়েক মিহিরের শক্ত হাতে, খোঁড়! পায়ে 
সোজা, আরো সোজা হয়ে দাড়াতে দাড়াতে নারান খোঁড়! পাটার কথ! ভুলেই 
যায়। মিহিরের কথ! ভাবে, লড়াইয়ের কথ! ভাবে ।, গল্লপটিতে, একজন ভীরু 
সহায় সম্বলহীন ভাগচাধী কেমন করে বিপ্লবী চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়, তা অত্যন্ত 
ক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক । সর্বোপরি নারানের সকলের হাত ধরে 
উঠে প্লাড়াবার মধ্যে যে ব্যঞঙ্জন! প্রকাশ পায়, তাকে সবাংশে শ্রেণীচেতনারই জন্ম 
হিসেবে চিহ্নিত কর! চলে । 

জয়ন্ত জোয়াবদারের 'এভাবেই এগোয়”(৬৬) উপন্যাসে গৌতম ওরফে 
অশোকের গ্রামে ষাওয়া, সংগঠন গড়া থেকে শুরু করে তার জেলে যাওয়া, নিহত 
হওয়া পর্স্ত নকশালবাদী আন্দোলনের প্রায় সমগ্র সময়কাল বিধৃত হয়েছে। 
শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিত ছেলে গৌতম মালদার গ্রামে যায় “কষি-বিপ্রবের? 
স্বপ্ন বুকে নিয়ে । পুরোন পরিচয় মুছে ফেলে সে অশোক হয়। মালদাতে ওর 
সাময়িক থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছিল মিদের বাড়িতে ৷ জেলা পার্টির নেতা! 
জহর সব ব্যবস্থা! করে রেখেছিলেন | এই মিনু নামের মেয়েটি ভালবাসে দীপু 
নামক এক প্রেস-কমাঁকে । এখান থেকেই অশোক চলে যায় জয়রামপুরে 
পুনর্ভবার ভোব! অঞ্চলের একটা গ্রামে । এই ডোবা অঞ্চলের নমঃশৃত্রৎ রাজবংশী 
ও সাওতালদের মনো কাজ শুরু করে অশোক । পীাওতালদের ওপব শোধনবাদী 
পার্টিগুলোর প্রভাব বেশি । এই এলাকার মানুষগুলোকে নিয়ে, তাদের সংগ্রামী 
শক্তিকে নিয়ে এই বদমাইশেরা কী ছিনিমিনিই ন! খেলেছে । সীওতালদের সঙ্গে 
নমশূত্রদের (বিরোধ, হিন্দুদের সঙ্গে মুলত: নদের বিরোধ জোর করে জিইয়ে রাখছে 
এই ভোটের পার্টিগুলো।” অশোকের সংগঠন গড়ার কাজ এগুতে থাকে । 
এ-সময়ে একদিন জেলার পার্টিনেতার। এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন । 
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'শ্রীকাকুলামে সোমপেতার ককষক গেরিলার! অত্যাচারী জমিদ্ারকে ধতম করেছে। 
সেই অভিজ্ঞার সারসঙ্কলন করে পাটি-নেতৃত্ব দশ পয়েন্ট একট! নির্দেশ গ্রামের 
পার্টি-কমিটিগুলোর কাছে পাঠিয়েছেন ।' দেবেন, রবীন প্রমুখ পার্টি কমরেডরা 
সকলেই “জমিদার থতমের” “লাইন” পাওয়ায় উল্লসিত। অথচ জেলা কমিটির 
সম্পাদক জহরের মনে তখন সংশয় । 'জহবের মাথায় চেয়ারম্যানের কথাগুলো 
ঘুরপাক খাচ্ছে, সুদৃঢ় গণভিত্তি ছাড়া সমতল অঞ্চলে লড়াই টিকে থাকতে পাবে 
না। প্রস্ততিবিহ্ীন উৎকৃষ্ট অবস্থা! উৎকৃষ্ট অবস্থা নয়। ও ঠিক বুঝতে পারছে ন!, 
এই আটজন কর্মী ক'জন কৃষকের কাছে পার্টির বক্তব্য নিয়ে পৌছোতে পেবেছে? 
গাজোলেই তো ও প্রায় মাস নয়েক আছে, ক'জন ক্লষক সঙ্গে আছে? পাচ- 
সাতট! গ্রামে কোথাও পাঁচজন কোথাও তিনজনের পার্টি-কমিটি। আব সাধারণ 
সমর্থক প্রচারকের সংখ্যাই বা কত, আবও জন1 তিবিশ |” ববীনেব মনে কোন 
প্রশ্ন নেই । সে তখনই "ধতমের কাজে নেমে পডতে চায়। অশোকও এই মতেই 
সায় দেয়। সে বলে, আমদের সামনে এদিন গ্রামেব কাজেব কোন লাইন ছিল 
ন।, আমরা গুচাব করেছি, সংগসন গডেছি, হয়ত খুব বেশী পারিনি, কিন্ত 
আমাদের মনে রাখতে হবে, কূদকেব! শোষণের চুড়ান্ত সীমায় এসে পৌছেছে ।" 
মাণিকচকে কিছু বাশ ও গাজোল বামনগোলায় কিছু জোঙদাবেব জমি থেকে 
ধান কেটে নেওয়াই আজ অনি আমাদের নেতৃত্বে হয়েছে । একাজ শোধনবাদী 
পার্টিগুলোও করে। এতে শোষণের নূলে আঘাত কব! যাঁয় না। শোধনবাদীদেব 
সঙ্গে আমাদের পার্থক্য-রেখাই হবে খতমে । এরপর পার্টির নিদেশ মেনেই 
জহুরের স্কোস্াড জোতদার-খতমে নেমে পডে। নেতৃত্ব ছিল ট্রড় নামের এক 
কিষাণের | কিন্ত জোতদার অনাদি রায় সেদিন কোন কাবণে ফেরেনি । কিন্ত 
অভিযানে সমস্ত সময় ভয়ে-সংশয়ে কেঁপেছে জহব। হরিশ্চন্ত্রপুবে একট' আযাকশন 
হয়। গাজোলে ইন্টার্ন ফ্টিয়ার রাইফেলস-এব অনেকগুলো! কাম্প বস যায়। 
অশোকের! ঠিক করেছিল “দেড় হাজার বিঘের ছৃষমণ' মণিরাম ভগতকে খতম" 
করবে। কিন্তু কয়েকদিন চেষ্ করেও পারেনি। খতম ও খতমেব সংবাদে 
“জোতদারের। সাবধান হয়ছে । কংগ্রেসী থেকে মার্কসবাদী সব পার্টির লোকেরাও 
একজোট হয়েছে শাস্তিরক্ষায়। এ সময়েই একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো 
অশোক । পুলিশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও তল্লাসি চালাতে থাকে ' অনেকেই 
ধর! পড়ে অথব! গ। ঢাক! দেয়। জহর পার্টি লাইনের সঙ্গে একমত ন। হওয়ায় 
সম্পাদক পদ থেকে ইন্তফ! দেয়। নতৃন সম্পাদক হয় রবীন । আর মিল্গ একদিন 
খবর পাঁয় তার একাস্ত ভালবাপার মানুষ অশোক জেলে নিহত হয়েছে । এই 
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মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ-উপন্যাসে শহরের নকশালবাদী আন্দোলন, মিশ্ 
প্রমুখ মেয়েদের ছোট ছোট হুখ-ছুঃখ-ভালবাসার জগৎ থেকে বৃহত্তর জনচেতনার 
মধ্যে আসা, মধ্যবিত্ত জীবনবোধ, সুজিতদদের শৌখিন নকশালবাদ ইত্যাদি 
ঘটনাবলীর উপস্থাপন । আন্দোলনেব সামগ্রিক চরিত্র-চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মূল্যবান । 
ভূমিহীন কৃষকদের দারিদ্র্য, ক্রোধ এবং সংগত কারণেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
যেভাবে এ-উপন্যাসে এসেছে, তা কখনোই কোমার্টিক ভাবনার ফসল বলে মনে 
হয় না; যেমন বাস্তবায়িত হয়েছে জহরদের সংশয় ও সংকট । কিন্তু উপন্াসের 
সমাপ্িতে এনে, জহরের মিষ্টকে লেখা চিঠি ("আমাদের মত লক্ষ কোটি মাহুষের 
বান্তি-্গীবনের ছোট ছুঃধ-স্থখ-বহতা| নদীর শুধু ঢেউয়ের মত। গত বছর 
মহানন্গায় দেখেছিলাম নদীগর্ভে ভীষণ এক চর | মহানন্দাও নিশ্চয়ই থেমে যাবে 
নাঃ আগামী কোন এক ভরা বর্ষায় গতিপথ পরিবর্তন করবে ।) "সত্বেও, যে 
সবব্যাপপ ভতাঁশ। ছড়িয়ে পড়ে, তা বোধ হয় ইতিহাসের বিকৃতি । অন্তত সম- 
কালেব সত্য তা নয়ই | 

নস্ট চৌধুবীব 'ব্াতলা তলির গল্প" ১৭) ভাগচামীদের ধানের লড়াইয়ের গল্প ' 
গ্রামে পঁচিশ একর জমির মালিক রামাই মল্লিক, একই সঙ্গে পাটের আন্ত, 
মাছেব ভেডিরও মালিক। স্বাভাবিক নিয়মেই ধান কাটার সময়ে চাষীদের সঙ্গে 
বামাইয়েব বিবাদ বাধে। গায়ের চাষীদের বিকুছে। লাঠি ধরবার জন্যে আন! হয় 
পচাকে । কিন্ সম্মিলিত চামীদেব লাঠির ঘায়ে রাতে মাঠেই নিহত হয় পচা। 
পরদিন ভোবে অবশ্য শাতলাতলিব পঞ্চাণ জন চাষী পচার জন্তে 'সহাহভূতিশীল'ও 
হয়। কাবণ সেও তে! ছিল চাষী ঘরের ছেলে, শুধুমাত্র “বাবুর অস্ুগত পেরজা” 
হচ্ছে গিয়ে সে মরলো1। এরপরই দ্ারোগ' 'আসে, সঙ্গে পাচক্কন কনস্টেবল্‌। এবং 
মাঠেব সব চাষীই বলে সকলেই ও₹ক মেরেছে । এখানে কখায় কথার রামাইয়ের 
নামট। ওসে। দারোগা কাউকে গ্রেপ্তার না করেই লাশ নিয়ে পেছু হসেন। 
তিনি জানতেন, “ওখানে একট! কুটো ছোয়ালে আজ আর বাড়ি ফিরতে হত 
না। তারপর ঘুবপথে তিনি লাশ নিয়ে হাজির হন রামাই মল্লিকের বাড়ি। 
রামাই জানতে পারে যে অকুস্থলে চাষীর! তার কথা তুলেছে । স্ৃতরাং দারোগ! 
ও রামাই মিলে লাশ গুম করে ছেয়। তারপর সে চাষীদ্র গিয়ে বলে আসেষে 
পচাইয়ের ব্যাপাবে তাঁর কোন দোঁষ নেই। "শুয়োরের বাচ্চ দল পাকালে। কি না 
আমার গায়ের চাষীদের ধান লুঠ করৎ ' জন্তি, ছিঃ ছিঃ। আর এসব কথা 
যেন গোপন থকে । চাষীঘরের ছেলে পচ! যে রামাইয়ের আদেশে ধান কাটতে 
এসেছিল 'আর প্রাণও দিল, চাষীরা অবশ্থ৷ এ সত্যট! বুঝতে ভুল করেনি । তাই 
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বিকেলে “সফিক মিঞা, হারান ঘোষ এবং শুধ। হাঁরানের বাড়ীর দাওয়ায় বসে কী 
এক সলাপরামর্শে ব্যস্ত' হয়। শুধাকে একদিন আর দেখতে পাওয়া যায় ন। 
আর পরদিন সকালেই জান! যায় যে রামাইয়ের ছেলে ভেড়ি দেখতে গিয়ে আর 
ফেরেনি । গল্পটির উপস্থাপন! রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোন 
অবকাশ আছে। রামাইয়ের ছেলেকে মারার ব্যাপারে লেখক যে যুক্তি ও 
সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন (যদিও গল্পে ত। খুব স্পষ্ট নয়) তা কি রাজনীতি 
হিসেবে স্বীকার করে নেওয়! চলে? জোতদাবের গুণ বা মন্তানের শোকপ্রকাশ 
ব! প্রতিশোধ গ্রহণে যে শ্রেণীচেতন! প্রকাশ পায়, ত। কি সঠিক? 

তুলনামূলকভাবে কারুকর্মের যথেছ কুশলতা৷ না থাকলেও একলব্য ঘোষের 
“হাবা” (৬৮) গল্পটিতে এই শ্রেণীচেতন। ম্প্টত প্রকাশ পায়। হাবা ক্ষেতমজুর | 
গ্রামের লোক জানে সে কাজেও হাব! অর্থাৎ ভালোমাহ্ষ। নকশালবাদী কর্মীরা 
গ্রামে এলে তার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে । হাবা তাদের সঙ্গে অনেক কথা 
বলেছে। এমন সময় গ্রামের জোতদার "তম" হয়। কিন্তু তার টাকা-পননস! 
জিনিসপতরে হাত ন। পড়ায় পুলিশ ও গ্রামেব সকলে বলে যে তাকে নকশাল- 
বাদীবাই হত্য। কবেছে। পুলিশ কাউকেই গ্রেঞ্ধাব করতে পারেনি । হাব! সকালে 
জাল নিয়ে খান।-খন্দে খেপ দিয়ে বেড়ায়। চারটে চুনে! মাছ পেলে ছেলে-বউ 
খেয়ে বাচবে । চাট চাল বউ যোগাড় করবেই । খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে যখন 
বউ বলে, “কি যেন এট্র! ওলট-পালট হবে মন নেয়।' তখন হাব! বলেছে, “সে 
তো ভালই, গবীবির অবস্থ! পাণ্টাবে। আর তখনি '্ভার চেচিয়ে বলতে ইচ্ছে 
করে, 'আমি--আমি--আমি । আমি হাবা। বউ।” বউ জেনে চমকে উঠতেই 
সে আবার বলেছে, “বউ, মানুষের ভাল হবে--গরীব মানুষের 1, 

রাম রায়ের 'প্রতিরোধ'।৬৯) গল্পটি চাষীদের ধান কাটার লড়াইয়ের কাহিনী। 
মহাজন গোকুল গ্রামের বাইরে ধান বিক্রি করে দিচ্ছে। নন্দ ধান কিনে রাতের 
অন্ধকারে তা নৌকোয় করে পাচার করছে । এদিকে বর্ষার পর আমন শীতে 
সোনালী ফসল মাঠে দেখা যায়, কিন্ত তারপর যে কোথায় যায়, কেউ জানে ন!। 
সার। বছর চাষীর ভিটেতে শেয়াল কাদে । অনাহারে মানুষ মরে। দুভিক্ষ 
লাগে।, সঙ্গে আর কেই নৌকে। নিয়ে চলেছে, সঙ্গে নন্দ। গ্রামের ধান পাচার 
হচ্ছে শহরে। তারপর অমরপুরের কিছু আগে এক শ্মশানের সাধনে ঘটনাটা! 
ঘটল। “পাড়ের দিকে লগি উচিয়ে ধরল কে্র। নন্দ স্পষ্ট দেখল ওটা লগি নয়, 
মাছ-মার। ক্যাচা। কে বলে চলে, 'রামপদর ঘরে ধান ছিল না, চাল ছিল ন1। 
জোয়ান মন্দ, পেটে বড় ক্ষুধা-_-*'"লেই জোয়ান মন্দ পড়ে গেল, পেটে যে দানা 
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ছিল না একমাস ।:**এই চ্যাথ রামপদ্দ, কত ধান শহরে যায়! আর তুই জোয়ান 
মন্দ, না খেয়ে মরে গেলি! নদীর চড়ায় কার! যেন অপেক্ষারত। এবার তারা 
ছুটে আছে। এই খবরদার! এ আমার কেনা ধান! নন্দ ককিয়ে উঠল । 
“দেব না, এ ধান মোর! শহরে যেতে দেব না। নদীর চড়ায় অস্পষ্ট আলোতে 
ওর৷ চিৎকার করে উঠলো1।' 

অন্ত প্রেক্ষিতে এই প্রতিরোধের কাহিনীই ব্যক্ত হয় পরেশ মিত্রের 'মধু'(৭) 
গল্পটিতে ৷ রথঘুর! সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যায়। অনেক বিপদের সঙ্গে লড়ে, 
কখনে! কখনে: বাখের হাতে প্রাণ দিয়ে, তার! তাঁদের জীবিকার সংগ্রাম চালিয়ে 
ষায়। কিন্তু এমধু থেকে তার! প্রায় কিছুই পায় না। ঘোষবাবুর! প্রায় বিনে 
পয়সায় সে ম্ধু এদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। পারমিট বের করে দেবার 
একমাত্র অধিকারে তার এই শোষণ চালিয়ে যায়। কিন্ত শোষণ-ক্রিষ্ট রঘুর 
এবার রুখে দীাড়ায়। তারা আর ঘোষবাবুদের মধু দেবে না। ঘোষবাবুব! তৈরি 
ছিল। লাঠি সোট! নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। রঘু জলে পড়ে যায়। আর তখনি 
“সক্তববদ্ধ একটি বলিষ্ঠ বণ্ঠম্বর শোন! যায়, না আমর! মধু দেবে! ন। আড়তে । 

শমিত সরকারের বোকা বুড়ো'র(৭১) পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে একক 
প্রতিরোধ কাধত কৃষকর্দের সঞ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধেরই প্রতীকী । গ্রামে পুলিশের 
“কোন এক বড়কর্তা মারা যাওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝেই পুলিশী হামলা 
চলছে । 'বুড়ে। কাল সারারাত কোথায় যেন গিয়েছিল। গ্রামে তখন রোজই 
চলছে পরম্পর আলোচনা! আর মিটিং। বুড়ো সেদিন সকাল থেকেই 'বলুয়াট।? 
ধার করে চলেছে । এমন সময়ে একট! পনের-ষোল বছরের ছেলে এসে খবর 
দেয়, 'আজু! পুলিশ আসির ধরছে।” বুড়ো৷ একটু ভেবে নিয়ে তখনি বলে, 
“সব বাড়িত খবর দিয়া আয়ু, ঘরত, বেটাছেলে যেন না থাকে।” বুড়ি অবশ্ঠ 
বুড়োকেও বলেছিল, 'লুকায় পড়েন বাহে ।, বুড়ো! কিন্তু পালায় নি। তারপর 
মার্চ করে গ্রামে পুলিশ ঢোকে । বুড়ো তাক করেই ছিল। অকম্মাৎ ঝাঁপিয়ে 
পড়ে বলুয়া নিয়ে। ছুজন পুলিশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবশ্ঠ বুড়োও নিষ্কৃতি 
পায় না। বেয়নেট দিয়ে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার! হয়' এসব দেখে একটা 
বল্পম তুলে নেয় বুড়ি। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। পুলিশের লাখি খেয়ে 
ছিটকে পড়ে। সময় পেরিয়ে যায়। তারপর সেই বোক। বুড়োই হয়ে ওঠে 
গ্রামের মানুষের কাছে প্রতিরোধের প্রত" ক। 

কিষাণ গোপাল কাহার অবশ্থ প্রতিরোধ জানতো না, গণতন্ত্রের অর্থও ভার 
জান। ছিল না, তবু জোতদারের চক্রান্তে সে গণতন্ত্রের শক্র হিসেবে জেলে যায় । 
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তারপর দীর্ঘ সাত মাস পরে সেই গোপালই জেল থেকে বেরিয়ে আসে সকলের 
ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্র-প্রতি্ার' দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বুকে নিয়ে। মণি 
মুখোপাধ্যায়ের গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার" (৭২) গল্পটি এক কিষাণের জংগ্রামী 
চেতনার জন্মলাভের কাহিনী । "গেল বছর বর্যার মরশুমের আগে তার! এ তল্লাটের 
গরিব গুরবে মানুষগুলে। মিলেঝুলে, মিটিং মিছিল করে বড় জোতদার প্রসন্ন 
হালদার মশায়ের রেললাইন বরাবর কিছু বেনামী জমি দখল করেছিল। এ-বছর 
বর্ধা নামতেই সে দেখতে গিয়েছিল মাঠে জল জমেছে কি না । মাঠের অদূরে 
তখন প্রসন্ন হালদার ধাড়িয়ে। তাব উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হয়নি গোপাল ও অন্য 
চাষীদের । কৃষক সমিতির মফিসে আলোচনা কব! হবে, ঠিকও হয়। কিন্তু 
সেদিন রাতেই পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় গোপালকে । কারণ সে গণ- 
'তস্ক্রের পক্ষে ভীষন মারাত্মক। থানায় তাৰ 'ওপব চলে অকথা অতাচার। 
তারপর সে থানা-হাজতে মাষ্টারের কাছ থেকে জানতে পারে গণতঙ্্রের মানে কি। 
সাতমাস পরে সে যখন ছাড়! পায় তখন তার বা ভাতখান! কাট! গেছে, থানাব 
অত্যাচারের ফলে । জেল থেকে সে যেদিন ছাড়া পেল তখন পে সংগ্রামী চেতনায় 
উদ্ধদ্ধ অন্ত মান্রম। তাই সে সিদ্ধান্ত নিতে পাবে_প্রথমে বাড়ি যাইবে । 
বউ-ছেলেমেয়ের বাচা-মরার সংবাদ লইবে। 'তাহাব পর সোজা সমিতির 
অফিসে । কেনন। সে স্থিব করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণত্তপ্বেব জন্য পে বা হাতখানি 
সেলামী দিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলেব ব্যবহারযোগ্য একট! নতুন 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ সে তাহার দক্ষণ হাতখানিতে সেলামী দিবে |" 

এখানে অবশ্য উল্লেখ্য তিমিরবরণ সিংহের “হর্বসেনা” নামীয় গল্পেব খসড়াটি। 
খনড়া বলছি এই কারণে যে এটাকে পরিযাজিত কবে গল্পেব ফর্মে আনার সময় 
আর তিনি পাননি । ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়াবী বহরমপুর জেলে তিনি নিহত 
হন )1 1৭8) এ-গল্পে তিনি চেয়েছিলেন প্রতীকের মাধ্যমে গ্রামীণ শোষণব্যবস্থা, 
জোতদারের নিধাতন, নারী ধর্ষণ এবং তাব বিরুদ্ধে কিষাণের সজ্যবদ্ধ সংগ্রামের 
রূপায়ণ। প্রতীকটি এই প্রকার: গুত্যেক বছর একটা শকুন ভান! মেলে 
গ্রামটাকে ঢেকে ফেলে একবার না একবার! শকুনের নথগুলি বিধে যেত 
মাটিতে । আর প্রত্যেকবারহই শকুনটা একট! যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে 
যেত। , লধিনের বৌ চম্পাকে নেওয়ার সময়ই বাধ! এল মরদ গুলোর কাছ থেকে । 
তারা বোঝে, 'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মত জলে ওঠার দিন, 
কোন হত্যাই যেন বিন! বদলায় ন| যাঁয়।' 

গ্রামাঞ্চলে এই শকুন বা জোতদারদের বিরুদ্ধে গ্লণ। ও ক্রোধ কী পরিমাপ 


১৭৬ 


প্রজলস্ত, তা! স্বাভাবিকভাবেই আসে অসীম চক্রবরীর “বাবু ভূবনবিহারী মণ্ডলের 
অগ্নিদ্শন'(৭৫) গল্পে। জোতদার তূবনবিহ্ারী তল্লাটের প্রায় সব জমিই স্বনাঁমে- 
বেনামে, বাড়ির রাধাকুষ্ণ বিগ্রহও নারায়ণশিলার নামে অধিকার করেছেন ॥ 
নবর বাপ যখন হঠাৎ মার! গেল, তার বউ এসে দাহ খরচের জন্যে কেঁদে পড়তেই 
তিনি সানন্দে সব ভার নিয়ে গোপনে কেটে আনালেন তার ডান হাতের বুড়ো। 
আউ,লটি। আর মৃতের সেই বুড়ো আউ্লের ছাপে অনায়াসেই নবর বাপের 
জমি হয়ে গেল ভুবন'বনারীর জম্পত্তি। অবশ্য এব আগে নবর মার শরীরটা 
জরিপ করে নিতে ভুল হয়নি 'হার। কিন্তু যেহেতু ওই জমির চেয়ে নবর বাপের 
নরম মাটির জমিটুকু অধিক ফলনন্রীল”, তাই শেষেরটাই শেষ পর্যন্ত বেছেছিলেন 
তিনি। এই ভূবনবিহারী একদ। দাপটের সঙ্গে বলতেন, “আমার নিজের নামে 
তো! মাত্র এগার একর। দাও হাত--দথখব কার কত মুরোদ। কতবড় 
বাপের ব্যাটা সব। এহেন ভুবনবিহারী এখন ভয় পাচ্ছেন । কেননা, এখন 
তিনি নিজের সণ নিজের ঘাড়ের ওপরে রাখার থিয়োরীতে বিশ্বাসী হয়ে 
পড়েছেন” এখন তিনি সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে 
চান। শহরে ফ্রাটবাঁড়ি করে "খানে নতুন জঙমিদ্লারী স্থাপনই তার ইচ্ছে। 
বাধা মেয়েমানুষ রেখেছিলেন ময়নাকে । এখন ভাকে ঘাড় থেকে নামাতে 
পারলেই তিনি চলে যেতে পারেন । তাই করতেই অবশেষে গেলেন ময়নার 
বাড়ি; বাড়িটা! তিনিই করে ছিয়েছিলেন। অবশ্য এই পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা 
এত তাড়াতাড়ি হোত না। কিন্তু “এলাকায় কয়েকটা রক্তাক্ত ঘটনা] ঘটে 
যাওয়ায় এই ইচ্ছেটা দশ কিলোক 'একট' কাঁংল। মাছের মত ঘাই দিচ্ছিল। গত 
পরশ মহাক্তন নেপালবাবু নিহত হয়ে যাওয়ার পরই তিনি উঠে পড়ে লেগে 
গেছেন ।? ময়নার ঘরের দাওয়ায় বসে তাকে চলে যাবার কথাটা বলতে বল.ত 
জ্সস্ত সিগারেট! ছুড়ে দিলেন ভুবণবিহারী। খড়ের গাদায় পড়ে সে জলন্ত 
সিগারেট বাশ-হোগলার বেড়ায় আগুন ধরলো । আগুন ক্রমশ বেড়ে উঠলো। 
“আগুনের আভায় ময়নার নিকানো। উঠানের দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির 
হয়ে গেল। তিন স্পষ্ট দেখতে পেলেন কয়েকটা তরণ ছেলে ঈলাড়িয়ে আছে, 
উঠানে । একজনের হাতের বল্পম সেই আগুনের আলোয় ঝকৰঝক করছে: । 
ভূবনবিহারী একটু পিছিয়ে যেতে চাইলেন । এব- ঘাড় ঘুরিয়ে এবার এক 
লহ্‌মায় জীবনের শেষতম অভিজ্ঞতাটুকুও সঞ্চয় করে নিলেন। শনি স্পষ্ট দেখতে 
পেলেন ময়নার শরীরটা একটা লাউডগ! সাপের মত লাফ দিয়ে খড়ের চালা 
বাত। থেকে টেনে নিয়েছে ধারালো হাস্থুয়া । 


১৭৭ 
নকশাল-১২ 


সামস্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল এবং 
আছে। এই সংগ্রামের অবসান ঘটলে গ্রামের সামস্তশ্রেণী আবার নুসংবদ্ধ 
আক্রমণ শুরু করবে। তাই আজকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের আন্দোলন 
অব্যাহতই থাকে । অমর মিত্রের গল্প 'ডাইন? (৭৬) এই বক্তব্যই উপস্থিত করে। 
নকশালবাদী নেত! হরি নায়েক ধর! পড়লে সুদের কারবারী দ্াতারাম সিং 
চড়া হুদে ধার দিয়ে চাষাতুযোর ঘটিবাটিও জম! করেছেন তার ঘরে। আগে 
ধার দিত কীর্ডনিয়াশোলের মহাপাজবাবু, নায়েক জেলে যাবার পর সেটা বন্ধ। 
জেল থেকে ফিরে এসে নায়েক দ্াতারামকে বলেছে, “মানুষের | যা গেছে সব 
ফেরত চাই। একদিন জীবনরুদ্ধ হয়েছিল, জীবন ফেরৎ চাই ।, দ্াতারাম 
জানেন একবার যদি আত্মসমর্পণ কর! হয় তো সব শেষ। পরিণামে 
নায়েকের নেতৃত্বে পাঁচশে! মানুষের মিছিল গেল দ্বাতারামের কাছে। তীরে 
তীরে বাঁঝরা হয়ে গেল দাতারামের শরীর । পুলিশ আসে। নায়েকের নামে 
ওগ্বারেন্ট। কিন্তু নায়েক তখন এক শালগাছের গোড়ায় গুলিতে ঝাঁঝর! হয়ে 
পড়ে আছে । আর সে-ধটনার সুখোমুখি দাড়িয়ে গ্রামের মান্থষ ভাবে, “এই খবর 
জানলে কীর্তনিয়াশোলের বাবুব! বাঘ হয়ে উঠখে। ছিড়ে“খাবে মান্্যগুলোকে । 
-*'নায়েক মরল, না আমর! সকলে মরলাম , তারা লাশ*নিয়ে$যায় নদীব চবে। 

-শাখ! ভাউ। একজন নায়েকের বউ-এর দিকে তাকায়। 


বউ চুপ করে আছে। 
- শাখা ভেঙে ঘর যা। একজন হিসিয়ে ওঠে * 
_না।, বউটা গর্জে ওঠে। 


_-কিনো? চারটে মান্য আগুন চোখে বউটাকে দেখে। 

- শাখ। ভাঙলে গ। শুঙ্ক মানুষ মরবে, নায়েক মরলে সকলের মরণ । 

কিন্তুকরি কী! একজন ফুঁপিয়ে উঠে নদীর বালি হাতড়াতে থাকে। 

_-লাণ পু'তে ফেল, রটাই দে নায়েক পলাইছে, মু সিন্দুর পরি। বউ গর্জে ওঠে। 

-_-বলিস কী তুই, পাপ হবে ন| মেয়েমানুষের | 

- আগে বাচি, পরে পাপ, গ। বাচলে বড় পুণ্যি। শীখা-সিছুর পর! থাকলি 
নায়েক মানুষের ভিতর বেঁচে থাকে, বাবুগণ তয় পায়, তঙ্দিনে আর এক নায়েকের 
জন হবে ।' 

মহাখ্েতা দেবীর বলাই টুডুর কথ! এখানে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়। 
দ্বিতীর এনকাউপ্টারে বসাইয়ের মৃত্যু হলে, একের পর এক সংগ্রামী নেত! 
বসাই নাম নিয়ে উঠে দাড়ায়। এভাবেই এক অব্যাহত সংগ্রাম এগিয়ে চলে। 


১৭৮ 


নির্দেশিক। 
€১) চাঁর মজুমদার, নকশালবাড়ির বীর কৃষক জিন্দাবাদ, দেশব্রতী, শারদীয়, 
১৩৭৪ 
(২) অগ্রিগর্ত, করণ! প্রকাশনী, ১৩৮৫ 
(৩) 1006 52866500817) ০০) 29, 1969 
(8) 77150005009) 5081702109 [0৬৫101061: 30, 1969 
(৫) 7006 50206500917) [0০061090061 2১ 1969 
(৬) দেশত্রতী, ডিসেম্বর ২৫, ১৯৬৯ 
€৭) রংপুরের আধিয়ার চাস্ী, গ্রাম বাংলার পথে পথে, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২ 
(৮) অপারেশন? বসাইটুড়ু, অগ্রিগর্ত পৃঃ ৫২ 
(৯) তদের, পৃঃ ৩০-৩১ 
€১০) নৈর্+তে মেঘ, করুণ! প্রকাশনী, ১৯৭৯ 
€১১) অমৃত "' 
(১২) নৈধ'তে মেঘ 
(১৩) 711517000/ ৬/৪৪০ 107 4১806010019] 19000: 1176 
80018012380 111065) [015 20, 1977 
(১৪) অগ্রিগর্ড 
(১৫) 00099 7২690: 01 0065 চ২9151 1,800: 00100 
£86 10001 1) 8801) 90-101515101) 01 08018 10150100 00189101560 
95 বৈ 20100811,960001 1175010006১ 6 [02117 0001 20-11-78 00 
23-11-78. 
(১৬) 793017060 1.9001 17) [0019) 501750160 ৮ [11)01212 
১০1)001 0£ 9০০18] 9০161)06১ 08100028) 1976. 0.5. 
(১৭) নৈখতে মেঘ 
(১৮) 8০90060 [90007 4£১500) (০0500010 800 70০01101091 
০০115) 71810) 17) 1979 
€১৯) 101 
(২*) ,ডেবরার সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের সচন! ও বিকাশ, দেশত্রতী, 
২০ নভেম্বর, ১৯৬৯ 


১৭১ 


(২১) ভারতের বিপ্লবী ক্লষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এগিয়ে 
চলুন, দেশত্রতী, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ 

(২২) গ্রামে চলো) পিপলস্‌ বুক এজেদ্দি, খাগড়া, মুশিদাবাদ, ১৯৭২ 

(২৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, বাধিক সংখ্যা, ১৩৮৪ 

(২৪) শালবনি, অরুণ! প্রকাশনী, কলকাতা ৬ 

(২৫) ডেবর! থানায় কৃষক গেরিলাদেরঃহাতে আরও ছু'জন গ্রেণীশক্র খতম» 
দেশব্রতী, ৬ই নভেম্বর, ১৯৬৯ | 

(২৬) 11)612 15 & 0230811) 90001110004 1070511011)6]176 ০৫০৫] 
000০ 0০ £800015, 01455 2070 52506. [18 006 0:০-০20109115 
50০12 50০1) 25 0115, 28506 15 0106 177911) 1017) 0101010£1) 11101 
০1855 70315156505 10521, (5.1. ১. টবঞ1099009010109) 11 ৪. 
060501891 11)0656৬৮ 9100 £১0000185 16107815065, 00050 11) 1015 
4০000001709] (0017£00702010105 101 761219) [17019 1:01012)5 ৬০. 1, 
[৭691০1) 1970. 

(২৭) 4২016 01 08506 110) [960611310108 29165 1:0581065, 7156 
95865510217) (09100068 )১ 7195 18, 196] 

(২৮) 42019 38271 08001009) 10606101061 149 1978. 

(২৯) 1%10106 0192 05859102306) 50000911010 210 17001101091 
৬৬/০০]]%, ]8]% 30, 197]. 

(৩০) 10310550. (51790910, 1111)17700100 ৬৬০০ 00: 4১810100100] 
' 1[.8000015:118 ৬/০9. 3090891. 70106 20010017010 11170539 10006 20১77 

(৩১) 7. ৪৪1 [২6০০ [0019 1%1০91087£) 1978, 0. 312 

(৩৩) 14210505807) [02০20006 21, 19০9, 7066৫ 11) 1010, 
০. 318 

(৩৩) 15001801010 1010063, 9616০201061 25, 1979. 

(৩৪) £,1150910855018 ]215171821) £১6191181 (51515 0 [15018911006 
0856 0: 911)217, 1974, [১ 186. 

(৩৫) অগ্নিগর্ভ 

(৩৬) 4১13016 96061116, 08১6 01555 8150 0০0৬6191965) 0. 5. 

(৩৭) প্রসাদ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৯ 

(৩৮) করুণ! প্রকাশনী, ১৯৭১৯ 


১৮৩ 


(৩৯) 


72101197 919159, 08506501855 10 58009100151 


[02561010126170 12.150:6800১ 1015 14) 1979 
(8০) 11১5 59665080) 0০0০9০০1: 3, 1978 


(৪১) 


4১622 261011725 01002151060 30512551176 


9৪15০6৭ 90615 ০£ ৬/০1 1,9060105915, ০০ [07815 ]. ৬৬৪11175155, 


1977, 20 45]. 
(৪২) 82060 1,800 1 [0019) 07১) ০109 0. 585৬] 
(৪৩) 1010 700. 1,৬11-,15 
(8৪) [0018] ঢ7:য01653) 00০96] 25, 1978 


(8৫) 
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(৪৮) 


(৪৯) 


নৈখতে মেঘ 

প্রমা, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৮ 

দেশব্রতী, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭* সংখ্যায় উদ্ধত । 

আনন্দবাজার পত্রিকা, বাধিক সংখ্যা, ১৩৮৪ 

যে ঘোঁধণ! সাব! অন্তরে বিপ্লবী লড়াইয়ের জোয়ার এনেছে, দেশব্রতী, 


১৪ই আগস্ট, ৬৯ 


(৫০) 
(৫১) 
(৫২) 
(৫৩) 


(৫৪) 


তদের 
অগ্রিগভ 

মহাকালের বথের ঘোড়া, আশ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭৮ 
92101591 (1051১ 00. ট. ০10 25 

মহাকালের সন্ত্রাস ও সত্তরের নিভীঁক জননী; সাম্প্রতিক বাংল! 


উপন্তাসেব একটি দিক, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভে",, ১৯৭৭ 


(৫৫) 
(৫৬) 
(৫৭) 


মাসের প্রথম রবিবাব, বিশ্ববাণী প্রকাশন ১৯৭৮ 
পিপলস্‌ বুক এজেন্সি, বহরমপুর, মুশিদাবাদ, ১৯৭২ 
ভাবতেব বিপ্রবী কৃষক সংগ্রামে অভিজ্ঞতার সারসন্বলন করে এগিয়ে 


চলুন» দেশব্রতী ; ৪ ডিসেম্বব ১৯৬৯ 


(৫৮) 
(৫৯) 
(৬০) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬৩) 


দশ বছরের গল কবিতা 

দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বব, ১৯৬৯ 

দশ বছরেব গল্প-কবিতা 

দেশত্রতী, শারদীয়, ১৩৭৪ 

“বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন, দ্েশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৫ 
দেশত্রতী, শারদীয়, ১৩৭৫ 


১৮১ 


(৬৪) 
(৬৫) 
(৬৬) 
(৬৭) 
(৬৮) 
(৬৯) 
(৯০) 
(৭১) 
(৭২) 
(৭৩) 
(৭৪) 
(৭৫) 
(৭৬১ 


আবাদ, শারদীন্্, ১৯৬৭, হশবছরের গল্প-কবিত। 
জ্পম্দন, জুলাই ১৯৭২ 

অনুষ্টুপ, শারদীয্স সংখ্যা, ১৩৮৫ 

প্রস্ততিপর্ব, অক্টোবর, ১৯৭৪ 

প্রস্ততি, জুলাই, ১৯৭৪ 

সমকাল, আগস্ট, ১৯৭৭ 

মাটি, এপ্রিল ১৯৭৭ 

অনুষ্টুপ, এপ্রিল, ১৯৭৩, দশবছরের গল্প-কবিতা 
পশ্চিম-বাংলার গল-সংগ্রহ, দশবছরের গল্প-কবিতা 
স্পন্দন, জুলাই ১৯৭২ 

সম্মুখ, বিশেষ অক্টোবর বিপ্রব সংখ্যা, ১৯৭৩ 
অমৃত, ৩১ আগস্ট, ১৯৭৯ 

অক্ষত মার্চ ১৯৭৯ 


৯৮ স্ 


চত্র্থ অম্াস্ত্ 
॥ এক ॥ 


১৯৭০ সালের মার্চ মাস নাগাদ কলকাত। এবং পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে 
নকশালবাদী ছাত্র-যুবকদের কর্মতৎপরত। প্রত্যক্ষতর হতে থাকে । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গুলিতে “আঘাত-এবং-পলায়ন” রীতিতে ছাত্রের আক্রমণ শুরু করে; 
গাম্ধীর ছবি পোড়ানো এবং স্কুল ও কারখানার ওপরে লাল পতাকা উত্তোলন 
এই কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত হয়। ওপনিবেশিক শিক্ষাব/বস্থা ও কলেজ ইউনিয়নের 
রাজনীতি যে ছাত্রদের বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট করে এবং একটি অর্থনীতিবাদী দৃষ্টভঙ্গীর 
জন্ম দেয়, এ-তত্ব ইতিপূরেই পার্টিগতভাবেই তুলে ধর! হয়েছিল । ১৯৬৯-এ চাকু 
মঙ্জুমদ্ার লিখেছিলেন, “সামআজ্যবাদারা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ছাত্র- 
যুবকদের এই বিপ্রবী'সম্তাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং সামনে তুলে 
ধরেছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ । কলেজ ইউনিয়নগুলে! যুবক ও ছাত্রদের শিক্ষার 
কোনে! সমন্তার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই ইউনিয়ুনগুুলায় 

ংশ গ্রহণ করে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব ছাত্রদের বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে 
অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্লবী ছাত্্রসমাজের সামনে একট! অর্থনীতিবাদী 
দৃষ্টভঙ্গী তৃলে ধরে । তাই কলেজ ইউনিয়নগুলো ছাত্র-যুবকদের বিপ্রবী প্রতিভাকে 
নষ্ট করে, শ্রমিক-ক্কষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হোলে বিরাট 
বাধা ।* (১) একটি বেসরকারী হিসেব থেকে জান! যায় ষে এপ্রিল ও যে মাসে 
মোট ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপব আক্রমণ চালানো তয়েছিল। এবং লক্ষণীয় 
যে এই তড়িৎগতি আক্রমণের বিরুদ্ধে তার! কোথাও কোন বাধ! পায়নি । (২) 
চাক্বাবু মুখ্যত গ্রামাঞ্লেই আন্দোলন সংহত ও শ্রেণীশক্রর ওপর আক্রমণ 
জোরদার করার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । অবশ্য শহরাঞ্চলে আন্দোলন 
গড়ে তোলার বিষঃ্টিকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহা করেননি; বলেছিলেন শাসকপ্রেণীর 
আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা, শ্রমিকশ্রেণী ও পেটিবুর্জোআ! 
বুদ্ধিজীবীদের, গ্রামীণ ক্লষকদের সঙ্গে একাত্মকরণের জন্তে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই 
হবে এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য । এবং বারংবার তিনি বলেছেন, 'ছাঞ্জ ও 
মুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে চেয়।রম)ানের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করা, আত্ম- 
সমর্পণের পম বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ু। 1? (৩) 
“চেয়ারম্যান বলেছেন যে ছাত্রযুবক কৃষক ও শ্রমিক জনতার সাথে মিশে 


১৮৩ 


যেতে পারে তারাই বিপ্রবী এবং যারা পারবে ন! তার! প্রথমে অবিপ্লবী এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্রবী ক্যাম্পে যোগ দেবে। এ শিক্ষ! শুধু চীনের 
নয়, এ শিক্ষা পৃথিবীর সমস্ত দেশের | (৪) শহরে পার্টর কার্যকলাপ 
গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সশস্ত্র সিংগ্রামের পরিপূরক মাত। ১৯৭০ সালে পার্টি 
কংগ্েসের অধিবেশনে রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ কর! হয়, সেপ্রসঙ্গে 
চারুবাবুর বক্তব্যে কলকাতার আযাকশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থযোগ 
ছিল না, কারণ শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের তখন ্ুত্রপাত্ের কাল। এখানে 
তিনি বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় কলকাতায় 
ছাত্রের! বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছে । কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীও জেগে উঠেছে। 
তিনি আশ৷ প্রকাশ করেন যে অচিরেই ভারতবর্ষের অন্তান্ত শহরেও শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিপ্লবী অভুুথান ঘটবে এবং শহরাঞ্চলের অবস্থা সম্পূণভাবে বদলে যাবে। 
আর এট! ঘটতে বাধ্য । (৫) 

কষিবিপ্রব সফল করার কাজে শহরাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণাকে সংগঠিত করার 
পায়দায়িত্বের বিষয়টি ১৯৬৭ থেকে নকশালবাদীব। গুকত্বেব সঙ্গে বিবেচনা করে 
আসছিলেন! এঁ সালেই পি. পি. € এম )-এব যে আমিকেণা ও অন্যান্ 
€মহনতী মানুষকে অর্থশীতিবাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে কাববিপ্রবমূখীন 
আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, তাদের জঙ্গী ও বিপ্রবী সংগ্রামী 
হিসাবে গড়ে তৃলতে হবে। (৬) এ-ভাবনায় শহরাঞ্চলে ছাত্র-যুত্কদের এবং 
শ্রামকশ্রেঈকেও আংশিকভাবে হলেও সংগঠত করার কাজ চলতে থাকে। 
পার্টির শহরাঞ্চলে কাজ সম্পর্কে এসময়ে চারুবাবুর অনেক বক্তব্য প্রকাশিত 
হতে থাকে । তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির প্রবল বিবোধিত। করেছিলেন 
চরুবাবু। তীর বক্তবো, যখন মামরা সংশোধনবাদে সবচেয়ে বেশী ভূগছিলাম 
তখন বহু গণপংগঠন বানিয়েছি এবং গণসংগঠনের মধ্যে পার্টি ইউনিট 
করেছি। কিন্ধ সেই পার্টি ইউনিটগুলিকে আমবা টেঁভ ইউনিয়ন কার্জের 
পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করেছি, ফলে শ্রমিকশ্রেণাকে আমাদেব বাজনীতির 
পেছনে টেনে আনতে পারিনি । "বিপ্লবী রাঙ্জনীতি অর্থাৎ কৃষিবিপ্লবের রাজনীতির 
দ্বারা যি শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বদদ্ধ করতে হয়, তাহলে স্বাধীনভাবে পাটি ইউনিট- 
গুলির বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের দায়িত্ব অনেক বেণী এসে পড়ে, কারণ 
শ্রমিকপ্রেণী তার অর্থনীতির দাবির আন্দোলনের মারফত কৃষিবিপ্রবের প্রয়োজনীতা 
কোনদিনই বুঝধে না। কৃষিবিপ্রবের রাজনীতি তাকে বোঝাতে হবে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে থেকে 1” (৭) 


১৮৪ 


কিন্ত এই আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান বিষয়ে চারুবাবু সবিশেষ গুরুত্থ 
আরোপ করেন। কারণ তারাই পারে আত্মন্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, অসীম সাহসে 
কাষাবপ্লবের কাজে বাঁপিয়ে পড়তে আর তাদের এই আত্মোৎ্সর্গের ক্ষমতাই 
তাদের “করে তোলে বিপ্লবের কাজে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ? । প্রথমত, তিনি 
চেয়েছিলেন যে ছাত্র-ধুবকের! কৃষকদের সঙ্গে এফাত্ম হোক এবং বিপ্লবী রাজনীতি 
প্রচার করুক। কিন্তু যার! গ্রামে যেতে অপারগ, তারা৷ শহরে শ্রমিকদের মধ্যে 
প্রচারের কাঙ্জ চালিয়ে যাবে । তাদের মুখা কাজ হবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের 
সংগ্রামে সমর্থনে শহুরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করা । (৮) শহরাঞ্চলে 
এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করার বিষয়টি প্রথম বিস্তারিত আলোচন। হয় 
১১৬৮ র ২২শে মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কন্ভেনশনে 7; কৃষকদের 
সমথনে মান্দোলন সংগঠিত ছাড়াও আমিকদের উদ্দেশে আহবান জানানে। হয় 
তাদের শ্রোস্বাথ রক্ষার জন্যে জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলার । স্থির হয়, পি. ডি. 
আাক্ট, অটোমেশন, ছাটাই, লে-অফ, লক-আউট, পুলিণা অতচার, রটি-রুজি 
এবং ঢেভ ইউনিয়ন অধিকারের দ্লাবীতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। চারু 
মঙ্গুমদার অবশ্য ছাত্র-যুবকদেব প্রচারের কাজের ওপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন 
এবং ওই ছাত্র ও মুবকদ্দের রাভনোতকক সংগঠন অনিবাধভাবেই রেডগার্ড 
সংগঠন । এবং এদের কাজ হবে চেয়ারম্যানের কোটেশনগুলো। যতো ব্যাপক 
অঞ্চলে সম্ভব প্রচার করা ।; (৯) 

অনস্বাকাধ যে ১৯৬৮ থেকে সি. পি. আই । এম-এল 1-এর জন্ম পধস্ত 
কালে শহরাঞ্চলে ছাত্রের বহু সাধারণ দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে 
যেতে থাকে , ট্রামভাড়া ও খাছমুলেঃ বুদ্ধর প্রতিবাদে উত্তাল শহরের স্থৃতি 
অগ্যাবধি বহুজনের ম্মরণেই বর্তমান । ১৯৬৯-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী বিপ্রবী ছাত্র- 
যুবকদের আন্দোলন বিষয়ে যে খসড়া রাজনৈতিক কর্মস্চী প্রকাশিত হয়, সেখানে 
স্পষ্টতই বল' হয় যে, ছাত্র ও যুবকদের অগ্রগামী অংশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়। 
বিপ্রন কখনোই সফল হতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে 
অসংখ্য পশ্চাপদ অংশের কাজের মধ্যে টেনে আনা৷ অসম্ভব । এক'রণেই ছাত্র- 
যুবকদের এই অংশকে সংগঠিত ও জক্রিয়ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের অংশভাগ 
করার গন্থেই 'থাগ্, চাকরা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোল! 
প্রয়োজন । আর এভাবেই তাদের অঠস্তোষ ও ক্রোধকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 
(দিকে পাঁরচালিত কর! সম্ভব হবে। এবং এই সংগ্রামের প্রত্যেক পধায়ে তার! 
এমন কৌশল ও প্রচার চালিয়ে যাবেন, যার ফলে বৃহত্তর ছাজ-যুবকগোরষ্ঠী 


১৮৫ 


এ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং তার! ক্রমশ অধিকতর সক্রিয় ও রাজনৈতিক 
চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । 

কিন্ত এদিকে তখন নকশালবাদীর! পার্টি গড়ার দিকে অধিকতর মনোযোগী 
হয়ে পড়ার ফলে কার্যত ছাত্র-বুবকদের মধ্যেকার আদর্শগত চেতনায় অগ্রগামী 
অংশের সঙ্গে পশ্চাদপদ বৃহত্তর অংশের একট! ছেদরেখা! ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে 
থাকে । গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নকে অবহেল। করার এই নীতিকে 
কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন দলত্যাগী পরিমল দাশগুপ্ত , উত্তরে 
চারুবাবুলেখেন, 'পরিমলবাবুর৷ প্রাদেশিক ভিত্তিতে একটা পাণ্ট! «কো-অভভিনেশন, 
করেছেন এবং একটি£দলিল প্রকাশ করেছেন। সেই দলিলে তারা কমিউনিস্ট 
বিপ্লবীদের কাজে কতকগুলো ভূল ঝৌক ও ধারণ! এবং বিচ্যুতি দেখ দিচ্ছে বলে 
জানিয়েছেন এবং দেই ভুলগুলি বর্ণনা! করেছেন । " তাবা! বলেছেন যে শহরে 
কাজকে অবহেল! করা হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশে গ্রহণ না! করার 
কোক আছে এবং জোর দিচ্ছেন ন। গণসংগঠন গড়াব কাজে । এখন প্রগ্ন হচ্ছে 
সকলেই বদি গণনংগঠন গড়ার কাজে লেগে যায় তাহলে গোপন পার্ট গড়ার কাজ 
কে করবে? গণনংগঠন দিয়েই কি ক্ষিবিপ্রব সংগঠন হবে ? (১*) শ্রমিকদের 
মধ্যে পার্টির কাজ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী 
রাজনীতিতে উদ্বন্ধ করতে হুলে পার্টিকে প্রচারের মাধ্যমেই তা করতে হুবে এবং 
ইউনিয়নের বাইরে থেকেই । কারণ, শ্রমিকশ্রেণী তার অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়ার 
বাইরে কৃষিবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তিনি 
আরে! বলেন যে, যখন দেশে কোন ধিপ্রবী পরিস্থিতি থাকে না, পুঁজিবাদী শ্রেণী 
যখন অতিমাত্রায় শক্তিশালী ও শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে তুলনায় অধিকতর দুর্বল 
মনে করেন, সে-সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক শিক্ষার দ্ুল হিসাবে 
গণ্য কর! যেতে পারে। একালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর 
আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তারা আন্দোলনের কৌশলগত শিক্ষালাভও কবেন। 
কিন্ত দেশে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি বর্তমান যখন প্রত্যেকটি লড়াইই সহিংস 
সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে, তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি সে-পরিস্থিতিতে যথেষ্ট কর্মক্ষম 
হতে পারে ন।। বিপ্রবী পরিস্থিতিতে পার্টিই হোল শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগঠন। 
ভারতবর্থের মতে! দেশে যেখানে বিপ্লবের প্রধান কেন্ত্র হচ্ছে গ্রামাঞ্চল, সেক্ষেত্রে 
পার্টির দারিত্বও অনেক বেশী এবং শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোল! 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আর এই পার্টি-সংগঠন ছাড়! শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লবের নেতৃত্ব 
গ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। 
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১৯৬৯-এর আগস্টে লিখিত 'ছাত্র-যুবকর্দের কাছে পার্টির আহ্বান? নামীয় 
লেখায় চারুবাবু সরাসরি ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবের কাজে অংশগ্রহণের ভাক দেন : 
'ছুশো! বছরের পরাধীন ও শোিত ভারতবর্ষে ছাত্র ও যুবকরাই হচ্ছেন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যাপক জনতাকে অশিক্ষিত ও অন্ধ 
করে রেখে দিয়েছে। তাই বিপ্রবী আন্দোলনে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ছাত্র-যুবক শুধু শিক্ষিতই নন, তাঁদের আছে বিরাট উৎসাহ, 
ত্যাগ স্বীকারের শক্তি এবং যে কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা । 
তাই, তারাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যানের চিস্তাখারায় শিক্ষিত হয়ে 
ব্যাপক জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র ককষক জনতার মধ্যে 
চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে 
তারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কুষকের বিপ্লবী খাটি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। 
*"আজকের এই নতুন যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসোন্মুধ, যখন পৃথিবীর দেশে 
দেশে বিপ্লবী আগুন জলছে, যখন সে বিপ্লবী আগুন ভারতরর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে 
শকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলায়ে, আসাম থেকে পাঞ্জাবে, তখন বাংলাদেশের 
সেই বিপ্লবী ছাত্র-যুবকর! তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার কাধে তুলে নেবেন এবং 
শ্রমিক ও ক্লষকের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিপ্রবী- 
রাজনীতি প্রচারের কাছে নামবেন ।' (১১) 

শহরাঞ্চলে ১৯৬৭-৬৮ তে নকশালবাদীর! যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন» 
১৯৬৯-এর এপ্রিলে সি. পি. আই ( এম. এল ) গঠনের পর যে খসড়া সাংগঠনিক 
রিপোর্ট পেশ করা হয়, সেখানে তা! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়। এখানে বল! হয়েছে 
যে, যেহেতু এই পার্টি একটি গোপন সংগঠন, সেহেতু কোন প্রকাশ্য বা গণ- 
আন্দোলনের ঝুঁকি তারা নেবেন না। 'যদ্দিও বিপ্রবী কর্মতৎপরতাকে বাড়িয়ে 
তোলবার জন্কেহসমস্ত রকমের আইনাহ্ুগ স্থযোগ গ্রহণ করা হবে, তথাপি কোন 
অবস্থাতেই পার্টি প্রকাশ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে না।” এ কাজকে ত্বরান্বিত 
করার জন্তে কোন ফ্রণ্ট-সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজনীয় কি না, সে-বিষয়ে এখানে 
কোন ম্পঞ্ট বিবৃতি নেই। কেবলমাজ্ম বল! হয়েছে যে শহরে আর্থনীতিক এবং 
সাংস্কৃতিক কাধাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ ন। করে, শ্রমিকশ্রেণীকে কৃষি-বিপ্লবের 
নেতৃত্বপ্ানের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হবে পার্টির প্রাথমিক দায়িত্ব । 

শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ ও কৌশলগত লাইন বিষয়ে পার্টির বক্তব্য 
স্পইত প্রকাশিত হয় ১২ই মার্চ ১৯৭০-এ। শ্রমিকর্দের মধ্যে কাঞ্জ করেন, 
এমন পার্টি-কমী্দের এক টৈবঠকে চারু মজুমদারের ভাষণের অন্থমোদিত 
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নোটটিকে পার্টি-বক্তব্যের দলিল হিসেবে গ্রহণ করাই সঠিক। এখানে তিনি 
একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং 
অন্যদিকে পার্টির সঙ্গে তার সম্পক ও কাজের নির্দেশ দিয়েছেন : “পার্টি হলে! 
শ্রেণীশক্র উচ্ছেদ করাব জন্ত শ্রমিকের আক্রমণাতুক লড়াইয়ের সংগসন, আর ট্রেড 
ইউনিয়ন হলো৷ শ্রেণীশক্রর আক্রমণ থেকে শ্রমিকের আত্মরক্ষার লড়াইয়ের সংগঠন । 
কিন্ত আজকের দিনে ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে এই আত্মরক্ষা! কর! সম্ভব নয়। তাই 
ট্রেড ইউনিয়ন গড়া আমাদের কাজ নয়, ট্রেড ইউনিয়ন দখল করাও আমাদের 
কাজ নয়, ট্রেড ইউনিয়নের নিবাচন নিয়ে মাথ। ঘামানোও আমাদের কাজ নয়। 
আমার কাজ শ্রমিকদেব মধো গোপন পার্টি সংগঠন গড কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন 
'আছে ও থাকবে .এব* প্রধানত সংশোধনবাদীদেব নেতৃত্বেই থাকবে । এই ট্রেড 
ইউনিয়ন মাবফৎ লড়াইও হবে এবং যেহেতু লড়াই করা শ্রমিকরেব চিবকালেব 
স্বভাবধম, তাই এ সব লডাইয়েও সে থাকবে । আজকের দিনে ট্রেড ইউনিয়নে 
লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত নয় এবং সংশোধনবাদীব! বিশ্বাসঘাকততা। কববে জেনেও 
সেথাকবে। আমবা শ্রেণীশক্রব বিরুদ্ধে শ্রমিকেব কোনে! লডাইয়েই বিরোধিত। 
করতে পাবি না। এই বিবোধিতা হবে ভাববাদী পেতিবুর্জোয়। চিন্তাধার] । 
অর্থ নৈতিক দাবিদাওয়ার জন্য অথবা! মালিকেব কোন আঘাতের বিরুদ্ধে যে 
কোন স"গ্রামে শ্রমিকদেব আমবা আমাদের মুখাপেক্ষী করে বাখব না, তাদের 
স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিতে বাঁজনীতি দিয়ে উৎসাহিত কবব। শ্রমিকদেব নিছক 
আমাদের অর্থাৎ পার্টি কযাভাবদেব অন্থগামী কবে ব্লেখে নিঙ্জেবা আগ বাড়িয়ে 
নেতৃত্ব দিতে যাব না । যেখানে শ্রমিকদের কোনো! ইউনিয়ন নেই, সেখানে শ্রমিকবা 
যদি ইউনিয়ন করতে চান তা হলে আমধখা বাধা দেব নাঁ। ট্রেড ইউনিয়নগত 
লডাই সাধাবণ শ্রমিকেরাই করবেন, আমারদেব ক্যাডাররা সে লড়াইয়ে 
যাবেন না। মামাদেব ক্যাডাররা কবনেন বাজনীতি দিয়ে গোপন পার্টি 
গন্ড়াব কাজজ। এই কাজ মারফং যদি সাধাবণ অমিকদেব মধ্যে উদ্যোগ ও 
আম্মবিশ্বাস স্থষ্ট কর যায় তবে তাদ্ে মপো থেকেই লোক এগিয়ে গিয়ে এই 
ট্রড ইউনিয়নগত লড়াইয়েরও ঘোগা নেতৃত্ব দিতে পারবেন এব* সেখানেও 
সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে জ্ডূতে পারবেন । এটাই কাম্য এবং সম্ভবও বটে। 
কিশ্ব তাদের ওপনও নজ্জন রাখতে হবে, তাদের মধ্যে যদি কোনো! সংশোধনবাদী 
ঝৌক দেখ! দেয় তা হলে শ্রমিকদের দিয়ে তার সমাঁলোচন! করতে হবে । কিন্ত 
পার্টি ক্যাডারর| কিছুতেই এ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বেন না। কিন্ত যে কোনে! 
সংগ্রামে উৎসাহ দিলেও শ্রমিকদের সব সময়ই একথা বোঝাতে হবে যে, আজকে 
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সংগঠিত মালিকশ্রেণীর আঘাত (যেমন লক-আউট, লে-অফ, ক্লোজার ইত্যাদি ) 
মোকাবেল! করার জন্য হরতাল, ধর্মঘট এসব হাতিয়ার এ যুগে অনেকাংশেই 
ভোতা হয়ে গেছে। আঙ্গ আর শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা রক্তপাতে নয়__-ঘেরাও, 
পুলিশ-মালিকের সঙ্গে সংখর্ষ, ব্যারিকেড, শত্র বা দালাল খতম করা-_অবস্থ1 
অনুযায়ী লড়াইগুলিকে এই সব পথ ধরেই এগুতে হবে। ঘেরাওকে সংশোধন- 
বাদীর! সত্যাগ্রহে পরিণত করছে, তাকে আবার সত্যিকারের ঘেরাও-এ পরিণত 
করে মালিকশ্রেণীর বুকে ভ্রাস স্থষ্ট করতে হবে। একাজ সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে, 
মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার জোয়ার আনবে । ফলে তাদের মধো সংহতি দ্রুত হবে । 
মার এইসব গুয়োগের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী আবার নূতন নূতন কৌশল 
উদ্ভাবন করবেন । পার্টি শ্রমিকদের এই সব কৌশল উদ্ভাবন করে দেবে না) 
পার্টি শ্রমিককে রাজনীতি দেবে এবং সেই রাজনীতির সাহায্যে শ্রমিক নিজেই 
এইসব কৌশল উদ্ভাবন করবে । বস্তত, ভারতবর্ষে আগামী কিছুকাল ধরে 
দুটে। লাইনেই শ্রমিক সংগ্রাম চলবে: একটি সংশোধনবাদী নেতৃত্বে মামূলী 
কায়দায়, অপরটি আমাদের পাটি নেতৃত্বে নতুন কায়দায় । এবং শেষপর্যস্ত নতুন 
কায়দা! আর নতুন থাকবে না;নতুণ কায়দ। পাঁকাপা(িভাবে কায়েম হবে ।” (১২) 

কিন্তু পার্টিনেতৃত্বের পক্ষ থেকে কেন এই বক্তব্য পূর্বাত্েই উপস্থিত করা 
হয়নি, 'তার জবাবে চারুবাবু এখানে বলেন যে যদি না পার্টি কর্মীরা শক্তভাবে 
রাজনীতি আকড়ে ধরে থাকেন, তাহলে নতুন কায়দায় কাজ করতে গিয়ে তাদের 
গুরুতর বিচ্যুতি দেখ! দিতে পারে । এই বিচ্যুতি হোল: 'সহরাঞ্চলে শ্রমিকের 
জঙ্গী লড়াই কেন্দ্রীভূত করে গ্রাম এলাকার লড়াই থেকে সরে- আস এবং এইভাবে 
পার্টির মতাদর্শগত ও প্রচার "আন্দোলনকে ভোতা করে দেওয়া । তাই 
রাজনীতিকে শক্তভাবে আকড়ে না! ধরে নতুন কায়দায় ল'ড়াই শুর করলে সহরের 
শ্রমিক আন্দোলন সহজেই জঙ্গী অর্থনীতিবাদী আন্দোলনে শধবসিত হতে পারে। 
বাস্তবিকপক্ষে, পার্টি গঠিত হবার পর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের এই লাইনটি 
কমরেডদের কাছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কারণেই এতদিন রাখেনান। কিন্তু আজ 
রাজনৈতিক কাজকমের মধ্য দিয়ে কমরেডরা কতকটা৷ অভিজ্ঞ হয়েছেন, এবং 
রাজনৈতিক গ্রচারটিও কিছুট! শক্ত ভিত্বির ওপর প্লাড়াতে পেরেছে । এই 
প্রসঙ্গে চারুবাবু শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির গ্রচারের কাজের ত্রুটির দিকও উল্লেখ 
করেছেন । এবং এই ক্রটি থাকার কারণেই, “সবচেয়ে সচেতন ও সবচেয়ে 
জঙ্গী ও সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শ্রমিক এামারদের পার্টির প্রভাবে থাকা সত্তেও 
তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিকই গ্রামের সশস্ব কৃষক সংগ্রামের জন্তক এগিয়ে 
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আসছেন। কারণ অনেক সময়ই শ্রমিককে বিপ্লবী কাজে উদ্ছদ্ধ করার চেষ্টা 
কর! হয় অর্থ নৈতিক ভবিষ্যতের লোভ দেধিয়ে। বল! হয়, কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন 
হলে তবেই তার বৈষয়িক ছূর্দশা। ঘুচবে, তার স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। প্রথমত এট! 
মিথ্যে কথা । কারণ বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল শ্রমিককে ছুঃখবরণ করতে হবে 
দেশ, জাতি ও বিপ্লবের ব্যাপক স্বার্থে, কারণ বিপ্লবের নেতা সে। দ্বিতীয়ত 
এককথায় শ্রমিককে বিপ্লবী আত্মত্যাগের 'রাজনীতিতে টেনে না এনে 
সংশোধনবাদী আত্মোক্নতির রাজনীতিতেই উদ্ধদ্ধ করে তোলে। সে আত্মসর্বন্ 
ত্যাগ করে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গ্রামে কষকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
সেধানকার বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে যায় না। সরে 
বসেই কৃষি বিপ্রবী সংগ্রামের নিক্ষিয়্ সমর্থক হয়েই থাকতে চায়। কিন্তু সরাসরি 
তাকে বিপ্লবী রাজনীতি দিলে ফল পাওয়! যাবে হাতে হাতে ।' 

সবোপরি চারুবাবু চেয়েছিলেন শ্রমিকর্দের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে 
পার্টি প্রয়াস চালিয়ে যাবে। কারণ, শ্রমিক যে পার্টির প্রভাবেই থাকুক ন! 
কেন, দাসত্বের জ্ালার অপমানবোধ তার মধ্যে থাকেই। কারণ শ্রমিক সব 
কিছু স্থষ্টি করেন নিজ হাতে, আর তার ওপর মাতব্বরী করে মালিক ও আমলার] । 
এখানে তার মধ্যে ইজ্ছতবোধ যদি জাগিয়ে তোল! যায় বিপ্লবী রাজনীতির 
প্রচারের মধ্য দিয়ে, ত হলে অর্থনীতিবাঙ্গের জাল ছিড়ে বেরিয়ে আস! তার 
পক্ষে সহজ হবে ।-"-এই ইজ্জতের লড়াইয়ে তার চাকরী গেলে সহরে সে ভাল 
পার্টি সংগঠক হয়ে উঠবে, নতুবা গ্রামে গিয়ে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামে সে যোগ 
দেবে। 

সি. পি. আই ( এম. এল.) এর ক্যাডারর। শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে 
পার্টির উকু নির্দেশ মত কাজে যে কিছু পরিমাণে হলেও অগ্রসর হয়েছিলেন, 
তার প্রমাণ ১৯৭ সালের “দেশব্রতী'র রিপোর্টে ছড়িয়ে আছে। নিতান্ত 
অর্থনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন পেরিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পথে পদক্ষেপ যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অনিবার্ধ, এ-তত্ব বোধ হয় পার্টিকমীর! 
অন্তত কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বোঝাতে পেরেছিলেন ; অন্যথায়, সংগঠনে, 
কারাবরণে, অসহনীয় পুলিশী নির্ধাতনের মধ্যে বা সাহসী মৃত্যুবরণে আমরা 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দেখতে পেতাম না। ৮ জুলাই ১৯৭৭-এ প্রকাশিত 
“সধ' পত্রিকায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও আধাসামরিক 
বাহিনী কর্তৃক নিহত নকশালবাদীদের যে অসম্পূর্ণ তালিকা! প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে দেখা.যায় যে এদের মধ্যে ছিলেন বেলঘরিয়া টেঝম্যাকে। ফ্যাক্টরি, কেশরাম 
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রেয়ন, ভানলপ, ব্রেথওয়েট, কেশরাম স্প্যান পাইপ, হিন্ৃস্থান মোটর, ভালহৌসী 
জুট মিল, সেট ট্রান্সপোর্ট, ওরিয়েপ্ট ফ্যান, ব্রিটানিয় বিস্কুট, প্রভৃতির শ্রমিক ও 
শ্রমিক নেতারা । এছাড়া যাদবপুর, হাওড়া প্রতৃতি অঞ্চলের ছোট ছোট 
কারখান'-শ্রমিকদের মধ্যে কতজন শহীদ হয়েছেন, তা অগ্ঠাবধি অজান1। 
'দেশব্রতী'র সম্পাদ কীয়তেও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বানে বল হয় : “মালিক 
শ্রেণীর হাতে রোজকার হাজারে! অপমানের বদল! তাকে নিতে হবে, ইজ্জত 
রক্ষার লড়াইএ মালিকশ্রেণীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে লড়ায়ের সখের সঙ্গে ক্ষমতার 
সুতীব্র সখ তাকে পেতে হবে। শত্রু শহরে শক্তিশালী, তাই শত্রর হাত থেকে 
এখন এখানে ক্ষমতা! কাড়া যাবে না; কিন্তু ক্ষমতা কাড়ার মেজাজ নিয়ে ও 
চেয়ারম্যানের চিন্তাধার| নিয়ে সে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ক্ষমতা দখলের লড়াই 
চলছে সেখানে যেয়ে দাড়াবে, সেই লড়াইয়ের অংশীদার হবে, সর্বহারার নেতৃত্বকে 
জোরদাব করে তুলবে ।” এবং সবোপরি বল! হয় যে, “আজ আত্মরক্ষার চেয়ে 
আক্রমণই প্রধান এবং আমাদের পার্টি শ্রমিকের হাতে এই আক্রমণের হাতিয়ার, 
ইজ্জতের লড়াইয়ের হাতিয়ার, বিপ্লবী তৈরীর হাতিয়ার, মালিকশ্রেণীকে ভীত সন্্ত 
বরে রাখার হাতিয়ার এবং সর্বোপরি গ্রামে কৃষিবিপ্রবের লড়াইয়ে অংশীদার হওয়ার 
জন্য চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় উদ্ধদ্ধ শ্রমিক-বিপ্রবী প্রেরণের হাতিয়ার ৷ (১৩) 
কিন্ত বৃহত্তর অর্থে শ্রমিকদের শ্রেণী হিসেবে তারা নকশালবাদী আন্দোলনের 
অংশভাগ করে তুলতে পারেন নি। শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে 
অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই বাচার সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তার 
মুখ্য কারণ সম্ভবত ভারতের কম্যুনিন্ট পার্টি কখনো শ্রমিকদ্রে রাজনীতিক 
আন্দোলনের বা রাজনীতির সঙ্গে যথার্থ অর্থে সংযুক্ত করেনি। অথচ তাদের 
ওপর প্রত্যহই শোষণের মাজ! বেড়ে চলেছে এবং তা! থেকে মুক্তির পথ কোন 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বার! সম্ভব নয়, এ-সত্য কৌনক্রমেই অস্বীকার কর! 
চলে না। তথ্য প্রমাণ থেকে দেখ! যায়, '১৯৬৪ সালে, সংগঠিত শিল্পের অমিকেরা 
যে প্রক্কত মজুরী পেয়েছেন ত৷ বুটিশ সাআরাজ্যবাদীদের অধীনে ১৯৩৯ সালে 
উপাজিত প্রকৃত মঞ্জুরীর চেয়েও কম ছিল। ১৯৬৪ সালের পর থেকে দ্রব্যমূল্য 
ভ্রতগতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং মন্ত্রী আরও বেশি বেশি করে পিছনে পড়ে 
যাচ্ছে। আক্র শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ১৯৬৪ সালের চেয়েও অনেক খারাপ ।+ (১৪) 
অথচ “এট! কেউ বলতে পারবে ন! যে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমত| আগের 
তুলনায় যথে্ বেড়েছে। সব চেষ্কে তিত্ত ঘটন! হচ্ছে এই যে, কারখানার 
অমিকের! আজ পূর্বের চেয়ে নির্দয়ভাবে শোধিত হচ্ছে।১ (.৫) ভারতীয় শিল্পে 
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অন্ত মজুরী সংক্রান্ত নীতির বিশ্লেষণে এই শোধণের চেহারাটা স্পট্টতর হয়। 
শ্রমিকদের শ্রমের মূল্যে যে কোন পদ্ধতিতে মুনা! বাড়িয়ে চলাই এই নীতির 
বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ভারত সরকার শুধু এই 
নীতিকেই মদত দিচ্ছেন তাই নয়, সেই লঙ্গে শিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ওপর 
কর বসিয়ে ব। সরাসরি দাম বাড়িয়ে এবং মুনাফার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণের 
কার্যকরী ব্যবস্থা! না করে এক তরফাভাবে শুধু শ্রমিকদের আরো! উৎপাদন বাড়াতে 
বাধ্য করে এই নীতিকেই আরো জোরদাব করে তুলছেন। মুনাফাসুখী ও 
শ্রমিকন্বার্থ-বিরোধী এই নী'তিরই অন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, ছাটাই, লক-আউট, 
লে-অফ ও ক্লোজার। কাচামাঙ্গ, বিদুৎ, ও অন্থান্ত সাজ-সরপ্রামের অভাবে 'অধব। 
চাহিদা পড়ে যাওয়ার ফলে, যখনই মন্দা দেখ। দিচ্ছে, অর্থাৎ মালিকের সুনাফায় 
টান পড়ছে, তখনি সেই সংকটেব বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চালান করে দিয়ে 
এইসব কায়গায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জীবিকাচ্যুত করা হচ্ছে। 'এবং লক্ষণীয় যে 
অমিকদের রুটি-রুজির ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ চালাবার এগুলি সবই হোল 
আইনসিদ্ধ কায়দা । প্রতিবাদে শ্রমিকেরা মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদির 
মাধ্যমে যে আন্দোলন চালায় তা বন্থপাংশই রাজনীতিহীন 'অর্থনীতিবাদী 
আন্দোলন । ফলে কখনো! কখনে! সামজিক দাবীদাওয়। মিটলেও, কাধত তাদের 
ওপর শোষণ-ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়। এবং শ্রমিকর্দের ওপর মালিকশ্রেণীর 
সংগঠিত আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে । 

তছপরি এদেশে ট্রেভ ইউনিয়ন-শান্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায়শই শ্রমিকদের 
যথার্থ দাবাঁদাওয়। ও অসন্তোষের বিষয়গুলি সরাসরি মালিকদ্রে কাছে অগ্ঠাবাধ 
উপস্থাপিত হবার স্থযোগ নেই । কারণ এই ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব, ছোট 
কারখানা থেকে রাজ্য ব। কেন্দ্রীয় স্তর পর্থস্ক, থাকে এক নেতার হাতে, যিনি 
কেবলমান্ত্র মধ্যবিত শিক্ষিত মানুষই নন, চিষ্কায় ও জীবনযাপনে শ্রমিকদের সঙ্গে 
ধার একাজ্সতার কথ! কল্পনাও করা চলে না। প্রথমত এই নত প্রায়শই কোন 
না কোন সর্বভার'তীয় পার্টির সদন্ত, এবং শ্রমিকদের আন্দোলনে সবদাই তিনি 
নিজের পার্টিলাইনের প্রতিফলন ঘটাতে আগ্রহী ছিতীয়ত, এই নেতাকে 
মোটাবুটি শিক্ষিত হতে হয়, যাতে করে তিনি মালিকদের সঙ্গে ইংরেজিতে 
কথাবার্তা চালাতে পারেন। এবং এর! সাধারণত উচ্চবর্ণ থেকেই আসেন। 
ফলে শ্রমিককেরা৷ অনন্টোপায় হয়ে তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিলেও 
শেষপর্যন্ত এই নেতৃত্ব এবং ইউনির়ন-সদশ্যদের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাকই 
থেকে যায়। ইউনার বলেছেন যে ই সর্বঙ্গণের গেশাদার রাজনীতিবিদের! 
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প্রধানত জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল, কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিত; সাধারণভাবে, 
আয়, শিক্ষা, পারিবারিক কৌলীন্ত, জমির মালিকানা! অথব! উচ্চবর্ণের কারণে, 
তারা যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের তুলনায় সামাজিক কৌলীন্যে অনেক ই্টচুতে । 
কারখানার শ্রমিকেরা যেছেতু তুলনামূলকভাবে সমাজ কাঠামোর নিচুতলার 
বাসিন্দা তাই মালিক ব! সরকারী স্তরে কথাবার্তা চালাবার জন্যে উক্ত নেতাদের 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় । (১৬) এইভাবে যদিও ইউনিয়ন একটি শ্রেনীর 
সংগঠন হিসাবে কাজ করে, তথাপি নেতৃত্ব ও সান্তদের মধ্যে আত্যন্তরীণ সম্পর্ক 
প্রায়শই শ্রেণীর স্বার্থকে আঘাঁত করতে থাকে । 

নকশালবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একারণেই বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে 
শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা৷ এবং এই রাজনৈতিক 
শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সে শহরে 'ভাল পার্ট সংগঠক* বা! "গ্রামে গিয়ে বিপ্লবী কষক 
সংগ্রামে" যোগ দেওয়া, কোনটাই করে উঠতে পাবে না । ১৯৭১-এ 'শহরাঞ্চলে পার্টির 
কাজ' শীর্ষক নিবন্ধে চারুবাবু লেখেন যে, শহবাঞ্চলে যে কমবেডর! থাকবেন, 
তার! র'চ্তনীতিব ওপরই বিশেষ গুরুত্ববআবোপ কববেন । তারা অবিচলিতভাবে 
শ্রমিকশ্রেণী ও গরীব শ্রেণীব মধ্যে কাজ কবে চলবেন এবং তাদের মধ্যে আমাদের 
বাজনীতি প্রচাবেব কাজ চালিয়ে যাবেন । আমারদেব উদ্দেশ থাকবে 
শ্রমিকশ্রেণীর মধো আমাদের পার্টির প্রতিঠ এবং শ্রমিকদেব মধ্যে থেকেই 
পার্টিসংগঠক গড়ে তোলা । যদিও আমব1 সবসময়েই শ্রমিকদের পাশে থাকবো 
এবং তাদেব সমস্ত সংগ্রামের সাথী হবে, তথাপি যদি অনেকগুলি রাঞ্জনীতি 
সচেতন পার্টি ইউনিট তার্দেব সঙ্গে থাকে তবে তারা নিজেরাই বহু সংগ্রাম 
পরিচালন! করতে পারবেন । একাবণেই পার্টিব কাজ হে শ্রমিকদের মধো 
অনেক পার্টি ইউনিট গড়ে তোল! এবং তাদের বাজনো ওক ফচেতনতাকে 
জাগিয়ে তোলা । শ্রমিকঞ্রেণীর মধ্যে এখনো সংশোধনবাদেব প্রভাব অতিমাত্রায় 
বিদ্ভমান। আমাদের কাজ হবে তাদেরকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। 
শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত ছোটবড় অনেক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে 
আমাদের কাঙ্জ এইসব সংগ্রামে সহায়ক হন্বে এবং এদের মধ্যে থেকে এক 
বৃহৎ অংশ আমাদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন। আর শ্রেণীসচেতন শ্রমক 
শেষপধস্ত স্বেচ্ছায় গ্রামে গিয়ে কৃষকেব সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেবেন | (১৭) 

প্রাসঙ্গিকভাবেই চারুবাবু বিপ্লবী ছাত্র-যু্কক্ের 'রেডগার্ড স্কোয়াড" সংগঠিত 
করার কথ! বলেছেন । “শছুবে শ্রমিকর। যখনই কোনও লড়াইয়ে বা ধর্মঘটে 
নামবেন রেডগার্ডব! তাপের শুধু সমর্থন জানাবাব জন্তই পাশে গিয়ে জমায়েত 
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মকশাল-১৩ 


হবে। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন বা তার নেতাদের সম্পর্কে কোন মতামত 
রেভগার্ড রাখবে না, বা! বক্তৃতা! দেবে ন1। 'যুবছাজদের এই একাত্মসমর্থনই শ্রমিকদের 
মধ্যে বিশেষ উদ্মীপনা ্ঙ্টি করবে ।****এর পরে, রেডগার্ডরা শুরু করে! 
শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক গ্রচার। বিপ্লবী ক্যাডার তৈরীর কাজ। 
একজন বা ছুজন নিয়ে। বিপ্লবী রাজনীতি গ্রহণ করলেই তাকে পার্টির হাতে 
তুলে দাও ।* (১৮) 

এই বিপ্লবী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্জ- 
যুবকদের অবিলঞ্ে কাজে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান চারুবাবু। বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদ্ঘাটন করে তিনি লেখেন, “এদেশে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরী কর! হচ্ছে যাতে 
তারা গরীব কৃষক-শ্রমিক জনগণকে হে চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলোর সবকিছুরই ওপর তার! শ্রদ্ধাশাল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদ্গাস ব। 
অন্থচর হয়ে ওঠে । ত। ছাড়া, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ 
সারা জীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নিভাঁক ও আদশনি& হতে পারে। 
অথচ, আমাপের [শক্ষাব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুবছান্র্দের এই জনবিরোধী 
লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান 
বলেছেন : যতে। বেশি পড়াশুন। করবে, ততে। বেশি মুখ হবে। আমি সবচেয়ে 
খুশি হবো! যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্ নিজ্জেকে অপচয় না করে আজই 
বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে! । (১৯) এখানে আরে! বল! হয়েছে 
যে এই: যুবছাত্রদের বিপ্লবী হওয়া€ জন্যে দরিপ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রমিকের 
সঙ্গে একাত্ম হওয়া প্রয়োজন এবং একাত্ম হওয়ার জঙ্ছে দরকার কায়িক শ্রমের 
অভ্যাপের, ঘ। উত্পাদনেগ সঙ্গে জাড়ত। অতঃপর ছাত্র-যুবকর্দের জন্কে যে 
প্রোগ্রাম [তান রেখেছেন ত। হোল, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল-কলেজ থেকে ৪1৫ জনের 
ছোট ছোট স্কোয়াড ৪।৫ দিনের জন্যে গ্রামে যাবে, সেখানে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচন! করবে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষ। গ্রহণ করবে এবং খোলাখুলি 
প্রচারের কাজ চালিয়ে ষাবে। অবশ্থ এই গ্রামে থাকাকালীন তারা৷ কনে 
সেখানকার কোন পার্টিসংগঠন ব। কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্ট! করবে 
ঝ্র। আর গ্রাম থেকে [করে এসেই তার! রেডগার্ড সংগঠন গড়বে এবং 
প্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। পাড়ায়-পাড়ায় স্কুল 
কলেজে যুবছাত্রর! এই রেডগার্ড সংগঠন গড়ে তুলবে । আর আজকের এই 
রেভগার্ডই হবে তবিষ্তে তারতের গণমু!ক্রসেনার সৈনিক--পি, এল. এর সোনক । 


১৪৪ 


এর! যুদ্ধে শক্র সংহার করে আবার রাজনীতিক মতাদর্শও প্রচার করে। জনতার 
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে, জনতাকে সশস্ত্র করে এবং জনতার উৎপাদনে 
অংশগ্রহণ করে। রেডগার্ড সাধারণত শুধু রাজনৈতিক প্রচারের সংগ্রামই করবে । 
শুধু দরিদ্র ভূমিহীন ক্লষকই নয়, শ্রমিকর্গের সমর্থনেও যুবছাত্রদের জমায়েত করবে । 
তদুপরি 'শহরাঞ্চলে যেধানেই আমাদের উপর অন্ পার্টর কোন হামল! হবে, 
সেখানেই পালট! আঘাত হানবার জন্ত রেডগার্ডদের সর্বদাই প্রস্তত থাকতে হবে। 
এটা বিশেষ প্রয়োজন |? 

১৯৭*-এর মার্চে কলকাতায় নকশালবাদীর1 আযাকশন শুরু করেন। অচিরে 
এই আযাকশন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্ঠ শহরাঞ্চলেও ব্যাপ্ত হয়। পূর্বেই বল! হয়েছে 
দুলে-কলেজে-কারধানায় লাল পতাক। উত্তোলন ছিল এই আন্দোলনের প্রাথমিক 
পর্ব; কাশীপুর গান এবং শেল ফ্যাক্টরীতেও তার! পতাক। উত্তোলনে সমর্থ হন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের াতকোত্তর পধায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাওয়ের রচনাবলী পাঠ্য 
করার দাবীতে তারা আন্দোলন চালান । নকশালবাদীদের প্রতিরোধের ফলে 
কলকাতায় এবং অন্ান্ত শহরের কয়েকটি সিনেমা হলে চীন-্বিরোধী চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে হয়। প্রথম দিকে তার! এসব কাজে কোন বাধ! পাননি ; 
কিন্তু যে মূহূর্ত থেকে বাধা আসতে থাকলো, তারাও প্রতিরোধে পিছপ! হলেন ন1। 
সুতরাং সংঘর্ষ অবশ্তস্ভাবী হয়ে দাড়ালো । আব এভাবেই শহরাঞ্চলে "শ্বেত 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শুরু হোল 'লাল সন্ত্রাস । _ 

গান্ধী মৃতি ভাঙা, গান্ধীবাদী আমেরিকান ও সোভিয়েত-সাহিত্য পোড়ানো 
ইত্যাদি হয়ে উঠলো ঠাদের দৈনন্দিন কারধক্রম। গান্ধীমূতির ওপর আঘাতের 
কোন সরাপরি প্রতিক্রিয়। ততৎকালে পশ্চিমবাংলায় পরিলক্ষিত হয়নি, কারণ 
গান্ধীজী কোনদিনই এখানকার মানসিকতায় তেমন প্রভাব রাং” হত পারেননি । 
কিন্ধ যখনি তার! আঘাত হানতে থাকলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালী ব্যক্তিত্বের মুততির ওপর, তখনি বাঙালী মধ্যবিত্ত 
ভাবপ্রবণত এবং একশ্রেণীর সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থ-রক্ষাকারীর মানসিকতা 
আঘাত পেল। স্বভাবতই প্রতিবাদ-গ্রতিরোধ একযোগে মাথ! চাড়া দিয়ে 
উঠলে।। শহরের ক্যাডারদের এই কার্যক্রমকে সমর্থন করে চারু মজ্জুমপ্দারের 
বক্তব্য ( কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন) প্রকাশিত হোল ৫ই 
আগস্ট, ১৯৭০-এ : সরোজ দত্ত মূতি ভাণ্ডার সপক্ষে তার বক্তব্য প্রকাশ করেন 
২*-শে “আগস্ট ১৯৭*,-এ। 'দেশব্রতী'-তে প্রকাশিত এই ছুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 
ছাড়াও সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে খবর বেরুতে থাকে। 
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আজ এই মুহূর্তে 'মৃতিভাতী প্রসঙ্গে মতাদর্শগত বহু বিতর্কের অবকাশ আছে। 
বল! হয়েছে “যে কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এই প্রাসঙ্গিক মতাদর্শগত আন্দোলন 
গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রচারকার্ধ প্রসঙ্গে রচনায় মাও ৎসে-তুঙ তা উল্লেখ করেছেন। 
মৃতিভাউ। প্রসঙ্গে তা আরে! গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই আন্দোলনে সবচেয়ে 
বেশি আলোড়িত হয় সমাজের পেটি বুর্জোয়। শ্রেণী, যাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে 
রামমোহন-বস্ধিমম-বিষ্ভাসাগরের ভাবমূতি গড়া হয়েছে । এই ভাবমুতি ভাঙতে 
সময় লাগবে- দীর্ঘ তিক্ত মতাদর্শগত বিতর্ক চালাতে হবে এটি ভাঙবার 
জন্তে |” (২*) অন্তপক্ষে বলা চলে যে, এই ধরনের মতাদর্শগত লড়াই অবিভক্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির আমলে চালাবাব চেষ্টা (“মার্কসবাদী' সঙ্কলনগুলি দ্রঃ ) কিছুমাত্র 
কন হয়নি; কিন্তু তার কোন বুহত্বর প্রতিক্রিয়া কি জনমানসে লক্ষ্য কর! গেছে? 
নকশালবাদীদের মৃতিভাউ! বা ভাঙার চেষ্টা বোধহয় বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে 
অনেক বেশি ভাবিত করেছিল। এবং উক্ত ব্যক্কিবর্গবিষয়ে আজকের পুনবিবেচনাব 
সমগ্র প্রয়াস, আমার বিবেচনায়, মৃতিভাঙ! হয়েছিল বলেই, লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

এই মৃতিভাঙার সপক্ষে সরোজ দত্ত যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, তা! হোল : 
“বিপ্লবী যুবছাজদের মুতি ভাঙার অভিযানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও তাদের 
বেতনতুক্ত দালাল বুদ্ধিজীবী মহুলে কান্নাকাটি পড়ে গেছে ।**'ব্যারাকপুব 
গান্ধীঘাটের প্রার্থন৷ সভায় রাজ্যপাল শ্রীশাস্তিম্বূপ ধাওয়ান উগ্রপন্থী যুবকদেব 
হিংসাত্মক কাধকলাপের তীব্র সমালোচনা কবেন। তিনি বলেন এর মধ্ো 
দেশপ্রেমও নেই, বিপ্লবও কিছুমাজ্ঞ নেই । এখন আমার প্রশ্ন, গান্ধীঘাট ব্যারাকপুবে 
হল কেন? গান্ধীর চিতার ছাই এত জায়গা থাকতে ব্যারাকপুরে এনে গঙ্ায় 
দেওয়! হল কেন? মনে রাখতে হবে, তথাকথিত সিপাহী যুদ্ধের অভ্যুত্থানের 
স্থচনা হয় এই ব্যারাকপুরে এবং এই অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ প্রাতঃম্বরণীয় মঙ্গ 
পাঁড়েকে ইংরেজরা ফাসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে এই ব্যারাকপুরে। এই সশস্থ 
জাতীয় অভ্যুখানের-__কার্ল মার্সের ভাষায় বুঁটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার 
প্রথম স্বাধীনত! যুদ্ধের-_এবং তার প্রথম নায়ক মঙ্গল পাড়ের অস্বস্তিকর স্ৃতিকে 
চাপা দেবার জন্তই লর্ড মাউপ্টব্যাটনের গোপন অনুরোধে গান্ধীস্থত্তি পৃজাব 
পীঠস্থান নির্বাচিত হয় ব্যারাকপুর। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্দীঘ 
ইতিহাসে সি. পি. আই (এম. এল '-ই সর্বপ্রথম তথাকথিত সিপাহী যুদ্ধকে 
মুিযুদ্ধের গৌরব দিয়েছে এবং তাকে কৃষকতুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে। এতদিন 
পরে পশ্চিমবাংলায় সি. পি. আই ( এম. এল )-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্লষকসংগ্রাম 
তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করার পর তারই আতখাতে ও আলোকে বিপ্লবী 
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বুবশক্তির চোখে গান্ধী-ব্যারাকপুর রহন্ত পরিষ্কার হয়ে আসছে। তাই তারা 
গান্ধীর মূ্তি ভাউছে মঙ্গল পাড়ের মূ্তি গড়ার জন্ত। কারণ চেয়ারম্যান মাও 
শিখিয়েছেন না! ভাঙলে গড়া যায় না। বিষ্ভাসাগরের দেড়শ বছর পূর্ণ 
হওয়ার ঘটনাকে মওক! হিসেবে গ্রহণ ক'রে আজ বিদ্যাসাগরের পুজায় 
কেন এত আড়ম্বর হচ্ছে? ব্যারাকপুরে যখন মঙ্গল পাড়ের ফাসি 
হয় এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সারা বাংলায় জলে ওঠার সম্ভাবন। দেখা 
দেয়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কি তখন তার কলেজকে এই বিদ্রোহ 
দমনের জন্ত সেনানিবাসে পরিণত হতে দেয়নি? ব্যারাকপুবে মঙ্গল পাড়ে যখন 
ফাঁসিতে উঠেছিল বিষ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে বুটিশের জয়গান করে 
«বাংলার ইতিহাস» রচন' করেনি? তাইতে! আজ ছেলের! ভাউছে গান্ধী ও 
বিদ্যাসাগরের মুর্তি মঙ্গল পাড়ের মৃতি গড়ার জন্য। কারণ মহান শিক্ষক 
চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন, ন! ভাঙলে গড়া যায় ন।।...আজ যখন নকশালবাড়ী 
হয়েছে, মাও খসে তুং চিস্তাধার৷ সার! ভারতের কৃষক জনতার গভীরে প্রবেশ 
করেছে, সি. পি. আই ( এম. এল ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সার! ভারতে বিশেষ 
করে সার! পশ্চিমবাংলায় লক্ষ লক্ষ কৃষক ক্ষমত। দখলের জন্য সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে 
সামিল হয়েছেন এবং তারই অনিবার্ধ প্রভাবে জেগে উঠেছে যুবশক্তি, শ্রমিক এবং 
ব্যাপক জনতা তখন তাদের চোখে এই ধোকাবাজি ধরা পড়ে যাচ্ছে, তার! ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠেছে। তাই তার! আজ মূতি ভাঙছে শুধু মৃতি ভাঙার জন্ত নয়, এ কাজ 
তাদের নেতিবাচক কাজ নয়, মূতি ভাউছে তার! পাণ্টা মৃতি প্রতিষ্ঠার তাগিদে । 
গাদ্ধীর মৃতি তাঙছে তার! ঝাঁসীর রানীর মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্ঠ, গান্ধীঘাট ভাঙছে 
মঙ্গলঘাট তৈরী করার জন্ত। প্রপ্ন উঠবে তরুণরা! কি এত সব বুঝে এই সব 
কাঁজ করছেন? বিপ্লবী জনতা৷ সবসময় সব কিছু বুঝে বিপ্লবী কাঁজ করে না, 
যার মৃতি তারা ভাঙছেন তার কাধকলাপকে কি তারা৷ বিচার করে দেখেছেন? 
ন। করেননি, তবু তার! সঠিক কাজই করছেন। তার! বিপ্লবের বিজয়ের যুগে 
জন্মেছেন ও বেড়ে উঠেছেন ও প্রবীণদ্দের সংশোধনবাদী পূর্বসং-স্কারে তার! 
ভারাক্রান্ত নন। যে মৃতি চিনতে প্রবীণদের পুরানো বন্ধন ছিল করার তীব্র 
বেদনাময় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে সে মূৃতিকে আজকের তরুণেরা 
অনেকটা সহজাতভাবেই চিনে ফেলবেন ।-..প্রশ্ন উঠবে, ওসব মুতি না৷ ভেঙে 
কি নিজেদের মৃহ্তি গড়া যায় নাঃ নিজেদ্দের মনোষত ঘাট বানানো যায় না? না, 
তা যায় না। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, না ভাঙলে গড়া হয় না। 
যা গড়তে হবে তার বিপরীত্কে ভাঙার মধ্যে দিয়েই গড়া হয়।'. ১৮৫৭-৫৮ 
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সালের জাতীয় মহাবিস্রোহের এবং তার পূর্ববত্তাঁ কালের ক্লষক জনতার বারংবার 
সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুখানের যারা বিরোধিত! ও বিশ্বাসঘাতকত। করেছে তথাকধিত 
সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষার সংক্কারবাদদী আন্দোলন চালিয়ে তাদেরই আদর্পপুরুষরূপে 
খাড়৷ করা হয়েছে। মৃতি গড়া! হয়নি এ সংগ্রামে ধারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের |” 
অতএব এতে। নিছক মৃতি স্থাপন নয়, এ যে এক মূততিকে সরিয়ে আর এক মুতি 
বসানে। ; বিপ্লবের মৃভিকে সরিয়ে বিপ্লবের বিরোধিতার মুতিতে বসানো! । এর! 
যে প্রাণপণে পুরানো মৃতিগুলে! রক্ষা করতে চাইছে তার কারণ এর! জানে এগুলো 
রক্ষা করতে না পারলে এগুলির জায়গায় নৃতন মুতি আসবে এবং তাহলেই 
সর্বনাশ । কারণ নৃতন মৃততি আসলেই আসবে নৃতন রাজনীতি, সর্বআ্রই সংগ্রামের 
বিপ্লবী রাজনীতি, নকশালবাড়ির রাজনীতি, সি. পি. আই ( এম. এল )-এর 
রাজনীতি, চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের রাজনীতি । তাই মৃত ভাঙার লড়াই 
হচ্ছে আসলে ছু'মৃতির লড়াই এবং ছুই মুতির লড়াই হচ্ছে আসলে ছুই রাজনীতির 
লড়াই, দুই লাইনের লড়াই, ছুই শ্রেণার লড়াই । শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের স্থান 
এখানে নেই । একে অন্যকে উচ্ছেদ নাণকরে লড়াইয়ের ফয়সাল! হবে ন!।* (২১) 
চারুবাবু অবস্ত এর আগেই ( ৫ই আগস্ট, ১৯৭০ ) মুতিভাঙার সপক্ষে তার 
বক্তব্যে বলেছিলেন : 'গত কয়েকমাস ধরে কলকাতা! ও বাংলাদেশের ছাত্্রযুবকেরা 
গান্ধী ও বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন । তার! মৃতিভাঙার উৎসব 
পালন করছেন। তারা ওঁপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর আঘাত হানছেন এবং 
পুলিশের দমননীতিকে উপেক্ষা করে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন সার! বাংলাদেশে । 
ছাত্র যুবকেরা! যে কাজগুলি করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক কাজ। তার কারণ 
ভারতবর্ষে এই ওুঁপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং দালাল পুজিপতিদের 
প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলিকে ধ্বংস না করে নতুন বিপ্লবী শিক্ষা ব! সংস্কতি স্থষ্টি হতে পারে 
না। কিন্ত ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রম নয়। এই 
সংগ্রাম অবশ্ঠই চীনের মহান সর্বহার! সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত প্রতিক্রিয়াশীল 
স্কতির সমন্ত ইমারতকে ভেঙে দেওয়ার জন্ত শুরু হয়নি বা সেই পর্যায়ে নিয়ে 
যাওয়! ঘাবে না। এই সংগ্রাম চলছে কারণ সশস্ত্র কৃষিবিপ্রব এই বাংলাদেশে এক 
বাস্তব সত্য হিসাবে বেরিয়ে এসেছে । কৃষকের সশগ্্ বিপ্লবী সংগ্রামের আঘাতে 
ভিত, ভাঙছে, ধার ফলে ইমারতও ঘ' খাচ্ছে এবং খাবেই। তিত ভাঙার 
প্রতিক্রিয়। থেকেই আসছে ইমারতের উপর এই আক্রমণ আবার ইমারতের উপর 
এই আক্রমগ ভিত ভাঙার প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য ফরছে। এই ক্কৃষি বিপ্লবের 
প্রয়োজনের তাগিদেই, ছাজ্মুবকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তারা আঘাত 
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হানছেন সেইসব মূর্তির উপর যার! ক্লষক জনতার সশস্থ বিপ্লবকে চিরদিন শান্ত 
করতে চেয়ে এসেছে শাস্তি ও সংস্কারের বাণী শুনিয়ে । তাই ছাত্রযুবকদের এই 
সংগ্রাম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেরই অঙ্গ ।' (২২) 

এই মৃিভাঙার রাজনীতিকে কেন্ত্র করেই পার্টতে প্রথম বড়ো রকমের 
বিরোধের স্থচন! ঘটে। পার্টির পলিট ব্যুরে! ও সেপ্টাল কমিটির সদল্ত এবং 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক স্ুশীতল রায়চৌধুরী “পূর্ণ ছদ্মনামে মৃত্তি-ভাঙা 
ও শহরের আযাকশনের বিরোধিতা করে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। এখানে 
তিনি গান্ধীর মৃ্তিভাউা সমর্থন করেন, কারণ নকশালবাড়ির বিপ্লবী রাজনীতির 
বিরুদ্ধে গান্ধীবাদ সর্বদাই বাধাস্বূপ; কিন্ত তার মতে ববীন্্রনাথ ও অন্যান্য 
বাঙালী রেনেনাসের পুরোধা পুরুষদের মৃর্তিভাঙ। সঠিক কাজ নয়, কারণ তারা 
ছিলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের বুর্জোয়! বুদ্ধিজীবী । এতদ্ব্যতীত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ, রেকর্ড ও আসবাবপঞ্জ ভাঙচুর, এবং প্রেসিডেন্দি 
কলেজের ল্যাবরেটরি নষ্ট করাতেও তাঁর সমর্থন ছিল না; তার মতে ছাত্রযুবকদের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কারের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। 
চাঁরুবাবু অবশ্ত শ্রীরায়চৌধুরীর এ-বক্তবাকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন যে 
রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর! কখনো! ভারতবর্ষ থেকে বুটিশ-বিতাভনের 
কথ বলেননি, পক্ষান্তরে তাদের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জনগণকে বুটিশবিবোধী ভূমিক। থেকে সরিয়ে আনা । তিনি বলেন ষে 
রায়চৌধুরীর মৃল্যায়ণে মনে হয় যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ ছিল বৃটিশ 
বিরোধী, য1 গৃহীত পার্টি-প্রোগ্রামের বিরোধী । এই প্রোগ্রামে স্পষ্টত বলা হয়েছে 
যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা “চরিভ্রগতভাবে মুত্স্দ্দি' । এবং চারুবাবু মনে করেন যে 
আজ যখন ছাত্রর! বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গভীর ঘ্ৃণাক়্ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
চেম়ারটেবিল ভাউছে বা কাগজপত্রে আগুন দিচ্ছে, তথন কোন বিপ্লবী তাকে 
বাধ। দেওয়া উচিত হবে না। (২৩) 

মৃতিভাঙা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আক্রমণের ধার! পরিণতি লাভ করে 
পার্টির শহরাঞ্লে শ্রেণীশত্র খতমে'র আহ্বানের মধ্যে । পার্টির কলকাত। জেলা 
কমিটি অকন্মাৎ ঘোষণা করে যে পুলিশ, সেনাবিভাগের অফিসার, বৃহৎ পুঁজিপতি, 
এবং চোরাকারবারাদের খতম কর! হবে, অক্ধগ্রদেশে, পশ্চিমবাংলায় ও অন্যান্ত 
প্রদেশে সি. পি. আই ( এম.এল ) এর নেতৃবৃন্দ ও ক্যাডারদের হত্যার বদলা 
ছিসেবে। ইতিপূর্বেই (১৫ জানুয়ারী, ১৯৭*) অবশ্থ পার্টির কেন্ত্রীয় সংগঠনী 
কমিটি “শ্রেণীশক্র খতমের অভিযান তীব্রতর+ করার ডাক দিয়েছিলেন । (২৪) এই 
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ব্বিতিতে বল! হয়, 'গত বছরের নভেগ্বর-ভিসেম্বর মাসে শ্রীকাকুলামে তিনজন 
মহিলাসহ আমাদের তেরঙ্গন কমরেড শত্রুর বুলেটে প্রাণ দিয়েছেন। . আজ 
শোক আমাদের নিদারুণ, শোক আমাদের স্থৃতীত্র । কিন্তু কমরেভম, এই দারুণ 
শোককে আমর! দারুণ ঘ্বণায় পরিণত করব, পরিণত করব ঘ্বৃণিত শ্রেণীশক্রর প্রতি 
জলস্ত ঘ্বণায়। আমাদের অঙ্জ্রের বীর কমরেভর! এই প্রতিটি হত্যার প্রতিশোধ 
নেবার শপথ গ্রহণ করেছেন এবং আমর ঘোষণা করছি তীদে'র এই শপথ শুধু 
তাদের নয়, সমগ্র পার্টির শপথ। যত বোঁশ সংখ্যায় সম্ভব গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্র 
খতম করে শ্রীকাকুলামের নিহত কমরেডদের ঘ্বণিত হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার 
জন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( মার্কসবাদী-লেনিনবাী )-র কেন্দ্রীয় সংগঠনী 
কমিটি আজ সমগ্র পার্টির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন ।...কমরেভন, যেমন 
প্রেণীশক্রদের, তেমনই তাদের এই দালালদের আমরা জবাব দেব, শ্রেণীশক্রকে 
গেরিল। যুদ্ধে খতম করার পথে, বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধকে তীব্রতর করার পথে, পার্টির 
সাধারণ লাইনকে আরও দৃঢ়ভাবে কাধকরী করে-- একমাত্র এইভাবেই তাদের 
জবাব দেওয়া যায়।” 

এরপর যে সাধারণ পুলিশ কনস্টেবলের ওপর আক্রমণ চলে তাতে পার্টি 
নেতৃত্বের অন্গমোপন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির একটি সভায় চারুবাবু 
বলেছিলেন যে এই 'পুলিশ খতম কোনক্রমেই শ্রেণীঘুণাকে বাড়িয়ে তুলবে না, বরং 
কমিয়ে দেবে, আসলে প্রয়োজন হোল শ্রেণীশক্র খতমের প্রচার অভিযানকে 
এগিয়ে নিয়ে চলা ।” (২৫) পরে অবশ্ত পার্টিগতভাবে' এই পুলিশ-খতমকে 
কার্ধক্রম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। জুন ১৯৭০-এর মধ্যে, লিবারেশন ( মে- 
জুলাই ১৯৭০) “পত্রিকার তথ্যান্থুসারে দেখ। যায় যে পাঁচজন শ্রেণীশক্রকে খতম 
কর! হয়েছে, তার মধ্যে চারজন পুলিশ অফিসার ও একজন “পুলিশের এজেপ্ট 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোক” । এভাবে পুলিশ কর্মচারীদের খতমের 
রাজনীতি কলকাত! ছাড়িয়ে অগ্তান্ত শহুরাঞ্লেও ছড়িয়ে পড়ে । ১৯৭০-এর শেষে 
দেখ যায় ষে অনেক পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখা প্রায় চারশ" । 
এ-সময়েই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারপত্র মারফৎ পুলিশ বাহিনীকে 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয় এবং এই আহ্বানে সাড়া! 
না দিলে যে তার! নকশালবাদীদের হাতে খতম হবেন, তাও জানিয়ে দেওয়া 
হয়| (২৬) এখানে আরও বল! হয় যে তাদের উদ্দেশ্য ছোল শোষক এবং 
জনগণের শক্রদের রাষ্রষন্্র চূর্ণ করে জনগণের রাষ্ট্রষ্জ গড়ে তোল । বিপ্লবীর! 
“সাধারণ' এবং “উচ্চপদস্থ নিবিশেষে পুলিশ-খতম চালিয়ে যাবেন, কারণ সমগ্র 
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পুলিশবাছিনীই নিয়োজিত হয়েছে বিপ্লবী আম্দোলনকে দমন এবং বিপ্লবীদের ও 
বিপ্লবী জনগণকে খুন করতে । সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের উদ্দেশে এই 
গ্রচারপত্রে বল! হয়েছে যে তার! গরীব পরিবারের সন্তান ; এদের মধ্যে অনেকেই 
এসেছেন কৃষক পবিবার, শ্রমিক ও নিয় মধ্যবিত্ত থেকে । কিন্তু তার' কি 
অস্বীকার করতে পাঁবেন যে জমিদাব ও পুঁজিপতিদের জন্তে গরীব ও শ্রমজীবী 
জনগণকে হুত্যা করার জন্যেই তাদের চাকরী দেওয়া হয়নি? এদের মধ্যে অবশ্য 
কিছু পুলিশকর্মী একথা বুঝতে পেরেছেন এবং বিভিন্নভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য 
করতে রাজী। -সাধাবণ পুলিশ কর্মীদের একারণেই জনগণের হত্যাকারী হিসাবে 
তাদের ব্যবহৃত হতে ন! দেওয়াই উচিত । তাদের কর্তবা বিদ্রোহ কর! এবং 
তাদের অফিদারদের উদ্দেশে বন্দুক উচিয়ে ধরা অথব বিপ্রবীদ্দের 'খতম' 
অভিযানে সহায়তা করা। আর সাধারণ পুলিশ-কমীরা যদি এই আহ্বানে 
সাড়া না দেন তবে যেন তার উপযুক্ত ফলভোগেব জন্যে তৈরী থাকেন । 

পরিবর্তে পুলিশ বাহিনীও তৈরী হতে থাকেন এবং কলকাতা! ও শহরাঞ্চলে 
নকশালবাঁদী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক|ঘটন! হয়ে চাড়ায়। এবং 
পরিণামে এ-ধরনের সংঘর্ষে অনভিজ্ঞ নকশালবাদীত্রাই নিহত হতে থাকেন। 
যতদূর জান! যায়, দ্বিতীয় যুক্তপনণ্ট সরকাবের পতনের পর, বাষ্টপতির শাসনকালে 
নকশালবাদী আন্দোলন দমনে পুলিশেব হাতে সবময় কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া 
হয় । (২৭) 


নকশালবাদীদের ওপর এই নিবিচার আক্রমণ ও হত্যার প্রতিবাদে সেদিন 
কোন রাজনৈতিক দলই প্রপ্ন তোলেনি। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম থেকেই মার্সবাগা 
কমিউনিস্ট পার্টি বলে এসেছেন যে নকশাল-আন্দোলন (সি. আই. এ-পুষ্ট এবং 
নকশালবাদীরা ও পুলিশ একযোগে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস 
করার জন্তে কাজে নেমেছে । কিন্তু যখন থেকে পুলিশ নকশাল হত্যার তাগুব 
চালাতে থাকলো, তখন থেকেই মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আশ্চর্য নীরবত! 
অবলম্বন করে । এবং আশ্চধের বিষয় যে অঙ্কের শ্রীকাকুলামে নকশালবাদীদের 
হত্যার প্রতিবাদে এই পার্টিরই অন্ধ বাজ্যকমিটি যখন সোচ্চার, তখন পশ্চিমবঙ্গ 
রাজাক মিটি অদ্ভুত নীরবতা অবলঙ্ন করে দূরে সরে থেকেছেন। 

মাঝ্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব ইতিমধ্যেই নকশালবাদীদের সম্পর্কে 
তিক্ত হয়েছিল। ১৯৬৭-তে নকশাক্নাদীদদের তার! চিহ্িত করেছিলেন 
বিপথগামী রাজনীতিক উগ্রপন্থী হিসেবে; আর ১৯৬৯-তে আধা-অসামাজিক 
হিসেবে । এবং সি. পি. আই (এম এল) পার্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর 


২৬১ 


যেহেতু তার একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়িয়েছিলেন, সেকারণেই দ্বিতীয় 
ুক্তক্রপ্টের সময়ে ( জ্যোতি বন্থ তখন স্বরাষ্ট্র ৃ্রী) তাদের ওপর পুলিমী আক্রমণ 
জোরদার করতে তর্ষানীস্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুমাজ্ সময়ক্ষেপ করেনি । 
অবস্ত এ-সময়টাতে ছুই দলের ছাত্রদের মধ্যেই প্রধানত সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। 
উভয় পার্টির মধ্যেকার এই অম্পর্কের আরো! অবনতি ঘটে দ্বিতীয় যুক্রফ্রণ্টের 
পতনের পর। রাজা বিধান জন্ভায় বৃহত্ধম দল থাকা সত্বেও মার্কবা্দী কমিউনিস্ট 
পার্টিকে ম্ত্রিসভা গড়তে রাজ্যপাল খ্রাহ্বান জানাননি ; ফলে পার্টির ক্যাডারদের 
মধ্যে বিশ্বাস পুনর্বার মাথা! চাড়া! দিয়ে উঠে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কিছুই 
কর! সম্ভব নয়। তখন সি পি. আই (এম. এল) একমাত্র পার্টি, যার! 
নির্বাচন বয়কটের আওয়াজে সোচ্চার ছিলেন এবং স্পষ্টত বলেছিলেন, “আজকের 
যুগে অর্থাৎ যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে এসে ঈীড়িয়েছে, যখন বিপ্লবী 
সংগ্রাম দেশে দেশে সশন্ম সংগ্রামের রূপ নিয়েছে, যখন সোভিয়েত সংশোধনবাদ 
সমাজতন্ত্রের মুখোশ বাখতে না পেরে সাআজ্যবাদের কৌশল পর্যস্ত গ্রহণ করতে 
বাধ্য হচ্ছে, যখন বিশ্ববিপ্রব এক নতুন পায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের 
জয়াত্র। দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে-_ সেই যুগে সংসদীয় পথে প' বাড়ানোর অর্থ 
বিশ্ববিপ্রবের এই অগ্রগতিকে রো করার সামিল হয়ে ধ্াড়ায়! জংসদীয় পথ 
আজ বিপ্রবী মার্সবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এটা ওঁপনিবেশিক 
দেশের ক্ষেত্রে যেমন সতা, ধন্তান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও তা” একই রকম সত্য। 
বিশ্ববিপ্রবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সর্বহার! শ্রমিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
জম্নলাভ করছে তখন বিশ্বব্যাপী মাক্সবাদা-লেনিনবাদীদের একটি কাজই প্রধান 
কাজ হয়ে দাড়িয়েছে, ত হোল, গ্রামাঞ্ণে ঘাটি গেড়ে দৃঢ় ভিত্তিতে সশস্ত্র 
সংগ্রামের পথে শ্রমিক-ককৃষক ও মেহনতী মানুষের এঁক্য গড়ে তোল।। তাই 
সমগ্র যুগ ধরে বিপ্লবী মার্সবাদী-লেনিনবাদীদের আওয়াঞ্জ হবে "নির্বাচন বয়কট 
করো" এবং গ্রামাঞ্চলে ঘাটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা বানাও । সংসদীয় 
পথে চলে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা বহু রক্তের ধণ জম! করেছেন । আজ দিন এসেছে 
সেই খপ শোধ করার । (২৮) ফলে সংসর্দায় পথে বীতগ্রন্ধ ক্যাডারদের 
দছলগতভাবে সি. পি. আই ( এম. এল )-এর দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণত! দেখ! 
দেওয়। কিছুমাঞ্জ অসম্ভব ছিল ন।। হৃতরাং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে 
এমন এক কৌশলগত লাইন নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল ন, যাতে করে তাদের ও 
নকশালবাদীদের মধ) তিক্ত এত বৃদ্ধি পায় যে ভবিষ্বতে দলত]াগীর৷ ঘেন 
কোনক্রমেই সি. পি. আই ( এম. এল )-এ যোগ দিতে ন1 পারে। (২৯) 
২০২ 


দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রধান খাটিগুলি হোল কলকাত! এবং হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগন! ও বধমান 
জেল1। পার্টির ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্তেরা এসেছেন এই অঞ্চলগুলি থেকে । লক্ষণীয় 
কলকাতায় এবং এই জেলাগুলিতে নকশালবাসীদের ক্রিয়াকলাপ ছিল অব্যাহত 
ও ক্রমবর্ধমান । ফলে মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান বেসগুলিতে ভাঙন 
দেখ! দেওয়া সপ্তব ছিল। ক্ৃতরাং সচেতনভাবে তাদের নকশালবাদীদের সঙ্গে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া! ছাড়! উপায় ছিল না। আর একবার সংঘর্ষ শুরু হওয়া মানেই 
হোল বেড়ে চল! । এমন কি কামাখ্যা ব্যানার্জী, যিনি কানু সান্তাল, খোকন 
মজুমদার, কদম মল্লিক প্রমুখের সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্থচন! ঘটান, 
যখন পুনর্বার মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তিনিও নকশালবাদীছের 
হাতে খতম হন । (৩০) এভাবেই প্রধানত শহরাঞ্চলে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলতে 
থাকে । একটি পরিসংখান অনুসারে ১৯৭১-এর মার্চ থেকে আগন্ট মাসের মধ্যে 
নকশালবাদীরা ২১ জন মাক্সবাদী কমিউনিস্ট ক্যাডারকে হত করে এবং 
মা্সবাদী পার্টিও সমসখ্যক নকশাল-ক্যাডারকে হত্যা করে। উততয় পার্টির 
মধ্যে উক্ত সময়কালে মোট ১২৩টি সংঘ হয়, যার মধ্যে ৬৮টি বাধান মাক্সবাদী 
কমিউনিস্ট কর্মীরা এবং বাঁকি ৫৫টি শুরু কবে নকশালবাদীরা ৷ (৩১। এবং এরপর 
থেকে সি. পি ।এম) ও পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অনেক বেশি সংখ্যায় 
নকশালবাদীর! নিহত হতে থাকেন । ১৯৭০-এর মার্চ থেকে ১৯৭১-এর আগস্ট 
পর্যস্ত ১৮ মাসে শহরে আকশনে পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৪৫ জন নকশালবাদী নিহত হন; 
সি. পি ।এম)-এর কর্মী নিহত হন ৩৬৮ জন । (৩২) উক্ত সময়কালের মধ্যে 
কলকাতার পার্ববতাঁ অঞ্চলে পরপর চারটি বীভৎস রাজনৈতিক গণহত্যা কাণ্ড 
সংঘটিত হয় : বারাসাত । ১৯ ণভেম্বব ১৯৭০ 1, ভায়মগ্ডহারবার (২৬ জাঙ্গুয়ারী 
১৯৭১ ), কোন্লগর ( ১ জুন, ১৯৭১ 7, বরানগর-কাশীপুর ( ১২-১৩ আগস্ট, ১৯৭১) 
এবং পঞ্চমটি ঘটে হাওড়ায় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)। সংবাদপত্র এবং পুলিশী 
ভাস্তান্যায়ী এই গণহত্যাগ্ডলির ধার! শিকার হয়েছেন তীর৷ প্রায় সবাই 'নকশাল- 
পন্থী অভিহিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী'র সত্য ব! সমর্থক । 

এর মধ্যে বরানগর-কাশীপুর এবং হাওড়ার গণহত্যাকাণ্ড নারকীয়তান়্ 
চূড়ান্ত। প্রথম ঘটনাটি সম্পর্কে যুগাস্তর পত্রিকা তার সম্পাদ্দকীয়তে (১৫ ৮.৭১) 
লেখেন : 'বুহম্পতিবার সন্ধ্যা ."কে শুক্রবার দ্ধ্য। পর্যন্ত প্রায় চবিবশ ঘণ্টা ধরে 
কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে যা! হযেছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একট! নতুন 
স্তরে উঠল ( "নামল" বললেই বোধ হয় ঠিক বল! হয়)। এখানে-ওখানে ছুষ্বেক- 


সগ৩ 


জন খুন-জখম নয়, অথব। বারাসাতের ঘটনার মতে। গোপনে পাইকারী খুন করে 
লাশ পাচার কর! নয়, একেবারে প্রকাশ্ট রাজপথে ধরে ধরে কোতল কর এবং 
একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্ট! ধরে তাৰ চালিয়ে যাওয়া! । এটাকে কি 
বল! হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি ? দাঙ্গ।? গণহত্যা? পশ্চিমবঙজে যেসব 
বীভৎস কাণ্ড গত কয়েক মাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজীর 
পাওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ৫* বন্ধুর পর্যস্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষ মার! গেছেন : 
তাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ ; মোট কতজন যে খুন হয়েছেন তার কোন সঠিক 
ও নির্ভরযোগ্য হিসাবই নেই । এর এক মাসের মাথায় সংঘঠিত হাওড়ার গণ- 
হত্যাকাণ্ড বরানগরকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই 'যুগাস্তর' পত্রিকার 
সম্পাদকীয়তে (১৩.৯,৭ ১) লেখ! হপ্ত : “বরানগরের পর হাওড়ার আবার পাইকারি 
হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বীভৎনতায় তা বরানগরকেও ছাড়িয়ে গেছে ।**" 
স্বভাবতই শান্তিকামী ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, 
আমর। সভ্য লোকালয়ে বাস করছি,না আদিম গুহ! মানবের যুগে ফিরে গেছি। 
একথ! নিঃসন্দেহে সত্য যে নিত্/কার হতা! ও সন্ত্রাসের ঘটনায় গোট! সমাজেই 
একট! ত্রাসের মানসিকতা স্থষ্ট হয়েছে এবং সংহত পৌরুষে তার মোকাবিলায় 
অগ্রসরও হতে হবে সমাজের মানুষকেই । কিন্তু বরানগবে ও হাওয়ায় 
প্রতিরোধের নামে য। হয়েছে, ত! হ'ল বাজনৈতিক ব্যাধির উৎকট চিকিৎস|। 
পরম্পর বিরোধী রাজনৈতিক জোট পাইকারী হননের উল্লাসে মেতে এই রকম 
ভয়াবহ কাণ্ড ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর আর করেনি কোনদিন ।'.' প্রতিরোধবাহিনী 
বলে কথিত সশস্ম জনতার সঙ্গে পুলিশ সেখানে প্রকাশ্ত হত্যার পৃষ্ঠপোষকতা! 
করেছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে ।” সংবাদপত্র প্রকাশিত এই মন্তব্যের পর 
এখানে অবশ্ঠই আর বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে কে বা কারা এই 
প্রতিরোধবাহিনী এবং কাদের হত্যা করার জন্যে পুলিশ উক্তবাহিনীর সঙ্গে 
হাত মেলায়। 

এই সংগঠিত আক্রমণের মোকাবিলায় অপারগ নকশালবাদীর! কলকাতায় 
এবং শহরাঞ্চলে প্রাত্যহিক আত্মদানে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মধাদ! দিয়ে 
চলেছিলেন। শাসকত্রেণীর “শ্বেত-সন্ত্রাসের” বিরুদ্ধে 'লাল সম্ত্রাস' হৃত্ির প্রয়াসে 
তার। কতখানি সার্থক,বা ব্যর্থ হয়েছেন, সে বিবেচনার দায়িত্ব সংগ্রামী মানুষেই 
গ্রহণ করতে পারেন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে | কিন্ত সমকালে বাঙালী লেখকেরা 
ওই ঘটনাবলীর চিত্ণে কি পরিমাণ সমাঁজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন, সেটিই 
বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য। 


২৪৪ 


॥ ছুই ॥ 

কলকাতা এবং শহরাঞ্চলে ১৯৭*-৭১ সালের নকশালবাদীদের প্রাণ 
রাজনীতি, 'খতম” নিহত হওয়! ইত্যাদি স্দরয় ঘটনাবলী প্রায় নিরবচ্ছিন্ভাবে 
গল্প-উপন্যাসে লিখে চলেছিলেন মহান্থেতা দেবী । অবশ্ত অনেক আগে থেকেই 
নকশালবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ক্ৃষি-ভারতের প্রত্যেকটি শোষণের চেহার। 
উন্মোচনই হয়ে উঠেছিল তার সাহিত্যের বিষয় ; আগের অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তৃত 
আলোচন। কর! হয়েছে৷ সমকালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা যখন 
বিষয়টির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন অথব| ভিয়েতনাম বা তথাকধিত 
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্তে আবেগে উদ্বেল হয়েছেন, তখন মহাশ্বেতা 
একমাজ্জ ঘরের মধ্যেকার জ্বলে ওঠ! আগুনকে আগুন বলে চিহ্িত করেছেন আর 
সেইসঙ্গে পলায়নী মনোবৃন্তিলম্পন্ন লেখকদের ধিক্কার দিয়েছেন । “ঘরে ফেরা” (৩৩) 
উপন্যাসের নায়ক তথাকাথত প্রগতি শিবিরের লেখক দেবাদিদেব বন্ুর স্ত্রী ঈপ্নিত 
যখন নকশালবাদী বলাইয়ের দাহ শেষ করে ঘরে ফেরে, তখনই 'দেবাদিদেবের 
মনে হয়, ঈপ্নিতার কাছে সে হেরে যাচ্ছে । মনে হতেই তার রাগ বেড়ে যায় 
এবং হুঠাত্, তার ঘরে টেন্শান ঢুকিয়ে দেবার জন্ত সমগ্র নকশাল আন্দোলনের 
বিষয়ে মনে আসে বীতরাগ । ফলে সে মনে মনে ঠিক করেঃ নকশালদের বিষয়ে 
এতটুকু উদ্বেগও সে খরচ করবে না। উদ্যম ও মনোযোগ দেবে আবে বড় 
কাজে । এবং বিকেলে স্নান-টান সেরে টেলিফোন তুলতেই বোঝে কলকাতার 
বাজারা সাহিত্যসমাজও তার ভাবে ভাবিত। তরুণদের লাশ এখন ঘরের 
চৌকাঠে । অতএব বৃহত্তর ও মহৃত্তর ঘটনায় জড়িয়ে পড় আবশ্টিক । ইউ-এস- 
আই.এস-এর সামনে ভিয়েতনাম বিষয়ক মিছিলে কথায় সবার সম্মতি মেলে ও 
উপযুক্ত ধুমধামে উক্ত কার্য সমাধ! হয়।, এবং "এভাবেই দেবাদিদেবের জীবন 
এগোতে থাকে । তারপর তাকে আবার সি*হ গৌরব ফিরিয়ে দিতে মুজিবের 
যু শুরুহয়। নকশাল আন্দোলনে নীরব থাকা! চলেঃ কেন না, তা পশ্চিমবঙ্গ 
কেন্দ্রিক। বাংলাদেশ বিষয়ে ন'রব থাকা চলে না, কেন নাঃ তা সীমাস্তের 
ওপারের ঘটন!। দেবাদিদেব এ সময়ে উক্ত দক্ষিণী শিবিরের নেক নজরে ফেরে 
এবং দরদী লেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার্দের ওপর জঙ্গী পাকসেনার অত্যাচারের 
বিষয়টি উজ্জল করে তোলে ।, | 

পেশাদারী সাহিত্যিকের ৯ক্ত “আনইনভল্ডমেণ্টে'র বিষয়টি প্রসঙ্গে মহাপ্থেতা 
পরবর্তাকালের একটি নিবন্ধে (৩৪) লেখেন, 'আমাদের দেশে এই দশক বিষয়ক 
অভিজ্ঞত! খুবই ফ্যোতক। নকশাপ আন্দোলনে মধ্)বিত্ের ঘরে জোর টান 
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পড়েছিল। যে কারণে এই প্রথম ভদ্রলোকদের মনে নান! রকম প্রতিক্রিয়া দেখ। 
যায়। শহরে আন্দোলন শুরু হওয়াতেই ঘটে এই তাত্ক্ষণিক বিপর্যয় । নইলে 
কষিজীবী নিরস্ব মানুষের সংগ্রাম মধ্যবিত্কে কোনদিনই বিচলিত করেনি। 
এখনো ত করে না। কিন্তু ঘরের ছেলের! জড়িত, চোখ একেবারে বুজে থাকাও 
যায় না।.-.সঙ্খর থেকে বাছাত্তর--পশ্চিমবন্ধের বহু জায়গ। ও কলকাত। যখন 
রক্তাক্ত হচ্ছিল, ₹তখন পেশাদারী সাছিত্যিকর! কতখানি নীরব ছিলেন, সবাই 
জানেন। প্রত্যেকে নন। তবে প্রায় সকলেই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য 
বারবার বলেছি। এই আনইনভল্ভমেপ্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ। 
যখন সৈম্ঘ, সি. আর, পি.-প্রশাসনী মস্তানরা দেশকে এক রক্তাক্ত বধ্যভূমি করে 
আইন ও শৃঙ্খল! পুনর্বাসিত করল, তখনও সবাই চুপচাপ ।' 

মহাঙ্থেতা দেবীর নিজের বক্তব্য, তিনি “সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী? । 
অবন্তই এই 'দলিলীকরণ” একজন লেখকেরই দলিলীকরণ। অর্থাৎ রিপোর্টাজ 
থেকে বিষয়টিকে সাহিত্যের গভীর ও" ব্যাপক আবেদনে জনমানসে উপস্থাপিত 
করা। ১৯৭০-৭১-বিষয়ক গল্প-উপন্থাসে মহাস্শ্বেতা যে কি গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে 
কাজটি সম্পাদন করে চলেছিলেন, তা সচেতন পাঠকের অপরিজ্ঞাত নেই । তদুপরি 
উল্লেখা যে, এই পরের প্রাথমিক উৎস যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, ত1 সঠিক 
মৃল্যায়ন ও বিশ্লেষণেয় মধ্যে দিয়েই পরিণতি পায় এক নিপিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের 
প্রকাশে । পরবর্তীকালের রচনাবলীতে য। আরে! স্পই ও সংহত রূপ পেয়েছে । 

“শরীর” (২৫) গল্পের মেয়েটি ছিল নৃপতির রক্ষিতা । তার জন্তে ফ্লাট ও গাড়ীর 
ব্যবস্থ। করেছে নুপতি। তার ফ্লাটে নৃপতি ছাড়া! আরে! দু'একজন আসে । কারণ 
«ওর শরীর আদিম মানুষের পূজিত! প্রতিমার মত' । মেয়েটিকে ওর! নকশাল- 
বাদীদের ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। কারণ মেয়েটির সঙ্গে একট! স্তরে 
নকশালবাদীদের যোগাযোগ ছিল । এর বাবা-মা! ছিলেন কোন এক উপজাতির 
মানুষ । ওর! হুজনেই একাধিক খুন করে ধরা পড়েছিল । দুজনেরই ফাসি হয়ে 
যায়। নৃপতির সঙ্গে মেয়েটির এরকম কথা হয় : 

মেয়েটিই কথাট। তোলে কেনন! প্রারই আজকাল ওর মনে হয় ও ঠিক কাজ 
করছে না। 

এই যে আমাকে দিয়ে ওদের ধরাচ্ছে 

তৃমি যে ওদের চেঞ্জ । 

মেরে ফেলে কেন? 

ওদের মেরে ফেলাই ভাল। 


যদি ওর! বুঝতে পারে *". 

তোমাকে টুকরে। করে ফেলবে। 

আমাকে! মেছেটি চুপ করে যায়। কি যেন ভাবে। 

নূপতি জিগ্যেস করেন, তোমার সেই তার খবর পাও ন!? 

 না।+ 

অবশেষে একদিন “সেই” ছেলেটি আসে মেয়েটির কাছে আশ্রয়ের জন্তে। 
বলে, “আমাকে একটু রাখতে পারবে? কাল চলে যাব। 

পারব । কাল, কাল আমি তোমাকে পৌছে দেব। তুমি পালাচ্ছ তে? 
আমার গাড়ি আছে। 

অন্থপমকে ও নিজের শোবার ঘরে ঢোকাল । তাল! বন্ধ করতে বলল তেতর 
থেকে। ও বাইরে বসে রইল । বসেই রইল ।... 

তারপর এক সময় অতমন্ভু এল । অতনু, এম, আরো! লোক, আরে। অনেক 
লোক। সিঁড়িতে বুটের শব্দ। 

অনুপম ওকে বলল, কত ট্রাক! পাবি ? 

“সেই রাতে ওর ফ্লাটে নৃপতি, এম, এদের উন্মত্ত আনন্দের আসর বসেছিল । 
ও ওদের গুলি করতে পারত, মদে বিষ মিশিয়ে দিতে পারত। মেয়েটি সেসব 
কিছুই করেনি । মেয়েটি ফ্লাটের জানাল! দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। 

গল্পের বক্তব্যে এ-তথ্য প্রমাণিত যে মেয়েটির মধ্যে কোন রাজনীতিক 
সচেতনত ছিল না। নিজের একান্ত ভালবাসার জন অন্গপমকে ধরিয়ে দেবার 
পর তার মধ্যে যে অনুশোচন। দেখা দেয় এবং সে আত্মহত্যা করে, তাও সম্পূর্ণ 
ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় । উপজাতি পরিবারে জন্ম সত্বেও “সরকারী তত্বাবধানে' 
বড় হওয়া ও স্কুল-কলেজে শিক্ষার গুণে ইতিমধ্যে তা? শ্রেণী চরিত্রের বদলও 
ঘটে গেছে। ন্ুতরাং নিতাস্ত পরগাছ। মধ্যবিত্তের যতই তার সমাজ-সম্পর্কণীন 
প্রতিক্রিয়। প্রতিফলিত হয় গল্পটিতে। এখানে সমকালের ঘটনার ডকুমেন্টেশন 
থাকলেও কাহিনী-নিবাচন পাঠককে কোথাও পৌছে দেয় ন1। 

অথচ “প্রাত্যহিক” (৩৬) গল্পে তিনি বেছে নেন রুপা নামীয় এমন এক 
মেয়েকে, যে প্রাত্যহিক পথচলার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে নকশালবাদী 
রাজনীতির শরিক হয়ে ওঠে। রুপার বাব! সাহিত্য আর রাজনীতি করত; মা 
চাকরী আর রাজনীতি করত। ফন, যা ও বাবাকে ও কোনদিন কাছে পায়নি । 
ফলে রুপা একা একাই “ছুটপাতে ঘুরে ঘুরে বড় হতে থাকে । পাড়ার 
কলেজে পড়! ও বর্তমানের ব্যবসাদ্দার রামলাল ওকে প্রোটেকশন দেবার এক 


২০৭ 


নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং বেপাড়ার কুশল রূপাকে চিঠি দিয়েছিল বলে 
তাকে ঘুষি মেরেছিল। তারপর বিষয়টি নিয়ে রূপার বাবার সঙ্গে কথা বলতে 
গিয়ে বুঝেছিল যে তিনি ওকে স্বাধীনভাবে মান্য হবার অধিকার দিয়েছেন, 
কোন খবরদ্দারী ওর পছন্দ নয়। এরপর একদিন রূপা, সেই '্ুটপাতে 
ছেলেদের সঙ্গে হা! হা! করা” মেয়েটা, বদলে যেতে আরম্ভ করল । সময় ইতিমধ্যে 
দশ বছর পেরিয়েছে । রাঙগলাল বিয়ে করেছে । একদিন হঠাৎই রুপা ওর বউ 
দেখতে গিয়েছিল। “তারপরও রুপ! ফুটপাতে হাটতো, অন্ত ফুটপাতে । হঠাৎ 
দেখা গেল রূপ! গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সব জময়ে বই পড়ে কলেজে যায়। 
জগত, মানিক, সুমন ওরা বলল রুপা এখন, দুর্দান্ত আতেল হয়ে গেছে। এরপর 
একদিন কফি হাউলে ঢুকে রামলাল রুপাকে অন্ুরূপে দেখল । সেই কুশ্ল 
অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে কি যেন বোঝাচ্ছিল আর রূপার চোখে মুখ আলে! 
জলছিল » এই রুপা আর কুশল তখন ফুটপাতে, বিশেষ করে গড়িয়াহাটায় 
ঘুরত। তারপর একদিন ওদের আর একসঙ্গে দেখা গেল না। তখন দেখা যেত 
রুপ! “দুপুরে ফিরছে, রাতে ফিরছে, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হতাশ আর ক্রুদ্ধ চেহারা! । যেন 
ভেতরে ভেতরে ও জলছে। তারপব একদ্দিন ও বামলালের দোকান থেকে 
গলাম্ব চিকনের কাক্ত কর! উগ্র কমল! রঙের শার্ট কিনতে চেয়েছিল। রামলাল 
বলেছিল, কিনতে হবে না। বিয়ে কব। আমি প্রেজেপ্ট কবে দেব' অন্যদিন : 
'হুঠাৎড ঢুকল রূপা । বামলাল জানত ও ঢুকবে ' ঢুকে বলল, তোমাব দোকানে 
কমগ! রঙের কোন জ্ঞামা আছে? 

সেই জামাটা ছিল না। রুপা আরেকটা জামা কিনল তারপর রাস্তায় 
বেরিয়ে এল । রামলাল পেছনে পেছনে এল । 

ট্যাক্সি খুজছে রুপা! চল আমি পৌছে দেব। 

তুমি? 

রূপ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মনে হল রামলাল বোধ হয় ওকে 
ভালবাসত এক সময়ে । রুপ! একটু হাসল। বলল ওর দাদ! বউদি সবাই 
সরে গিয়েছে । তৃমি যেতে চাও? এর মধ্যে কেউ নিজেকে জড়ায় নাকি? 

কোথায় যাচ্ছিস? 

হাসপাঞ্জালে ৷ 

পাঠকের এবস্তই বুঝতে সময় লাগে না যে নকশালবাদী আন্দোলনে নিহত 
কুশলের জন্যেই রুপার এই উগ্র কমল! রঙের শার্ট কেনা। রূপার এই শার্ট 
কেন! ও হাসপাতালে নিয়ে যাবার মধ্যে অবশ্তই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছোয়। 


চাও 


পর্তমান। কিন্তু সেটা ছাপিয়েও মহাস্থেতার যে বক্তব্য এখানে প্রাধান্ত পায় তা 
রামলালের ভাবনায় বিধৃত : “ও বুঝতে পারল ওর জানলার কাচে আর রূপার 
ছায়! পড়বে না ।* অর্থাৎ একদিন যেমন করে কুশল গড়িয়াহাটার ফুটপাত থেকে 
চলে যায় একটা বিশ্বাসের লড়াইয়ে আত্মদান করতে, রূপাঁও সেইরকমই চলে 
যাবে। কার্ধত ফুটপাতে ঘোরার ব]ঁপারট। এখানে শহরে জীবনের প্রাত্যহিক 
জীবনবিমুধ বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ারই প্রতীকী । 

'জলসঘ (৩৭) গল্পের নায়িক1 কুন্ুম পেশায় বারবনিত!। তার পয়সার 
জালস! ছিল। পল্লীর অন্য মেয়েরা যখন কসাইদের দেখলে মুখ ফেরাত, তখন 
কুহ্ুম ওদের ঘরে ঢোকাত। অন্তেরা বলত, “তুই কি পিচেশ? এছেন কুম্থম 
'একদিন আশয় দিয়েছিল এক পলাতক নকশালবাদী যুবককে ; তার গুলি-লাগা 
পায়ে তখন পচ ধরেছে । ধনী কালী শিকদার ছিল কুস্থমের বাধা বাবু। সেই 
কৃম্থমকে বোঝায় ছেলেটাকে পুলিশের হাতে ন! তুলে দিলে ওর পায়ের ঘাতেই 
ও মরবে। সরল বিশ্বাসে কুহ্থম ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপর য! 
ঘটার তাই ঘটেছে । আর তারপরই সে বুঝেছে কত বড় অপরাধ সে করে 
ফেলেছে । পাচজনও তাঁকে বলেছিল, “ছেলেটাকে ধর! করাচ্ছিস, টাক খেয়ে / 
লিচ্ছিন কত? কালী অবস্ত তাকে টাক! দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে টাঁকাও 
নেয়নি বলেছিল, ওটাক! কালীর রক্ত । কারণ ততদিনে কুম্থমেরও চিন্তাভাবনার 
বদল ঘটে গিয়েছে । 'ছেলেট! বলত চারিদিকের মাটি, এই লালমাটির কাটা 
ও শুনতে পায়। ভাবতে গেলে কুহ্থমের বুক ফেটে যায়। তুমি যা যা বলেছিলে 
সব আমি বিশ্বাস করি এখন। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছিলে গো । 
কুহ্বমের মনট। এখন অন্ত রকম। এই লালমাটির পোড়। দেশটার মৃত।* তারপরই 
চিরাচরিত পাপম্থালনের দেশীয় প্রথাহুসারে কুম্থম এসময় জলসন্র দেয়? 
কারণ তখনই সময়ট। ছিল ধরার। অবশ্য তখনও তার স্বগোআ্স পাঁচজন সে জল 
খেতে চায়নি। ছেলেটিকে ধরাবার কারণে তাদের মনের মধ্যে তখন গভীর 
ক্রোধ । বলেছিল, “তে, মাগীর হাতে জল খেইয়ে মরব কেনে? কলসী নিয়ে 
সান কেড়ে বসলে তে! হেন খুনে মাগী কি বামুন হয়ে যাবে? তবু জল দেবার 
জন্যে বসেছিল কুস্থম। “তবু তে! হাটুরের! আসছে যাচ্ছে, দাড়াচ্ছে জল খাচ্ছে। 
তবু কুহ্থম ওই লোকছুটোকে জল দ্বেয়নি। ওই দাঁরোগাটা আর ওর সঙ্গের 
লোকটা । কোথায় জীপগাড়ির চাক! নষ্ট হয়েছে। কতদূর থেকে ওরা ছেঁটে 
আসছে । সব শুনেও কুহ্ম জল দেয়নি! বলেছে--ছুবনি। যেথ! পাও, সেথা 
ঘাও।, কারণ একদিন এই দ্ারোগাই ছেলেটার পচ-ধর| পা-ট!, ধরে টেনে 
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নিয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে । “তখনি কি, কুক্থম যোঝেনি যে সর্ধনাশ 
করেছে কুম্থম ? “কুন্থম তাকে জল দেয় কি করেবল? এরপর কুম্থম বলছে, 
“ভগবান, ভগবান। তুমি কুহ্মকে ছেড়ে ষাওনি? এইটুকু ক্ষমতা কুম্থমকে 
দিলে যে জলন! দিয়ে সে ওই দ্ারোগাটাকে যন্ত্রণা দিতে পারে। এইভাবে 
এক ব্যক্িগত ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুহ্বমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এই “শ্রেণীঘ্বণা? । 
অবশ্ত শেষপর্যস্ত কুহ্ুম পারেনি । দারোগার কাতর, করুণ চোখে, মিনতিতে 
কোথায় যেন ধাক্ধা লাগে ওর। ও জল দেয়। আর তারপরই সে কাদতে থাকে । 
'লসঙে পুলিশকে জল দিতে দিতে বেশ্ট। কাদছে এমন দৃশ্ট, কে কবে দেখেছে ? 
এভাবে গল্পের সমাপ্তি টানার মধ্যে মহাশ্বেতার মানবতাবাদী দৃষ্টভঙগীই প্রশ্রয় 
পেয়েছে। তছুপরি গল্পটির উপস্থাপনায়ও কিছু ছুর্বলত। বর্তমান । একটা ছোট 
শহরে পুলিশের একজন দারোগা একটু জলের জন্যে একজন বেশ্তার জলসত্রে এসে 
ওরকম কাকুতি-মিনতি কেন করবে, বোঝ! দুঃসাধ্য । 

তুলনায় “ধীবর (৩৮) গল্পটি অনেক বেশি লঙ্জিক্যাল ও রাজনীতিক 
চেতনাসমৃন্ধ। জগতের জাল আছে। আগে মালিকের পুকুরে মাছ ধরত। 
এখন মালিক পুকুরে মাছ ছাড়ে না। জগতের জালও কোন কাজে লাগে না। 
অন্টের৷ চাইলে ভাড়া দেয়। এখন জগৎ অন্ত কাজ করে। প্রায়ই তার থান! 
থেকে ডাক আসে। দ্ারোগাবাবুর হুকুমে তাকে বাশ নিয়ে নামতে হয় 
রায়পুকুরে। আর এখান থেকেই সে প্রত্যেকবার তুলে আনে নিহতর্দের শব। 
পুলিশ, ডোম দীড়িয়ে থাকে পুকুরপাড়ে, আর ,থাকে লাশ নিয়ে যাবার জন্তে 
একটা তেরপলের ডুলি। প্রত্যেকটি লাশ ওঠাবার জন্তে জগৎ পায় সাত টাক1। 
আর যেদিন ও চাক পায়, সেদিন ও কষ্ট আর ভয় ভোলবার জন্তে মদ খায়। 
ওর টেকনিকাল স্কুলে পাশ করা ছেলে অভয় এদিকে চাকরীর জন্তে হা-পিত্যেশ 
করে বসে থাকে । এই অতয়কেও খুবই অচেন লাগে জগতের | “ভালে! ঘরট! 
অভয়ের। একটা চৌকি, একটা চেয়ার। দড়িতে জামা, পাজাম, প্যাপ্ট। 
দেওয়ালে কযালেগার। জগৎ মাঝে মাঝে ঘরটার দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে। 
কিছুতেই বিয়ে করল না অতয়।' তারপর একদিন তারকেশ্বর থেকে পুজে। দিয়ে 
ফিরে ওর মা বাড়ির উঠোনে একট! মেয়ে ও ছুটি ছেলের সঙ্গে অতয়কে কথা 
বলতে দেখল। ওর মা ভয় পেয়ে জগৎকে বলল, ওরে সরিয়ে দিলে হয় না। 
এদিক জগৎ দিনের পর দিন শুধু লাশ আর লাশ তোলে আর লাশ তোলে। 
এরপর একদিন জগৎ পায় অনেক টাকার কাজ। জগৎ জলের নিচ থেকে তুলে 
আনে ছটা লাশ। কিন্ত কার! এদের 'নিকেশ' করেছে? “জগতের পেটের 
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ভেতরটা! বরফ হয় যায়। কার! নিকেশ করেছে। ওরা তে! ধর! পড়েছিল! 
ওদের তো! থানায় নিয়ে গিয়েছিল ধরে। জগৎ আর ভাবতে পারে নাঃ ভাবতে 
পারে না, ভাবতে চায় না, বাড়ি ফিরে এসে এই প্রথম ও মদ খায় না।” কিন্ত 
অভয় যখন মরে যায় জগৎ ওর লাশ তোলে ন৷। অতয় শেষ পর্বস্ত কেমন করে 
মরে, কার! ওকে মারে কিছুই জানতে পারে ন! জগৎ্। থানায় যেয়ে শোনে যে 
তার! অভয়কে ধরেছিল এবং রাত হলে ছেড়ে দিয়েছিল। এর বেশি একট! কথাও 
জানতে পারেনি জগৎ । জানতে চেয়ে দারোগার ঝাড় খেয়ে ওকে থান! থেকে 
বেরিয়ে আসতে হয়। “তারপর দারোগাও একদিন নিখোজ হয়ে যায়। সাইকেলে 
বাড়ি ফিরতে ফিরতে । ঘথানিয়মে আবার জগৎকে রায়পুকুরে নামতে হয়। 
ছোট দারোগ। গর্জাতে থাকে, দারোগাবাবু যদি লাশ হয়ে থাকে, তবে আজ 
রায়পাড়। লাশ করে ফেলাবে। “জগৎ জলে নাঁমে। জলের নিচে সব সবুজ, 
শান্ত, অপাথিব। দারোগাবাবু আর সাইকেলট! জড়িয়ে বীধা। অভয়ের গামছ! 
দিয়ে। জগৎ সে লাশ তোলে না। ইট-পাথরের চাপড় টেনে নিয়ে দ্ারোগা- 
বাবুর পেটের ওপর চাপ! দিয়ে উঠে আসে । বলে, লাশ পাওয়া গেল না। 
তারপর জগৎ ধীবর ছোট দারোগার দিকে চেয়ে এক দুর্বোধ্য হাসি হাসে । 
“ছেলে মরে যাওয়ার পর এত সদ্য সন্ত ওর সুখে হাসি দেখে ছোট দারোগাবাবু 
আজ অবাঁক হয়ে যায়। ১৯৭০-৭১ রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় এক 
নিক্ববিত্ত পারিবারিক জীবনে ষে ট্রাজেডি রাজনৈতিক কারণেই দেখ! দেয়, তার 
চিরাচরিত বেদনাময় দিকটি অগ্রাহ্হ করে মহাশ্বেতা এখানে তুলে ধরেন সময়ের 
ক্ষুরধার আক্রমণের বিরুদ্ধে রখে দাড়ান এক পিতার চরিন্ব? যে, পুত্রের নিহত 
শবের.পাশেই ক্রোধে, দ্বণায় শুইয়ে দিয়ে আসতে পারে তার হত্যাকারীর শব। 
আপত-বিবেচনায় ঘটনা-বিস্কাসে রাজনীতি সেই, জগৎ& সে-অর্থে রাজনীতি 
সচেতন্‌ নয়, কিন্তু সামান্ত ছু'একটি ইঙ্গিতে মহাশ্থেত বুঝিয়ে দেন সমকালের 
বাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়!। 

এমন আর এক পিতার অন্ত কাহিনী 'পিগুদান"। (৩৯) দশরথ কঙ্কাল বিক্রি 
করে বোসবাবু আর পালবাবুদের কাছে। রাতে-ভিতে সে জলে নামে । কঙ্কাল 
ভোলে এবং সত্ব চুনে ও ব্রিচিং-এ মুছে সাফ করে। কক্কালগুলে! দেখলেই 
দশরখের মনে প্রজলত্ত স্নেহ কৃতজ্ঞতা যুগপৎ কেলি করতে পাকে । তরূণ কম্কলি সব, 
সেই জন্মে স্বেহ। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে পৌছে দিলেই টাক! পায় 
ফশরথ, সেই জন্তে কৃতজ্ঞতা । টাক! েলেই দশরথ সর্বাগ্রে মদ কেনে। 
এদিকে দশরথের একমান্ত্র ছেলে রাম ছু'বছর হল জেল খাটছে। কারগ "বাবুদের 
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ছেলেদের সঙ্গে মিশে ওর পাখ! গজিয়েছিল।' দশরথের একমাত্র ছুঃখ ঘেজ্যে 
একটাও আন্ত ক্কাল পায় না। “দশরধ যাদের টেনে তোলে, তাদের করোটিক 
অক্ষকাস্থি-জঘন-কপাল-উ্বান্থি-অংসফলক-পঞ্জরাস্থি চুণিত, ভাউ খুঁতো। কোন 
কোন কঙ্কালের শরীরের প্রতিটি অস্থি চুণিত, তাও দশরথ দেখেছে ।” 
ফলে দশরথ বেশি টাক! পায় না। তার একমাত্র বাননা কবে একখান! আন্ত" 
কঙ্কাল পাবে, কবে পাবে একখান! বড় নোট । এরপরই একদিন পালবাবু বলে' 
দিলেন, ভাল মাল না! পেলে আর আনবি নাঁ। অতএব দশরথ “ভাল মাল” 
খুঁজতে থাকে। পেয়েও যায় ওষুধ কোম্পানীর দীঘিতে। আর পেতেই, 
«“অভিপ্রেত এক নিখুত কঙ্কালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে" দশরথ কি যেন দেখে 
আল্প দেখে। তারপর “কম্কালের গল! থেকে অতি যঘত্বে ও রুপোর হারট। খুলল ।' 
একটা পদ্দক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিল। দশরথ আউল, 
বোলাল। রামলাল” লেখাট। এধনে! খোদাই করা! আছে। হারটা ও গৌঁজেন 
পুরল।' কন্কালটা সযত্বে বস্তায় পুরে দশরথ বেরুল। তখন তার 'বুকের মধ্যে 
পর্বততুল্য তরঙ্গ আছড়াচ্ছে। দণরথ বলল, “আমায় বুঝাছিল তু জেলে আছিস 
তারপর পবম স্লেহে ও কঙ্কালটির পাজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরখ 
কখনো এমন করে আলিঙ্গন করেনি। আর তখন তার মনে হলো, আর সে 
পিও পাবে না। কন্কালের বদলে পালবাবুর কাছ থেকে একশ টাক! নিয়ে সে 
দশ বোতল মদ কিনে বাড়ি ফিরল। নিধিরাঁম, চৈতন্তকে ডেকে আনল । বউ 
কুসি এত রাতে পেয়াজ কাটতে আপত্তি জানাতে দ্বশুর চিৎকার করে উঠল, 
“চুপ যামাগী। ই মদ লয়, আমারে আমি পিগ্ডি দিচ্ছি। রাম মোরে আবার 
রাজ করে দিয়াছে, তু জানবি কি? ক্যারেও বলতে দিব ন! দশরথ অপিত্ডিয় 
ছিল।” এখানের নকশালবাদী আন্দোলনে নিহত রামের পিত। দশরখের ব্যক্তি ত. 
ক্রোধের প্রকাশ । সমকালীন কলকাতা ও শহরাঞ্চলের প্রতিক্রিম্নার চরিত্রের 
প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও মহাশ্বেতা যেভাবে কাহিনীকে বিন্তম্ত করেন, তা স্বাভাবিক- 
ভাবেই পাঠকের মনকে ক্রোধে ও ঘৃণায় উদ্দীপিত করে। ব্যক্তি চৈতন্তের 
সামাজিক্ীকরণে দশরথ তখন আর একক ব্যক্তিচরিজ্রমান্ত্র থাকে না। 

এপার বাঙলা! ওপার বাঙলা, (৫৪০) গল্পে মহাশেতা একেছেন এক নকশাল- 
বাদী যুবককে হত্যার চিত্র এবং তার পটভূমি । মধ্যবিত্ত খরের আদরের ছেলে: 
তপন দিজের পাড়! ছেড়ে নিহত হুবার ভরে জামাইবারুর বাড়ি এসে আশ্রয় 
নিয়েছিল। দিদি ওকে প্রাণপণে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কারণ, কি, 
ধোপাঁ, গয়লা, পাশের বাড়ির কুষ্ণার মা, সকলকেই তয় পায় ওর দিছি। আর্ট 
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আই আপ্রাণ গ্রয়াস চালাতে গিয়ে দিদি মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়, এইজন্রেই 
বাধ! তোকে বড় স্কুলে পড়িয়েছিল না? বড় কলেজে গিয়েছিলি না তুই? 
ভপনের জামাইবাবু সাধারণ মধ্যবিত্ত ইউ. ভি কেরানী; অ-রাজনৈতিক, শুধু 
'কেরানী | 'যাদের দ্বেখলে পুলিশ গুলি ছোড়ে, মিলিটারি তাড়া করে, পুলিশ 
আর মিলিটারির নাকের উপর থেকে যাদের টেনে নিয়ে ওর! অনেকক্ষণ ধরে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে, জামাইবাঁবুর চোখে তপন তাদেরই একজন । এই ছুঃসহ 
যন্থণাঁর মধ্যে থাকতে থাকতে তপনের মাঝে মাঝে “ভগবান” বলে চেঁচিয়ে উঠতে 
ইচ্ছে করে। কিস্তু ভগবানের নাম করে টেঁচালেই তো আর বীচ! যাঁয় ন!। 
“ভগবান ভগবান বলে শস্কু টেচিয়েছিল, শঙ্কুকে ওর! মাঁঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিল... 
'অনেকক্ষণ ধরে ওরা শঙ্কৃকে মেরেছিল। পেট ফুটো করে নাড়ী টেনে বের করে 
-স্বাঠ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ওর নাড়ি দিয়ে ওকে ঘিরে দিয়েছিল । শঙ্কু তখনো! 
বেচে । শঙ্কু যতক্ষণ হেচাতে পেরেছিল ততক্ষণ ছেলেদের নাম ধরে ডেকে ডেকে 
বলেছিল-_তুই? তুই? তুই? যখন আর চেঁচাতে পারেনি তখন নাকি 
বলেছিল--ভগবান | ভগবান! ভগবান! শাল! ভগবানকে ভাকছে রে! 
বলে ওর! শক্কুর গলার ওপর রড ফেলে দুর্দিকে পাঁ দিয়ে চেপে ধরেছিল, 
একঘেয়ে ঘরের মধ্যে আটকে থাক! তপনের মনে হয় এই শঙ্কর কথা, অনিন্দ্যর 
কথা, সঞ্চয়নের কথা । তারপর এক রাতে ধেতে বসে জামাইবাবু বলেছিল, 
আঁচ্ছ| তপু, পুলিশের কাছে সারেগার করলে পু'লশ তাদের প্রাণে মারে ন1 ? 
তপন আঁন্তে আস্তে চোখ নামিয়ে রেখে বলে গেল কাকে ওর! এজাহার নিয়ে 
পিঠ চাপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল অথচ পেছন থেকে গুলি করে। তারপরই 
তপন বলেছিল, আমি চলে যাব। দিদি-জামাইবাবুর আপত্তি ছিল। তবু তপন 
এক লদ্ধ্যেয় বেবিয়ে পড়ে। বাসে করে বাড়ির কাছাকাছি একটা স্টপেজে 
নামল। পানের দোকান থেকে আলে! আসছে; রেডিওতে কেবল ওপার, 
ওপার, ওপার বাঙল!। তপন একটু এগোতেই শুনলো, 'হল্ট ! ছায়! 
ছায়া মানুষগুলো এগিয়ে আসতে থাকে। তপন বাড়ির দিকে ছুটতে 
থাকে । বাব! আমি এসেছি। মাআমি এসেছি । দরজ। খুলে দাও। তখনই 
তপন পড়ে গেল। ওর গলায় রুমাল চেপে বসল। ওর! তপনকে মাঠের দিকে 
'নিয়ে গেল। কিছু হয়নি বোঝাবার জন্তে ব্রজ পকেট টাঁনজিল্টারট! খুলে দিল। 
“ওরা! শার্ট-প্যাপ্টের ভাজ বাচিয়ে তপনকে ছোর! মারতে লাগল। অন্ধকারে 
কোন অন্থবিধে হল না ওদের । কেনন। অন্ধকারে নিরগ্বথ লোককে ছোরা ওরা 
এই প্রথমবার মারছে ন1।” 
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নকশালবার্দী রাজনীতি ও তার ক্যাডারদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ যে খাতকের 
ভূমিক! গ্রহণ করে, তা উক্ত গল্পে স্পষ্ট প্রকটিত হয়। শহুরাঞ্চলে ওপার বাংলা 
বিষয়ক কুভ্ীরাশ্রর আড়ালে এপার বাংলার যৌবন-নিধন কেমন আশ্চর্যভাবে 
চাপ! দ্নেওয়! হচ্ছিল, এ-গল্পে মহাশ্থেতা মে সত্যকেও ব্যক্ত করেছেন। এসঞ্চয়ন 
আস্তে আস্তে বলছিল, একটা দেশে ত্রিশ, চজিশ, পঞ্চাশ বছর যাদের বয়স তারা 
থাকবে। থাকবে ন! একট। জেনারেশন, যোল থেকে বাইশ । অথচ এই যোল 
থেকে বাইশ, দেশ বলতে আজও বোবে মাটি-জল-ধান, মায়ের হাসি, শিশুর 
কাম্পা, পাটপচা গন্ধ, একটা নিশান, একজন নেতা, তখন কি তোমাকে পাধিপড়া 
করে য। শেখানে। হয়েছে, সব তূলেটুলে গিয়ে ওদের এই ভালবাসার সাহুসটা 
তোমার বুকটাও ভরিয়ে দেয় না। তোমার কি মনে হয় না! ওর! মরছে না, ওর! 
বাচছে? ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভূলে-যাওয়া জিনিস বাচছে।' তবুও ওরা 
বাচেনি, ওদের বাচতে দেয়নি কায়েমী স্বার্থ আর তার তল্লীবাহকেরা। ওদের 
মারবার জন্তে পেশার ঘাতকও নিয়োগ কর! হয়েছিল । মহাশ্বেতার “ঘাতক? (৪১) 
গল্প তারই এক অনবগ্থ দলিল। " 

অখিল ওরফে সোন! একদিন অনেক সমাজসেব সমিতির কর্ণধার অন্পমদাব 
আর্দেশে তারই একদা! বন্ধু নকশালবাদী রঞ্জনকে খুন করে আর এভাবে হাতেখড়ি 
থেকেই ও হয়ে যায় 'পেশাদারী ঘাতক'। তারপর একদিন সংগ্রামী চাষী সাজাক্ 
মণ্ডপকে খুন করতে যেয়েও ক্ষতবিক্ষত হয়, টিনের মগের ছ্যাঁচ। খায়। যদিও 
শেষ পর্যন্ত ও সাজা?কে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল, তবু অস্থপমদা৷ বলেছিলেন, 
'ফর্মী পড়ে যাচ্ছে তোমার । তুমি অফ হয়ে যাও এখন । আরও বলেছিলেন, 
এখন 'প্রফেশনালরা টেক ওভার করে। সি-সি-সিবা চঞ্চলচরণ চাকলাদার 
প্রভেশনালদের ঘাটিতে ঘাটিতে ঘুরে জানিয়েছেন, শ্টামা ম1 এবার রক্ত চাইছেন 
যে। শ্টামা মায়ের এই ইচ্ছেটা! অচিরেই প্রফেশনালর 1 জেনে যায় । এবং তাদের 
হাঁতে তখন “উচ্চশক্তির অগ্ার্ি | অতএব অন্গুপম্দার কথায় পেশাদারী ঘাতক 
সোনা বুঝে ফেলে যে এবার অপ্রয়োজনীয় তাকেও বে কোন মৃহূর্তেই সবিয়ে 
দেওয়া হবে । "ঘাতক এখন রক্কে পাগল! ঘন্টি শোনে । তাই আত্মরক্ষার তাগিতে 
মোন! অন্ুপমদাকে বলে, 'আপনি কি ভাবছেন আমি জানি। দেখুন, গ্রত্যেকট। 
কেসের খবর, আপনি, অজিতবাবুং নন্দ রায়, কে কোন কেস হাসিল করতে 
বলেন, কখন, কোথায়, সব আমি লিখে খামে বন্ধ করে এক জায়গায় রেখেছি ।” 
অনুপম মিত্রের শরীরে যগ্রণা হয় অশ্বস্তিতে। সামান্ত ক'দিনের জন্য হলেও 
সোন! বেচে যাত় । তাকে চলে যেতে বল! হয় কলকাতার বাইরে । তারপর 
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আবার তাকে ভাক! হয় বেশ কিছুদিন পরে সতীশ পান্জকে সরাবার জন্টে । 
সতীশ পাঙ্জ তখন নকশালবাদীদের হত্যার তদন্তের দাবীতে বড়ে! বেশি হৈচৈ 
সুরু করেছে, বিক্ষুন্ধ দলত্যাগীদের আশয় দিচ্ছে। এদীকে প্রফেশনালর। তখন 
সব পাড়ায় ঢুকতে পারছে না। তাই ডাক পড়েছে সোনার । তার সঙ্গে 
আটহাজারে রফা। এরপরই সতীশ পাজ্রের সঙ্গে অন্থুপম মিত্রের একট1 আপোঁস- 
রফ| হয়ে গেল। অতএব অনুপম তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন ; বললেন, 
“লেখ, অখিল ওরফে সোনা নামে একজন সমাজবিরোধীর মৃতদেহ কাল সন্ধ্যায় 
পুলিশ কারখানার পরিত্যক্ত গুদোমে আবিষ্ষার করে। তাহার শরীরে 
ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। তারপর সতীশ পাত্রকে হত্যার জন্তে কারখানায় 
অপেক্ষমান মোন) যখন সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তখনই চারজন 
প্রো দেওয়াল ঘেষে দ্ড়ালেন। সোনার বাঁসের সঙ্গী যুবকটি সোনার দিকে 
এগোল। সোনা টের পেল না। ও সামনে চেয়ে বসে রইল । ছেলেটি 
সোনার কাছে এল। ওর হাতে ছুরি। পিছন্রে মানুষ চারজন নিশ্চল । 
প্রকৃত ঘাতকের! কখনে। হাতে ছুরি ধরে ন। 

এই প্রকৃত ঘাতকের অবাধ হত্যাঁলীলায় ৭০-৭১-৭২-এর কলকাতা এবং 
শহরাঞ্চল এক বিশাল বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বন্দীসুক্তি ও গণবাদী 
কমিটি ১৯৭০-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাদী রাজনৈতিক কমীঁদের ওপর 
কেবলমাত্র পুলিশী নির্যাতনের যে প্রাথমিক-রিপোর প্রকাশ করেছেন, ত1 যে-কোন 
সভ্য দেশের পক্ষেই লঙ্জার। «*.৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বিরোধী 
রাজনৈতিক কর্মীদের উপর পুলিশের নির্যাতনের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস | 
এই নির্যাতনে পুলিশ কর্তৃক অনুস্থত তথাকথিত “ সংঘর্ষে”-র পদ্ধতিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ধরণটা1 হচ্ছে এই রকম : রাজনৈতিক স্মীকে তার বাড়ি অথব! 
আশু থেকে গ্রেফতারের পর পুলিশ তাকে গ্রেফতাবের গায়গায় (অনেক ক্ষেভে 
ঘুমন্ত অবস্থাও ) অথব! অন্তর নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারে । অনেক সময়েই 
পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণ দিয়ে তাকে খুন করা হয়। হত্যার 
পব পুলিশ ঘোষণা করে অনুক ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। ঘটনার 
বিবরণ সাজান হয় এই ভাবে : অমুক ব্যক্তি সদলবলে পুলিশকে বোমা? পিস্তল ও 
পাইপগান নিয়ে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি 
চালাতে হয়। আর একটি অত্যন্ত পরিচিত পদ্ধাত হলো-_বন্দীকে পুলিশ 
হেফাজতে নিয়ে গিয়ে তার উপর অত্ত' গার কর! হয়। তার £গ্রফতারের বিবরণ 
পুলিশের খাতায় তোল! হয় ন1; তারপর হুঠাৎ তাকে বল! হয় যে তার বিরুদ্ধে 
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কোন প্রমাণ নেই অতএব তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যখন চলে যেতে 
থাকে তখন পিছন থেকে তাকে গুলি করে হত্যা! কর! হয়। তারপর সংবাদ 
প্রচার কর! হয় যে ধৃত ব্যক্তি পুলিশের হেফাজতে থেকে পালাবার সময় নিহত 
হয়েছে। রাজনৈতিক কমীদের গ্রেফতার করে এইভাবে লোপাট করার পদ্ধতি 
ভারতে চালু হয় ১৯৬৯ সালে। সরকারী স্থজ্রের খবরেই প্রকাঁশ যে ১৯৭১ সালের 
মার্চ থেকে ৩* অক্টোবর পর্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে এ-ভাবে ২*২ জনের মৃত্যু ঘটেছে 
( যুগান্তর, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১)। একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে 
রাজনৈতিক বন্দীদের এরকম স্থপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করাটা একট! পরিকল্িত 
সিন্বাত্তেরই ফল। সমগ্ন ভারতবর্ষে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী রাজনৈতিক 
কমীর্দের একইরকমভাবে “সংঘর্ষে” হত্যা করার পদ্ধতি অন্গুসরণ কবে, তখন 
বুঝতে কষ্ট হয় ন! যে এর পিছনে পরিকল্পনাট। এবং নির্দেশ কেন্দ্রীয় । এছাড়া! বড় 
কথ। হচ্ছে এই, পুলিশের এই পঞ্চতি সম্পূর্ণ বে-আইনী হওয়া সত্বেও তার কোনে। 
তদন্ত হয়নি আজও পর্বস্ত এবং দোষী অফিসারকে শান্তিও দেওয়া হয়নি। 
উপরস্ত অনেক ক্ষেত্রেই *উ গ্রপস্থীদের” সঙ্গে “সংঘর্ষে” জড়িত এই সব অফিসার- 
দের পুরস্কৃত করা হয়েছে । 

তৃতীয়ত, এই সমস্ত তথাকধিত “সংঘর্ষের” সময় দেখ! গেছে খুব নামযাত্র 
কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশের লোক আহত হয়েছেন। চতহুর্থত অনেক সংবাদপত্রে 
পুলিশের দেওয়া! এই সব বিবরণকে চ্যালেঞ্জ করার পরও গর্ভমেপ্টের পক্ষ থেকে 
এইনব গুফতর অভিযোগের তদস্ক করার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা এ-পর্বস্ত দেখা 
যায়নি। 

অন্দদিকে .একথাও বলা যায় যে পুলিশ এবং প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই জানত 
যে এট! আইন বহিভূততি অপরাধ । ১৯৭৩ সালের ১* মে স্বরাই্ মঙ্্রণালয়ের 
উপমন্ত্রী কে. পি. পন্থ মিসা আইনের পক্ষে বলতে গিয়ে লোকসভায় বলেন : 
“হিংসায় লিপ্ধ এদের গুলি করে মারার চেয়ে এট! অনেক ভালে! উপায়। আটক 
ধাকাঁকালে তাদের জীবন অন্তত বাচবে" (হিন্দস্থান স্ট্যাগার্, ১১ মে ১৯৭৩ )। 
এর মানে ঘুরিয়ে একথাই কবুল করা হয় যে “অছিংসায় লি” রাজনৈতিক 
কমীর্দের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি হুচ্ছে তাদের "গুলি করে 
মারা” ।' (৪২) 

স্বভাবতই এই বধ্যভূমি কলকাতাকে তীর্ঘবাবুর “রং সিটি' মনে হত । সেদিনের 
সেই শহরকে আকতে মহাশ্থেত। তুলে দেন “জন।' নাটকের অংশবিশেষ : “দুরে 
দুরে-তীবণ প্রাপ্তরে/মরুভূমে-ছুরস্ত শাশানে-/হেখা তোর নাছি স্থান।/তুর্গম 
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কাস্তারে, তুষার-মাঝারে,/পর্বত-শিখরে চল । |চল পাঁপ রাজ্য ত্যাজি/পতি তোর 
পুত্রধাতী অরাতির সখ|। /চল পুর শোকাতুরা-_ 'রং নাম্বার (৪৩) গল্পের 
তীর্থবাবুর ছেলে নকশালবাদী দীপক্কর নিহত হলে তার মধ্যবিত্ত টিকে থাকার 
কারনিক সুখী অস্তিহ ভীষণভাবে ধাক! খেয়ে ভেঙে পড়ে । ফলে €তীর্থবাবুর ভয় 
করে, খালি খালি ভয় করে। এ একটা অন্ত কলকাতায় বাস করছেন তিনি, 
অন্ত পশ্চিমবঙ্গে । দেখতে মনে হয় সেই শহর। সেই গড়ের মাঠ-মন্তুমেপ্ট- 
ভবানীপুর-আলিপুর চড়কডাঙীর মোড়। সেই আধাঢ়ে রথের মেল!-_চৈত্রে 
কালীঘাটের গাজন-_মাঘে বড়দিনের আলোকসজ্জা ।” প্রকৃত প্রস্তাবে শহুরে 
মধ্যবিত্ত মানসিকতা, নকশালবাদী আন্দোলনের ফলে, এই প্রথম একট! বড়ো 
রকমের আঘাত পেল। আস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে গ! বাচিয়ে চলার অভ্যস্ত জীবনের 
সদর দরজা পেরিয়ে রাজনীতি মোজ! চলে এল একেবারে অন্দর মহলে । ফলে 
এই প্রথম তার! বুঝতে পারলেন তার] বেচে নেই, টিকে আছেন। ম্বাভাবিক- 
ভাবেই বহুদিনের অতি প্রষত্ে অর্জন কর বোধ থেকে ধাক্ক। খেয়ে ছিটকে পড়ার 
ফলে তীর্থবাবুর মত সৎ মাহ্ুষের ম'নসিক ভারসাম্য হারালেন; সতাকে 
আন্বী গার করে বেচে থাকার এক অন্তহীন প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকলেন । 
পুজ্জ দীপঙ্কর নিহত জেনেও, সত্যকে অস্বীকার করে স্ত্রীকে বলতে থাকলেন, 
“পাগলামি কর না সবু। দীপু নীরেনের কাছে আছে, তুমি ত জান। ওখান 
পেকে নীরেন ওকে দিলীতে ভি কবে দিতে চেষ্টা করছে। সব জেনেও 
পাগলামি কর কেন? এদিকে তার কাছে বারংবার টেলিফোন আসে, ফোর 
সেতেন*'নাইন ? এটা তীর্ঘস্কর চাটাজীঁর বাড়ি? উনি, না, রং নাম্বার বলে 
কেটে দেন। আসলে তিনি রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে চান : 'আমার মনে 
হয় বাড়িটা আমার নয়। কড়া নাড়লে কউ দরজা খুপন্ে না--কেননা আমি 
রং আযাড়েসে এসেছি । পথে ঘাটে চলতে চলতে আমার শুধু মনে হয় কলকাত। 
এখন কলকাতায় নেই। বাইরের বাড়ি-ঘরদোর গঞ্ডের মাঠ মনুমেন্ট সব অন্ত 
'প্রকটা শহরকে ধরে দিয়ে কলকাতা উধাও হয়ে গেছে । মনে হয় ইটস এ রং 
সিটি। কোন প্রয়োজন নেই তবু এটা যে সেই কলকাতাই ত নিজেকে বিশ্বাস 
করবার জন্যে সেদিন ক্যাওড়াতল! গিয়েছিলাম । দেওয়ালের লেখাগুলো 
পড়েই বুঝতে পারলাম আমি তূগ জায়গাম্ম এসেছি। মানর ডাক্তার মনোজের 
কাছে তার এ স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশিত হয় এক রক্তাক্ত সময়ের শহুরে মধ্যবিত্ত 
মানস। এর! ৫স-সময়ে হয় এ-ঘটনাকে ;:ল থাকতে চেয়েছে, অথবা বাংলাদেশ- 
ভিয়েতনাম নিয়ে মিছিলে মেতেছে অথব। শহর থেকে পালিয়ে বাচতে চেয়েছে। 
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কিন্ত ঘটনাবলী তখন চোখে আউল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে পালিয়ে বাঁচা যায় 
না। তীর্থবাবুও “জেগে জেগে কলকাতার পথ ঘুরলে একটাও বেরোধার পথ 
দেখতে পান না”। তাই তীর্থবাবুও ঘুমের মধ্যে জনার পেছন পেছন পালিয়ে 
যেতে চেয়েছেন । 

এই মহান গল্পে মহাশ্থেত1 এঁকেছেন সমকালীন শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের এক 
নিখুত বাস্তব চিত্র, যা কেবলমাত্র সময়েরই দলিল নয়, শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তের 
অবস্থানগত চরিজেরও দিগ. দর্শন । বিষয়টি প্রেক্ষিত ও চরিক্ত্-বিস্থানে অধিকতব 
বিস্তৃত হয়েছে মহাশ্বেতার “হাজার চুরাশির মা” (৪৪) উপন্তাসে। নুজাত 
চ্যাটাজা নামীয়! ধনী পরিবারের এক পঞ্চাশোত্ীর্ণ৷ মহিল! একদিন সংসারের 
প্রয়োজনে চাকরী নিয়েছিলেন। ছুই পুত্র ও দুই কন্ঠার জননী সুজাতা কিন্ত 
সংসারের প্রয়োজন ফুরোবার পরও চাকরী করে চলেছিলেন। আর ইতিমধ্যেই 
স্বামীর সঙ্গে, মেরুদণ্ডহীন সন্তানদের সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছিল। একমাত্র কনিষ্ঠ সন্তান ব্রতীই ছিল তার আশ্রয়, যে অস্তত তাব 
বাব! (ব্রতীর ভাষায় 'বস” ) ও অস্টান্ত ভাইবোনদের মত সংসারের ফিউডাল- 
কাঠামোকে আকড়ে ধরে থাকেনি । এই ব্রতীকে পেয়েই আবার মা হতে 
অস্বীকার করতে পেরেছিলেন সুজাতা । পেরেছিলেন চাকরী না ছাড়ার সিদ্ধাস্ত 
নিতে । এই ব্রতীই একদিন তাকে বাবা, প্রসঙ্গে বলেছিল, “দিব্যনাথ চ্যাটাজা 
একক ব্যক্তি" হিসেবে আমার শক্র নন।". উনি যে সব বন্ত ও মূল্যে বিশ্বাস 
করেন। সেগুলোতে অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মুল্যবোধ যারা লালন 
করছে, সেই শ্রেণীটাই আমার শক্র। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।' স্থজাত! 
এ-কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি । কিন্তু “হুঞঙাত1 বুঝতে পারছিলেন 
ব্রতী গুর অজান! হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, অচেন11 তখন সুজাতার মনে অবশ্ঠই দু:খ 
হয়েছে, কিন্ত আশঙ্কা! হয়শি। কারণ ব্রতীকে তিনি অন্তরকমভাবে মান্ছুম 
করেছেন। “এক! ব্রতীর জন্যে স্থজাতা স্বামীকে শাশুড়িকে অমান্য করেছেন । 
অর্থহীন শাসন, আর স্বেচ্ছাচারী প্রশ্রয়, যা অন্ত সম্ভানেরা ভোগ করেছে, তা 
ব্রতভীকে ভোগ করতে দেননি । ব্রতীও তাই ঘ্বণা করতে শিখেছিল তার বাবা- 
দাদাবোনদের জীবনচর্ধা ও সমাজকে । নিজের বাড়ির মধ্যেকার শ্রেণী- 
প্রতিনিধিদের চিনতে, ঘ্বণ! করতে শিখেই একদিন ব্রতী চিনতে পারে বুহত্তর 
ভারতবর্ষের সেই শ্রেণীকে, যাদের শোষণ-শাসন আজও অব্যাহত। এর 
স্বাভাবিক পরিণতিতেই ব্রতী যুক্ত হয় সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাসী 
নকশাঁলবাদী রাজনীতির সঙ্গে। সুজাত। এ-সমস্ত জানলেন সেদিনই যেদিন 


১৮ 


পুলিশের ফোন পেলেন “হাজার চুরাশি' নং লাশ সনাক্ত করার জন্তে। বিব্রত 
দিব্যনাথর1 তখন ঘটনার বিবরণ যাতে প্রকাশিত না হয় তার জন্যে ব্যস্ত । 
“সেদিন ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে স্থজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে । 
ব্রতীর বাবার সেদিনের, সেই মৃহূর্তের ব্যবহার সুজাতার চেতনায় উদ্কাপাত ঘটায়। 
বিরট বিস্ফোরণ । আদিম পৃথিবীতে যেমন ঘটেছিল কোটি কোটি বছর আগে। 
যেমন বিস্ফোরণে মহাদেশগুলে। ছিটকে মণপের ছুপাঁশে সরে গিয়েছিল। 
মাঝখানের ভুস্তর ব্যবধান ঢেকে ফেলেছিল মহাসমুদ্র। আর সুজাতা উপলব্ি 
করেছিলেন, "ব্রতী এই সমাজে, এই ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়েছিল। ব্রতীর মনে 
হয়েছিল যে পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র চলেছে, সে পথে মুক্তি আসবে ন1। অপরাধের 
মধ্যে ব্রতী শুধু ল্লোগান লেখে নি, শ্লোগানে বিশ্বাসও করেছিল ।, পুলিশ যখন 
ব্রতীর ঘর তল্লাস করছিল, তখন সেসব শ্লোগানের বয়ান ( কেনন! জেলই 
মামাদের বিশ্ববিষ্ঠালয় 1” বন্দুকের নল থেকেই---»» 'এই দশক মুক্তির দশকে 
পবিণত হতে চলেছে ।” প্বণা করুন! চিহ্নিত করুন! চুর্ণ করুন মধ্যপন্থীকে” 
ইত্যাদি) সুজাতা দেখেছেন। স্থঙ্জাতার এই পরিবর্তিত চেতনা তাকে নিয়ে 
যায় এতীর সহকর্মী নন্দিনীর ' কাছে, মৃত কমরেড সমূর মার কাছে। বারবার 
কথ বললেন এদের সঙ্গে। আর এভাবেই শুজাতার চেতনার যথার্থ উত্তরণ 
ঘটে, চিনতে পাবেন দেশের রাজনীতিক-সামাজিক" প্রেক্ষাপটকে ৷ বুঝলেন, 
'ব্রতী কাকে তার নিঃসঙ্গলোক্ষের একাকীত্বে রেখে চলে যায়নি । তার মত 
আরে বহুঞঙ্জনের সঙ্গে তাকে এক করে, আত্মীয় পাতিয়ে দিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ 
নতুন করে খুঁজেপেতে লাগলেন নিজের সন্তানকে : ব্রতী তার রক্তের রক্ত, 
যাকে জন্ম দিতে গিয়ে তার প্রাণ সংশয় হয়েছিল, যে তার কাছে ক্রমশঃ অবোধ্য 
হয়ে গিয়েছিল; অচেন', তার সঙ্গে স্জাতার যেন নতুন ক" পরিচয় শুরু হয় সেই 
মুহুঙ্$ থেকে । আর এই নতুন চেতনার উন্মেষ অনিবাধভাবেই তার চরিত্রে 
ঘটিয়ে দিল এক গুণগত পরিবর্তন। কাধত এর ফলেই রাষ্টরযস্ত্রের প্রত্যক্ষ 
প্রতিনিধি ভি. সি ভি. ডি. সরোজ পালের মুখোমুখি দাড়িয়ে সুজাতার মনে 
পড়েছিল 'পরোজ পাল, তোমার ক্ষমা নেই” । 'মুজাত1 তাকালেন । সরোজ 
পাল তাকাল । হাজার চুরাশির মা। ব্রতী চ্যাটাজীর মা। একে দেখতে 
হবে বলেই ও আসতে চায়নি। ওর মনে হতে থাকে, ওর আশেপাশের 
মানুষগুলো, ধীমান অসিত-দ্দিব্যনাথ-মিঃ কাপাডিয়া-তুলি-টোনি-বিশু মিজ্রমলি 
মিত্র-মিসেস কাপাডিয়! প্রমুখ যার! তু।লর এন্গেজমেপ্ট পার্টিতে সমবেত 
হয়েছিল, তার! 'শবদেহ, শটিত শবদেহ সব। আর এই শবদেহগুলে! 
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অস্তিস্থ নিয়ে পৃথিবীর সব কবিতার সব চিত্রকর _-লালগোলাপ--সবুজ ঘাস. 
নিয়ন আলো--মায়ের হাসি--শিশুর কান্না_-সব চিরকাল, অনস্ভকাল ভোগ 
করে যাবে বলেই কি ব্রতী মরেছিল? এইজন্ভে? পৃথিবীটা! এদের হাতে 
তুলে গেবে বলে? 'কখনেো না।' নিতান্ত ব্যক্তিগত শোকের স্তর পেরিয়ে 
স্থজাতা তখন রূপান্তরিত হয়েছেন হাজার চুরাশির মাতে । আর এজনেই 
“ুজাতার দীর্ঘ, আর্ত, হৃংপিগচের! বিলাপ বিস্ফোরণের মত, প্রপ্নের মত, ফেটে 
পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়িতে-_শহরের ভিতের নিচে ঢুকে গেল, 
আকাশপানে উঠে গেল। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের কোণ থেকে 
কোণে, দিক থেকে দিকে, ইতিহাসের সাক্ষী যত স্ুপের অন্ধকার ঘরে ও থামে, 
ইতিহাস ছাড়িয়ে পুরাণের বিশ্বাসের ভিতে, সে কান্না শুনে বিশ্বত অতীত, 
গতকালের অতীত, বর্তমান, আগামীকাল, সব যেন কেঁপে উঠল, টলে 
গেল। প্রত্যেকট। সুখী হুখী অস্তিত্বের স্থখ ছিড়ে গেল। একাকন্জায় রক্তের গন্ধ, 
প্রতিবাদ, শোক ।, 

উপন্যাসটি প্রসর্জে এখানে পুলক চন্দের মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক : 
“অপরিসীম মমতার সঙ্গে সত্তরের বিষ্বোছের অভিঘাতকে ব্যাপক সাগ্রাঞ্জিক ক্ষেত্রে 
এবং গভীরতর চেতনার স্তরে উত্তীর্ণ করে দিতে সক্ষম হন মহাশ্বেতা! দেবী ।*** 
(তিনি) কোন রৌপ্ররর্সময় বর্তমান কিংবা স্বপ্রমন্ন ভবিষ্ুধকে যাস্ত্রিকভাবে 
চিহ্নিত করেননি । রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বর্ণনার ক্ষেত্রে, অগভীর হবার ঝুঁকি 
নিয়েও, নিজের অধিকার বা! অভিজ্ঞতার সীমানা অতিক্রম করেননি । তিনি 
উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এবং রাজনৈতিকভাবে নিতান্তই অসচেতন, এক মায়ের ক্রম 
'আত্মোপপন্ধির ভিতর দিয়েই একটি বিভ্রান্ত সময়ের অর্থ, তার তাৎপধকে 
উন্মোচিত করতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে ।” (৪৫) সর্বোপরি এই হাজার 
চুরাশির ম। তখন আর এক বিশেষ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী বা কেবলমাত্র 
ব্রততীর ম। হিসেবে চিহ্নিত থাকেন না, অনায়াসে রূপান্তরিত হন এক প্রতীকী 
চরিত্রে, যারা! পরিবার ও স্বসমাজের মধ্যে আর একাকিত্বে বন্দী থাকেন না, 
বহু পুত্রের আত্মদানে, আত্মপোলক্ধির সততায় ও আয়ানসাধ্য প্রয়াসে এসে 
মিলতে পারেন এক ব্যাপক ও দীর্ঘকালীন সংগ্রামী জনমানসের সঙ্গে ঘারা 
স্লোগান লিখলে বুলেট ছুটে আসে জেনেও স্লোগান লিখে চলে। আবন্তিক 
বিবেচর্দীয় ছুটি উদ্দাহরণ তুলে দিচ্ছি: (ক) বহরমপুর জেলে নিহত গোর! 
দাশগুপ্ডের মা মহাশ্থেত! দেবীকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লেখেন, 'একট। কথা, 
“গেয়ারম্যানের” একট! স্ফুলিঙই দাবানলের ্থষ্টি করতে পারে, এট! আষার 
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গোর! খুবই বলত। তাই আজ আমি ওদের সুরে সুর মিলিয়ে তোমায় 
আশীর্বাদ করি, তোমার লেখা স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের মত জলে উঠুক, দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দিক মাস্টার সাব, গোরা-ব্রতীদের গান । অন্ত এক শহীদের মা 
এক প্রকাশিত (৪৬) খোল! চিঠিতে লিখেছেন, “আমাদের সন্তানদের যখন 
জল্লাদের। খুন করছিল), আমর! মায়ের! তখন কি করতে পেরেছি ? সমস্ত শিক্ষক- 
সমাজ, যার! এই সমস্ত তরুণ ও কিশোরদের সঙ্গে জীবিকার বন্ধনে বধা, তারা 
কোন দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছিলেন? প্রশাঁসব শ্রেণী, যাদের বিদ্যায় 
বুদ্ধিতে স্মাজের সের! বলে মনে করা! হয়, তারা কতটুকু দায়িত্ব স্বীকার 
করেছেন? বুদ্ধিজীবীরা, শিল্পী ও সাহিতি)কের1! কতটুকু ভাবন1 চিন্তা! 
এ-সম্বদ্ধে করেছেন? আমাদের প্রত্যেকের হাতেই আজ রক্তের দাগ। সে 
"াগ আমর! ধুয়ে ফেলতে পারি কেবলমাত্র “সেই মুক্তি পাগল” সন্তানদের হ্বপ্র 
সফল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যার! চলে গছে তার। আর ফিরবে না, কিন্ত 
এখনও যারা সাহসের সঙ্গে জঘন্ত নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে মাধ! উচু করে 
ঈাড়িয়ে আছে তাদের আমর। এভাবে মরতে দেব না। আমাদের প্রত্যেক 
খায়র মনে আজ এই কথা আগুন দিয়ে লেখা হচ্ছে। জেলের পাগলা ঘণ্টি 
বাজিয়ে বাজিয়ে, লোহার গরাদের আড়ালে, প্রকাশ দিনের আলোয়, রাজির 
অদ্ধবারে নরকের যে প্রেত-তাঁওব চালানে। হয়েছে, ত। আবার হবে যদি আমরা 
এখনও সতর্ক ন। হতে পারি।.' সত্তরের দশক শেষ হয়ে আসছে। এটা মুন্তির 
দশক হবে এটাই ছিল ছেলেমেয়েদের পণ। সেই পণ রক্ষ/ করার দায়ত্ব 
আমাদের নিতে হবে |" 


& তিন ॥ 


অন্তান্ত প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা, ধারা নকশালবাদী আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে 
গল্প-উপন্াস লিখেছেন, তাদের বহুবিচিজ্ মানসিকতার ফসল নানাভাবে সমকালীন 
ক্লীব শহুরে মানসিকতাকে চিহ্ত করার পক্ষে সহায়ক । এক্ষেত্রে লেখকদের 
মধ্যে যেমন আছে সচেতনভাবে নকশালবাদী রাজনীতিকে হেয় করার প্রয়াস, 
তেমনি আছ এক রক্ষণশীল বাঙালী সৌর্টমেপ্টকে জাগিয়ে তুলে তাদের দ্বপ্য 
অসামাজিক রন্তলোভী পিশীচ হিসেবে চিহ্ছত করার চেষ্টা। এদের লেখায় 
কোথাও মতাদর্শগত লড়াইয়ের চিহমাঞ নেই, নেহাতই অজ্তাপ্রহ্ছুত ব্যাখ্যান 
অথব! শহুরে মধ্যবিত্ত “সখী সুখী অস্তিত্বকে গেল গেল বব তুলে বিভ্রান্ত করা । এ- 
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সমক্বের তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর্দের চরিআ্জর ও কর্মকাণ্ডের বধার্থ ইতিহাস 
তে! মহাখ্েতাই তুলে ধরেছে তার “বরে ফেরা; উপস্তাসে । 

এই বুদ্ধিজীবীদের ও লেখকদের একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু ভারতের কম্যুনিস্ট 
পার্টির (সি. পি. আই ) কাগজপজ্রের নিয়মিত লেখক বা রাজনৈতিক মতাদর্শের 
অংশভাগ ( কেউ কেউ পার্টি সদন্ত ছিলেন ব আছেন ), সেহেতু নকশালবাদীদের 
গ্রাত কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব এখানে অবশ্তট আলোচ্য । কমিউনিস্ট পার্টি 
যেমন একদিকে নকশালবাদীদ্দের ভারতীয় পরিস্থিতির শ্রেণী-বিচারের 
বিরোধিত। করে, তেমন তার্দের সশস্ত্র সংগ্রামের তকে স্বীকার করেনি। কিন্তু 
ক'লকাতায় নকশালবাদীদের সঙ্্রাস সুষ্টির প্রয়াস বিষয়ে তার! নীরবই থেকে 
যায়। অন্তপক্ষে তার! কলকাতায় সন্ত্রাস স্ঙ্টির জন্তে সি. পি. এমকে দায়ী 
করতে থাকে । তার! বলে যে, সি. পি. এম-এর “আ]াডভেঞ্চারিজম” ও প্বাম 
সংকীণতাবাদ'-ই নকশালবাদীদের জন্ম দিয়েছে । যদিও নকশালবাদী পত্র- 
পত্রিকাগুলিতে এস. এ ভাঙ্গে, ইন্্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে 
প্রভূত সমালোচন৷ প্রকাশিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ও কমিউনিস্ট পার্টি নীরব থেকে 
যায়। আর এভাবে শহরে সন্ত্রাস স্ঙটি করার জন্তে সি. পি. এম কেই দ্বায়ী করে, 
কমিউনিস্ট পার্টি নকশালবাদীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় 
রাখার চেষ্টা করে চলে । আসলে তার! ভেবেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল- 
বাদীরাই হয়ে উঠবে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন, যারা সি. পি. এম-এর 
ক্রমবর্ধমান অগ্নগতিকে রোধ করতে পারবেন | (৪৭) ফলে তারা কখনও 
নকশালবাদীদের 'রাজনৈতিক হত্যা” বা ব্যক্তিগত সম্ত্রাস'কে নিন্দা করেনি। 
১৯৭১ সালের নিাচনে তার! সি. পি. এম-কে হটাবার জন্তে যাদবপুর, বরানগর ও 
টালিগঞ্জে নকশালবাদীদের সাহায্য চেয়েছে । এতদ্সব্েও কোন কোন অঞ্চলে 
নকশালবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে, বদও কোথাও ত৷ 
গুরুতর আকার ধারণ করেনি । আর এই সংঘর্ষ যে তথাকখিত কমিউনিস্ট 
লেখকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়1 স্থষ্টি করেনি, এমন নয়। কিন্ধ সর্বোপরি যে 
মানসিকত। কাজ করেছে, ত! হোল লেখকদের শহরে মধ্যবিত্ত অন্তিত্ব এবং 
ওপনিবেশিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব । 

সমরেশ বন্থুর “ওদের বলতে দাও? (৪৯) উপন্তাস শৌভিক নামক এক 
আধাবাউঙ্গী, আধ! রাবীক্দিক চরিজের নিহত হবার ষে কাহিনী গুরুত্ব পায়, তা 
বাঁঙালী শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ণকশালবাদীদের প্রতি বিরূপ করে তোলার 
পক্ষে খুবই উপধোগী। এই উপন্তাসে, বাশি, পুতুল, কষা শ্রী, কেতকী এবং 
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রুবি, সারা সময় কেবল এর বাড়ি, তার বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, প্রেম করে ইত্যাদি। 
এবং এই ঘুনেশ্বেড়ানে| হুঞ্রে (অবশ্তই বোঝ! যায় যে কারে! কোন কাজকর্ম 
নেই, বেশির ভাগ মেয়ের বাপ-মাও কিছু বলে ন! ) তার! সার! শহরে শুধু অনুস্থ 
লোক দেখে । এর মধ্যে বাশির ম! নিজের বস ঞ্ুপদ চক্রবর্তীর গাড়িতে অফিস 
যায়, তার সঙ্গে ডিনার খেয়ে রাতে বাড়ি ফেরে; শ্রী-র বাবাঁম! সর্বদাই বঝগড়। 
করেন, গোমেজের বউ সন্থান তাকে ছেড়ে গিয়ে একজন 'হাগুপা' বড়লোককে 
বিয়ে করেছে, অলক নামীয় জনৈকা৷ অভিনেত্রী বেশ্ঠাবৃত্তি করে; ডাঃ হিমানী 
চ্য টারজী স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন, তার একজন বয়ফ্রেণ্ড সন্ধ্যেবেলায় আসে, 
মেয়েদের একজন লুকিয়ে তাদের ক'তিকলাপ দেখেছে; ইত্যাদি । এবং এদের 
একজনের কথ! ( শ্রীর বাবা ) 'নকশাগ করার থেকে প্রেম কর! ভালে। |” এভাবে 
সমরেশ পাঠকদের বুঝিয়ে দেন যে সারা! শহরে কোন সুস্থ লোক থাকে ন1। 
এব মাঝখানে একমাত্র ব্যতিক্রম শৌভিক ৷ তার শহরে-একটি বড় বাড়ি আছে, 
কিন্তু ভাড়াটের। তাকে ভাড়া দেয় না। অবস্ট এট। নিয়ে সে মাথাও ঘামায় 
না। সেসারাদদিন ছবি আঁকে, গান করে, পড়ে, এন্াজ, প্রেমজুরি, গোপীযন্্র 
ধঞ্জনি ইত্যার্দি বাজায় আর মাঝে মাঝে বাণী দেয়, "ওরা বলে। /ওরা কী 
বলে? | ওদের বলতে দাও । আশ্চর্য! ওরা কার1? ওরা কি বলতে 
চান সে-সম্পর্কে সমরেশ কিছুমাত্র আলোকপাত করেন না। আর কেন মেয়ের 
ওর সঙ্গে দোহার টেনে বলে “ওদের বলতে দাও তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কাঁরণ 
নেই। অথচ এই শৌভিক নামীয় লোকটি এমন আধাবা উল, আধ। রাবীন্দ্রিক 
ঢ:উ কথা বলে, যেন মনে হয় তার জ্ঞানের যেন আর মীম! পরিসীমা! নেই। 
আর এ"হেন আধপাগলাকে দেখে একট! মেয়ে ( বাশি ) তে প্রায় দিগম্বরী হয়ে 
তাকে দেহদ্ানই করতে যায়। তথনি অবশ্ত শৌভিক সিস্পুরুষ হয়ে যায় এবং 
বাবান্ত্রিক ভাষামব বলে, 'আমার মন বলছে, তুমি ষ! বলেছিলে, তা সবই একটা 
ক'বরন্ষ্ট। করন! হতে পারে, মিথ্যা ন।। কিন্তু তার পরেও কবিত। আছে। 
সে কথাটা মনে রাখতে হয়, কারণ সংসারট! যে চলছে, তার নানান দোলার 
মাঝধানেও স্থির হয়ে থাকতে ন1 পারলে, গোট। স্থষ্টটাই ভেস্তে যেতে পারে। 
বাশি, তোমাকে যে অনেক স্থুরে বাজতে হবে।, অতএব স্বাভাবিক-কারণেই 
এই বাশি বা বাশিদের “দেওয়ালগুলোর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে। কারণটা 
ন। বললেও বোঝ! যায় যে দেওয়ালগুলোতে নকশালবাদীদের স্লোগান লেখা 
থাকে। আর স্সোগানগুলোও তার আকাল 'অঙ্গীল বলে মনে হয়। উক্ত 
শৌভিকের কাছে একদিন অনীল আর গোরা গিয়েছিল। মেয়ের ওকে জিজেস 
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করে ওর! কি বললে! । উত্তরে শৌতিক, “সে যে অনেক, অনেক, অনেক কথা৷ ।” 
কীর্তনের ঢঙে সুর করে গাইলে!। তারপর বললো, "ওরা আমাকে রাজনীতির 

কখ। বললো, মান লেনিন মাওয়ের কথা বললে! । তারপর জিজ্ঞেস করলো, 
আমি কী তাই করতে চাই। বললাম, ষ' করছি ভাই। ওরা বললো, কিন্ত 
এতো! কোনে কাজ না, অকাজ। আমি বললাম, পৃথিবীতে কিছু অকাজের 
লোকের দরকার আছে। ওর! হাসলে! । আমি বললাম, তোমর! যে সাহ্বেদের 

নাম করলে, তাগেরই জিজ্ঞেস করে এসে! । মিথ্যে বলছি কী না। ওর! আবার 
হাসলো। আমি বললাম, 'জানি তোমর! বিশ্বাস করবে না। ওরা বললে! 
তুমিও করে। না। বললাম, আমার জীবনটাই তার প্রমাণ। ওর! বললে!» 
কিন্তু এটা একেবারে অবান্তব। আমি বললাম সংসারের সবটাই বাস্তব, 

অবাস্তব বলে কিছু নেই, তথে মুশকিল হল বাস্তবের কোন ছক নেই, বলতে 
পারো, একটা ছন্দ আছে, কিন্ত মিল নেই। ওরা আবার হাসলো, শৌতিকদদা 
তোমাকে হিংসা! হয়, তোমার মতে! বিশ্বাসটা আমাদের নেই, তোমার মতো! 

চলতে পারি ন। কিছুতেই, যখন একল। একল! ভাবি, তখন মনে হয়, তোমার 

কথা সব সত্যি, তুমি আমাদের গুরু? এ হেন শৌভিক, (পরোপকার ছাড়া 
বার কাজ নেই, ষে সর্বদাই ভাবে বিভোর একদিন খুন হয়ে গেল। আর খুন 
যখন হোল, তখন অবশ্ঠই নকশালবাদীরা করেছে, এ ইঙ্গিত দিতে সমরেশের 
কিছুমাত্র ভুল হয়নি । তারপর তার মৃতদেহ মর্গ থেকে পেলে মেয়েরা, তাদের 
বাবারা এবং নকশালবাদীরা (?) শবের পেছনে হবাতধরাধরি করে মিছিলে 
চললো৷। আহ! প্রেমের নদীয়ায় হালখাতা! ! 

অতঃপর: উপন্তাসটির ঘটন। বিস্তাস ও লেখকের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত 

কর! যাক । প্রথমত উপন্তাসের পটভূমিকায় আছে অনেকগুলি অনুস্থ, আত্মসর্বন্য 
মান্ধ। এই প্রেক্ষিতে একজন মাত্র মানুষ, শৌভিক, আত্মত্যাগে ও সংকীর্ণতার 

উধ্রে থেকে, ওদের বলার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে নিজের গুরুত্বকে 
বাড়িয়েছে। তছুপরি বাউলতব্ব আর রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে সে এমন একটি বক্তব্য 
খাড়া করে, বার সঠিক কোন অর্থ না থাকলেও একশ্রেণীর ভাববাদী চেতনাকে 
প্রভাবিত করে। সুতরাং এমন একজন লোক নিহত হুলে পাঠকের! হ্তাবতই 
নকশাল বন্দীদের নরকের কীট ভাবতে শুরু করবেন, ভাতে আর আশ্চর্ঘ কি! 
ঘটনাসংগ্থাপনার কৌশলট! এক্ষেত্রে খুবই কার্ধকরী ভূমিক] নিয়েছে । চারিদিকের 
অনুস্থ-সংকীর্মন। মাছষের মেল ন1 বসালে শৌতিককে অত স্পষ্ট করে চেনানে। 
যায় না, অতরএঁব মেয়ের। শহরে কেবল এ রকম জীবনই গেখল। তছুপরি গোর! 
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নামক এক নকশীলপন্ী (1) বুবকের এমন একটি চিত সমরেশ এঁকেছেন, ধার 
একমা বাসনা বাঁশি রেগুলার ট্যাবলেট খেয়ে' যাবে এবং অবশেষে যে তাক 
সঙ্গে বিবাহপূর্বেই ফৌনসঙ্গঘম করে। অতএব সমরেশ বহর বাঁভালী মধ্যবিদ্ব 
পাঠক জেনে গেল নকশালবাদীর! সাধুসম্ত লোকদের খুন করেছিল এবং কুমারী 
মেয়েদের সঙ্গে যৌনসঙমে তাঁর! ছিল অত্যন্ত। আশ্চর্য এক বৈষবী চক্ষে গল্প 
খাড়া করে সমরেশ তার উদ্দেঞ্চটি চরিতার্থ করলেন ! 
সমরেশ বহ্থর পরবতী উপন্তাস “মান্য শক্তির উৎস" (৪৯) নকশালবাদীদের 
অন্ত্বন্ব, পারম্পরেক হত্য! ইত/ার্দির কাহিনী । যমুন! ওরফে বিদ্দুর আত্মকথনের 
মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ কাহিনীটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যমুন! গ্রামের মেয়ে। 
তার মামা-মাযীর কেন কণ্ঠ! সন্তান ন! থাকায় তার! তাকে কলকাতায় নিয়ে 
আসেন । এর পর থেকে সে ক্রমশ উচ্চমধ;বিত্ত জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত হয়ে যাঁয়। 
অবশ্থ ততদিনে ওর নিম্মধ্যবিত্ত বাবা! কোঁন অসৎ উপায়ে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে 
ফেলেছেন! কলেজে পড়ার সময় মামাতে! দাদ! রামুর বন্ধু সজ.লর সঙ্গে ওর 
আলাপ হয়। পে আলাশ থেকে ক্রমশ প্রেম। ইতিমধ্যেই অবশ্ত কলেজের 
ফাংসন উপলক্ষে কবি অংশুমালী গুঞ্র সঙ্গে বমূন! মিত্রের আলাপ-প্রেম- 
দেহদান পর্ব সমাণ্চ হয়েছে । এরপর সজল “এঞ্িনিস্ারিং পাস করেছে । এবার 
ওর চাকরির দরকার ভীষণভাবে | যমুনার মাম! তার কারধানাম্ব সজলকে একট! 
চাকরি দেবেন ভেবেছিলেন? কিন্ক তখনি তাঁর কারখানায় ধর্মঘট-লক আউট 
হোল। যমুনার মাযাতে! ছোট ভাই রাজনীতি করছে। সে বলে, নতুন 
সরকারকে (পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রপ্ট সরকার ) বেকায়দায় ফেলবার জঙ্ই, কারখানার 
মালিকের৷ চক্রান্ত করে এসব করছে। সজলেরও তাই বিশ্বাস ॥ মামাও তাঁর 
কারখানায় লক আউট ঘোষণ! করেছেন । দীপু বলে, বা্টংক আলাদা করে 
দেখবার কিছু নেই। এরাও সঙ্ঘবন্ধ, শ্রমিকরাও সঙ্ববন্ধ।' এ-সময়ে সজলই 
একদিন যমূনাকে কলেজ স্ট্রীট নিয়ে গিয়ে প্রৌচ বামপন্থী নেত! হরিশদার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দিল। হুরিশদা! বললেন, "এ সরকার কখশে। টিকতে পারে না, 
ভাঙলে। বলে । অর্ধের মধোই ভূতগুলে! সব বসে। তিনি এমন কোনো কোনে! 
নেতার নাম করে সমালোচন! করলেন, হরিশদ! নিজেই যাদের দলের লোক। 
আরে! বললেন, একে শ্রেণীলংগ্রাম বলে না॥ বিপ্লবের পথ-ও বলে না। এসব 
হচ্ছে মন্ত্িত্থের পার্টি পলেটিকস্‌, একটি প্রান্কা স্থবিধাবাদী রাস্তা। “শুয়োরের 
খোৌয়াড়ে' বসে বিপ্লব কর! যায় না। তাই এখন দেখছি, আমরাই সেই সব 
রুষকদের জার নেতাদের দমন করতে শুরু করেছি, যার! সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাপী। 
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নীরেন ওকে ছিজেন করে, বনবিদ্ধ সশস্র অভুখানের অয় এসেছে ধলে আপনি 
ঈনে করেন? উতরে হরিশগ| জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'সময় জালে ন। বৌকে, 
মমরকে তরি করে নিতে ইন্্।: যদুন! অবষ্ত এসব বথার অর্থ তখনে! বোঝে 
না। ওখানেই সে গনলো। "সুবীর এন্পার্টির জে সমস্ত বম্পর্ক ছেদ করেছে। 
ওকে ইতিষধ্যেই একটমিস্ট বল! হয়েছে । এরপর প্রথম হুকরপ্ট মন্িসত। ভেঙে 
গিয়েছিল, বিতীহুক্ট মহিসতাও | হরিশদা, সুবীর সকলেই আপ্তারগ্রাউণ্ডে। 
যমুনা এষ, এ. পাস.করে বমে আছে। সঙ্জল তখনো! চাকরি পায়নি । এবং 
তখনও আপ্তারগ্রাউণ্ডে যায়নি । ওকে বাইরে থেকে কাজ করতে। বল! হয়েছে। 
কিন্ত ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওকে অবস্তি খুব সাবধানে থাঁকতে হয়। 
থে কোন মুহূর্তেই আ্যারেস্ট হতে পারে । জানাজানি হলে, খুনও হতে পারে। 
খুন এখন রাজনীতির এক মূখ্য অন । বহু ছেলে জেলে পচছে। নিজেদের মধ্যে 
“খুনোখুনি, ভার সঙ্গে পুলিশের খুন করা, এবং পুলিশও খুন হুচ্ছে। এর একবছর 
আগে সঙ্গল একদিন বমুনাকে গোপন শেলটারে নিয়ে গিয়ে সুবীরের সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দিয়েছিল। এখানেই পদ্ধতিটা ঠিক কিনাঃ এ নিয়ে সবীর সজলের মধ্যে 
প্রথম বিতর্কের দুপা হতে দেখেছিল যমূনা। এরপর অনেকবার যমুনা একাই 
গেছে স্থবীরের ওধানে। ওর 'স্থবীরকে যেন ক্রমেই খাঁচায় বন্দী বাঘের মত 
অস্থির মনে হচ্ছিবা। কিন্ত সজলের সঙ্গে ওদের গঙ্ছতি নিয়ে বিরোধট! ক্রমেই 
বাড়লে! । একদিন ছরিশক্করদ্ার ছেলে হিরণ, বার হাতে সর্বদাই কোন-না-কোন 
অস্থ থাকে, বলেছিল, “পজলদ। আমাদের সাঞ্জারণ খুনীর মতো মনে করেন ।? 
সঙ্গল বলেছিল, “কথ! তৈরি করে! না হিরণ । কিন্তু অনেক অণ্ডত ছাতের সঙ্গে 
কি আমাদের ছাত মিলিয়ে খেলে কর! হচ্ছে না? এরপরই 'দুম্পেন 
প্রলেটারিয়েট'-ঘের ভূমিক1 সম্পর্কে স্থবীর-সজলে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কের 
সময়ে হুবীর উত্তেজিত হলেও, সজল কিন্ত বিষ গান্ভীর্বের মধ্যে শান্তভাবে কথ 
বলে বাচ্ছিল। অবশেষে স্বীর বলে, 'মততেদ থাকলে তোমাকে পার্টি ছাড়তে 
হবে ।' ছিরণ বলে উঠেছিল, 'পার্টি থেকে বের করে দেবার কোনে! নিয়ম 
আমাদের নেই।' তখন মুন! ভাবে : *হিন্ণের চোখে আমি হি:শ্রত! 
দেখেছিলাম । আমি জানতাম, পার্টি থেকে বের" করে দেধার কোনো নিয়ম 
নেই, শ্রেনশক্ররূপে তার অদ্ভিত্বকে বিলোপ করাই পার্টির নীতি।' এর গরদিন 
বরষা গেল সঙ্গলের শেষ চিঠি, এষ. এন, রা়-মা্ মানযতাবাদ ( লেনিনের' 
ভাষায় বল! চলে, 'তাববাদের চোরাকারবার' ) ; সব কিছুর আঙ্টা, সব 
কিছুর থেকে নায্যই বড়। ইতিহাসের বহ গ্তপ্ত ধার সিংহাঁলন সে ভেঙেছে, 
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আরে! অনেক গড়বে এবং তাবে । কিন্ত তালি, তার সেই শ্বগ্লাঙ কখনে! 
হবে ন' ফে-ম্বগের লোতি তাকে গ্নেখানে! ছয়। সেই হিসাবে, মাচছ্ষ চিরকাল 
বড় অসহাঁয়। মান্ুধ ষে সব থেকে বড় শক্তির উৎস, তার প্রমাণ, সে যুগে যুগেই 
তার অসহায়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, করবে।' এরপরই সঙজগল নিহত ছোল। 
হিরণ সজলকে মেরেছিল, তাই ওর! সিদ্ধান্ত নিয়ে হিরপকে মারলে! ৷ হিরপের 
মৃতদেহের সামনে দীঁড়িয়ে ছিলেন পিত! হরিশদা!। তিনি নিচু গম্ভীর পরিষ্কার 
হবে বললেন, “আমি এ হত্যার অংদীদার ৷ কিন্তু যমুনা, এ হত্যার দাঁয় নিতে 
বড় ভার লাগছে। কারণ এ হত্যা, একটা উপলব্ধি এনে দিয়েছে, যা কঠিন 
অথচ অনেক হত্যাই সামনের পথ খুলে দেয়নি, পথ রুদ্ধ করেছে তখন অবশ 
আর যমুনার হিরণকে হত্যাকারী বলে মনে হয় না, ওকে আমি ঘৃণা করতে 
পারছি না, ওর প্রতি আমার রাগ হচ্ছে না, আমি ওর ভিতরের আন্তরিক আর 
আগুন-ভর! প্রেরণাঁর কথা ভাবছি । 

উক্ত কাহিনীর ভিত্তিতে এবার সমরেশ বস্থর বক্তব্যের অনুধাবন কর! যাক। 
তিনি প্রথমেই আমদানি করেন সজল নামীয় এমন একটি ছেলেকে, যে সর্বাংশে 
মধ্যবিত্ত ঘরের তথাকথিত প্রাপচধ্ল ভালো ছেলে। সে আরে দশটা! মধ্যবিত্ত 
'এসকেপিস্ট মধ্যবিত্ত ছেলের মত তবসর্বন্বত। নিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে সরে 
থেকে পদ্ধতি ব! কৌশলগত নীতির সমালোচন! করে, ভাবে 'য। সমাজের পক্ষে, 
প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেতে অশ্ুভ', তাই অণ্ডভ এবং সর্বোপরি চাঁকরি করে বিন্দুর মতো 
কোন মেয়েকে প্রতিম! বানিয়ে দিব্যি সুখে ঘরকম্ম! চালিয়ে যেতে চায় (বিন্দু 
দেখ, আমি খুব আবেগের সঙ্গেই বলছি, তুমি আমার প্রতিমা, নারীর সেই 
চিরন্তন প্রতিম' সাধারণ পুরুষ যার সঙ্গে হুখে দুঃখে ঘরকল্ন! করে, সন্তান উৎপাদন 
করে, লালন পালন করে, সেইরকম প্রতিমা, )। ন্থপ্জাবতই এরকম ছেলের প্রতি 
সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকের (এবং অনম্বীকার্ধ এখনো বাংল! উপন্তাসের পাঠক 
বললে এদেরই বোঝায় ) সহানুভূতি বা! ভালবাস আকধিত হবে, এবিষয়ে 
সন্দেহ নেই। অন্ুদিকে হুবীর আকশনের ছেলে। রাজনৈতিক আদর্শে 
গভীরভাবে আম্থাবান, সংশয়হীন এবং শ্বভাবতই মতামত প্রকাশে সোচ্চার, 
তত্বের সঙ্গে কাজকে যেলানোতেই যার আগ্রহ। কিন্ত তার রাজনৈতিক চরিজ 
আঁকার ব্যাপারে সমরেশ অত্যন্ত একপেশেভাবে অসহিষ্ক চরিজই বড়ো! করে 
দবেখান। এমনকি হিরণ যখন পরোক্ষে সঙ্গলকে হত্যা করার কথ। বলে, তখন 
সে সেদিন থেকে তাকে সম্মতি এনায়। অর্থাৎ শেষপর্স্ত স্থবীরের মত 
আযাকশনের ছেলেরা, লেখকের বক্তব্যে, বক্তলোলুপ হত্যাকারী ছাঁড়। আর কিছু 
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নয়। এমতাবস্থায় সঙ্গ নিহত হলে, পাঠকের মন স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ হয়ে 
পড়বে নকশালবাধীদের ওপর | কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তে! এদেশে এমন 
মানসিকত। তৈরি করেই দিয়েছে যে আসলে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনও 
গলায় গাদ। ফুলের মাল! পরে মিছিল করে গ্রেপ্তার বরণ কর! ছাড়! আর কিছুই 
নয়। সুতরাং রজ-_হত্য। শুনলেই, মহান্ছেত! দেবীর ভাষায়, ম্ধ্যবিত্তের “হ্ধা 
সুখী 'অন্তিত্ব' বিপন্ন হয়। তদুপরি সজলের নিহত হওয়ায় তাদের সমস্ত সহানুভূতি 
তার প্রতি যেভাবে কেন্জীডূত হয়, যার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের কারাগৃছে বন্দী 
মানুষদের ছবিওয়াল। নির্বাচনী পোস্টারই তুলনীয় । কেবলমাজ্র এভাবেই সমরেশ 
এখানে নকশালবাদীদের হেয় করেন না। হিরণকে মৃত দেখে যসুনার ভালবাস। 
উতলে পড়ে আর সেখানেই সে স্থবীরের পরাজয় দেখে। তার বঙ লাগানে! 
মাটি সব যসুনার চোখে সজলের রক্তে ধুয়ে যায় এবং ভেতরের কাঠখড় সব 
বেরিয়ে পড়ে। আর তারপরই নিরস্ত্র যমুন! বেরিয়ে পড়ে, “অস্ত্রে আমার দরকার 
নেই। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আমি ওর কাঠামে। টুকবে। ট্রকরে! কববো।” আশ্চর্য ! 
এতসব “গলায় মাল! পরা রাজনীতি আউড়েও যষুনাকে দিয়ে ন্ুবীরকে 'টুকরে! 
টুকরো" করার%কথা! বলতে হয়? অবশ্থ এ শহ্ছিত হবাব কিছু নেই, সবই তে: 
অহিংস গান্ধীবাদী পথে ! 

এভাবে মকশালবাদীদের চরিআ্রহননের অন্য উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সমরেশ বসব 
গল্প ৭সঙ্ধান্ত? ।(৫০) এই গল্পেএ নায়ক কুনালের বাব! ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
করতেন, এখন পার্টির স্থানীয় শেতা ; মাও সক্রিয়ত!বে একই রাজনীতিব সঙ্চচ 
যুক্ত, পোকাল কমিটির সান্তা এবং শিক্ষিকা । কুনাল বাব1-মায়ের আদশ 
অন্গুধরণ করে ছাত্রকাল থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পার্টির সদন্তপদ 
পায়। ভাল বক্ত। হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সার! 'জলায়। তাকে 
পাঠান! হয় তিন গ্রধেশের এক শহরে 'কারধানার আন্দোলনের জন্যে । ফিরে 
এলে সে দেখে পার্টির মধ্যে অন্ত/কলহ শুরু হয়ে গেছে। ওর গুরুতুল্য অধ্যাপকের 
পবামর্শে কুনাল কিছুদন নিষ্কিপ্ন ছয়ে যায় এবং স্থানীয় ল্যাগবেভেনিউ বিভাগের 
সাঝরেজিন্ট্রারের মেয়ে কন্তরীর সঙ্গে প্রেম করতে থাকে । এরপরই তার 
রাজনীতির পথ যায় বদলে। সেই অধ্যাপকই ওকে নতুন পথের দীক্ষ! দেন 
এবং জানান যে কুনালের বাবা ও তাদের পার্টি জনগণের শক্র। আর তার 
বাবার পার্টির প্রতি কন্তরীর বাবার “সামান্ সমর্থন” ছিল বলে কুনাঁলর! তাকে 
একদিন ছুত্য! করে। কুনালের বাব! এই হত্যার বিরদ্ধে শহরের সর্বন্র ঘুরে ঘুরে 
ফুনালণের ধিকাঁর দিয়ে সমালোচন1 করেন । ফলে স্থানীয়ভাবে কুনালদের এক 
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গোপন সতায় সিদ্ধান্ত নেওয়! হয় যে তার বাবাকে হত্যা করা হবে এবং তাঁর 
মা যদি তার স্থামী হত্যায় বাধা দেন তাহলে তাঁকেও আঘাত করা হবে। “সে 
আঘাতে মৃত্যু ঘটলেও বলার কিছু নেই। কুনালসে সঙ্ভায় উপস্থিত থেকেও 
প্রতিবাদ করেনি। 'দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির মততেদের কোন মুল্যই 
নেই, সেই অধিকারও তার নেই। আর তা থাকলে, পরিণতি কী, তা আমি 
জানি। মৃত্যু। হত্য।। তারপরই কুনালকে বাড়িতে পাঠানো! হয়, তখন 
তার পেছনে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়!ন৷ নিয়ে ঘুরছে । এবং স্থির হয় ওর! এসে 
কুনালের ঘরের বাইরের জানলায় ছুবার টোকা মারবে । কুনাল তখন ওর বাবার 
দরজায় গিয়ে টোক। দেবে এবং বাব! দরজা খুললেই ওর বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বে । শব্দ করার মতো কোন অস্থ ব্যবহার কর| হবে না। কুনাল যথারীতি 
দিন তিনেক আগে বাড়ি আসে এবং হত্যার দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে, 
ততই ওর মনের ছন্দ প্রবলতর হতে থাকে । অবশেষে হত্যার সময়ের কয়েক- 
সুহূর্ত আগেও উপলব্ধি করে, "আদর্শের থেকেও, বাবাকে আমি ভালবাসি বেশি ।” 
এবং আত্মহত্যা করে। সেই মৃহূত্েই দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোন! যাঁয়। 

ণ-গল্লে সমরেশ পাঠকদের ম্পষ্টত বোঝালেন, গ্যাখ নকশালবাদীর। কী পরিমাঁণ 
খুনে বজ্জাত যে ছেলেকে দিয়ে স্ঘাবাঁকে হত্যা! করায়! কিন্তু হাজার হলেও 
ছেলে তে' সে কি বাবাকে হত্য। করতে পারে? তাই নিজেই আত্মহত্যা করে 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত করে। নিখুঁতভাবে গল্পটি সাজানো । প্রথমে প্রেমিকার 
বাবাকে হত্যার যড়যন্ত্রে লিগ হতে বাধ্য হওয়া,_পাঠকদের আর কিছুই 
অব্দিত রইল না! 

সমরেশ বন্ুর পবৰত্তাঁ উপন্তাস গন্থবা? (৫১) এমন এক সময়ের কাহিনী 
হঙ্ছন শহরাঞ্চলে নকশালবাদী আন্দে'লন বহু সংঘার্ডে দীর্ণ এবং তার ওপর 
পুলিশী ও অন্য রাজনীতিক দলের যুগপৎ নৃশংস আক্রমণ শুরু হয়েছে। কাহিনীটি 
এই প্রকার: ফুল্লরা, তার দিদি অনু, জামাইবার কুমার এবং তাদের পাঁচ 
বছবের বুবাইকে নিয়ে চলেছে দীঘা, কলকাতা থেকে সকাল সাতটায় ছাড়া 
স্বকারী পণ্রবহণের বাসে। জানলার ধারের তের নম্বর সিটের যাত্রী তখনো! 
পৌছয়নি। বাস জ্টে করে ছাড়ার পরেই একটা ট্যাক্ি বাসের সামনে এসে 
ব্রেক করল। তা থেকে টিকিট হাতে বেরিয়ে এল তের নম্বর যাত্রী । তারপর 
এক সিটে কুর্পরা আর তের নম্বর যাত্রী, ফুল্লরার একদ| প্রেমিক বর্তমানে 
নকশালবাদী কমল। এই কমল এ-দ1 ফুল্পরার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। 
কাঁবণ তখন জীবনকে দেখার চোখ ওর বদলিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবন্যাপ্ন 
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ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল, বার থেকে 
একমাত্র সুক্তির পথ ছিল, সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন কর1। আর তা করতেই 
সে গ্রামে চলে গিয়লেছিল। সেদিনের কমরেডদের প্রসঙ্গে কমল ফুল্রাকে বলে, 
'শিবতোষদা এখন জেলে । শ্যামল কলকাতায় আছে, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কে 
ফাটল ধরেছে। অবস্তি আমাদের মত আর পথ নিয়েই। তার এই মত ও 
পথ এখন কেবলমান্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী, তাই নয়, মার্কসবাদ বিরোধী ও । 
তার প্রিয় লেখক এখন কাফক1। আর এইসর কারণে শ্টামলদের সঙ্গে তার 
বিরোধ। কমল তার বর্তমান চিন্ত! প্রসঙ্গে বলেছে, “বিপ্লবী সরকারে আমাব 
বিশ্বাস নেই, তার! কোনো লোকায়ত্ত রাও গঠন করতে পারবে না। সেই 
জন্তেই মার্কদবাদকে আমি আর ঠিক আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে, 
যথার্থ ন৷ জেনেই, আমি একজন রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কসবাদের স:ঙগ 
আমাদের মূলত: কোথায় বিচ্ছেদ ঘ:টছে, সেট খুঁজে বের কর! দরকার । এই 
কথাট। বলেই আমি দলের একট! অংশের শত্রু হয়ে গেছ। ফলে দলের আর 
পুলিশের বন্দুক, দুই-ই আমার পেছনে ঘুরছে ।, এর পরেই পে গ্রামে নকশালবাদী 
আন্দোলন ব্যর্থ হবার কারণ প্রসঙ্গে একট! বাজারচালু ব্যাখ্যা দিয়েছে : 
“আমাদের কোন প্রস্তুতিই ছিল ন!, অর্থ তার জন্কে আমর অপেক্ষা কবতেও 
রাজী ছিলাম না। আমাদের সেই ধৈর্য কোথায় ছিল? আমর! কেবল ঝাঁপিয়ে 
পড়তেই চেয়েছিলাম । বুঝতে পারিনি, সেই থেকেই নূল তত্ব থেকে আমানের 
বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। ক্ুষকদের যৌথ চেতনাকে, আমরা জাগাতে পাবিনি, 
আর এটাও বুঝতে পারিনি, দল বিপ্লব করে না' বিপ্লব ঘটায় জনতা । ফলে 
অতিবিপ্রববার্দের কল্পনাবিলাঁস আমাদের পেয়ে বসলো, আমর! রোমান্টিকতার 
নামে হয়ে উঠলা হাদযহীন | পুলিশের কাছে না, নিজেদের বন্ধুশ্রেণীব প্রতিই 
আমর! এমন নিষ্ঠর হয়ে উঠলাম, আমাদের ডগম| 'এত বড় হয়ে উঠলো, আমব! 
জোর করে সশস্ব বিপ্রব ঘটাতে চাইলাম । তার ফলেই আমাদের গ্রাম 
ছাড়তে হৃপ়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের ছাড়ানে! হরেছে। অথচ *ংরে 
এসে আমর! একটা মন্ত্রীকে মারতে পারিনি, পুলিশের আই. জি ব। কোনে! 
কমিশনারকেও না। এমন কি কোনে! ছন্মবেশী নিখুত শত্রু শয়তানকেও না| 
মাঝখান থেকে শাসক দলের কতগুলে! গুপ্ত মন্তান এখন আমাদেরই দল 
তাঙিযেখাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিশের অন্ুচর ছাড়া তার! কিছুই নয়?” 
এবং এই পলাতক কমল “কলকাতায় দুমাঁন পড়াশুনা করেই সারসতা বুঝ 
ফেলে যে 'মাপলে প্রয়োজন হো'ল লোকায়ত্ত রাষ্ট, ঘাঁর রূপরেখা ঠিক করে কয়ে 
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গেছেন নিরাজসমাজবাদীর1। এবং প্রক্কৃতিবা্দী লাওৎসের মতবাদই হলো, 
তার বিবেচনায়, শেষ লক্ষ্য। এ হেন কমলকে কেন পুলিশ ভূবনেশ্বরে বাদ 
ধামলে নামিয়ে নেয় এবং সে পালাতে গেলে গুলি করে মারে, বোঝ! শক্ত । 
অবশ্ঠ একমাজ ফুল্পরাই স্বপ্পের চোখে দেখল যে, 'সমূদ্ের ধার দিয়ে কমল হেঁটে 
চলেছে, উজ্জ্ষ,চোখে হারিসপৃতীত হাজার হাজার বছর আগে নিরাজবাদী 
সমাজের কবিত। বলছে আহি 

এই দুর্বল, অসংলগ্ন উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে 
মনে করি না। একজন নকশালবাদীব সঙ্গে দলের মতপার্থক্যের অর্থ বোধহয় 
মুল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাঁও-সে-তুডের চিন্তাধারাঁকে অন্বীকার নয়। 
এ-তাঁবৎ নকশালবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিষয়ক বহু পুস্তিকা, বক্তব্য এবং 
বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এ রকম তাজ্জব বক্তব) কোথাও চোখে পড়েনি । 
বোধহয় সন্তবপর নয় বলেই। এটি কি লেখকের নিজে বক্তব্য? তছুপৰি 
কমলের কোন বক্তব্যে এমন কোন কথ! নেই, যাতে বোঝ! যায় যে লোকটির 
মার্কসবাদ থেকে মাওবাদ পর্যন্ত, কোন বিষয়ে কোন কাগুজ্ঞান আছে। সে 
বাজার চলতি কথ! বলেছে, “বিপ্লব ঘটায় জনতা? কিন্তু এ-বিপ্লবে সব দেশেই 
কমিউনিস্ট পার্টির একট! বড়ে! ভূমিকা আছে এবং খাঁকবে। লেনিনবাদ ন! 
পড়েও ইতিহাসের দিকে তাকালেই এট! জান যায় । কমলের সে কাগুজ্ঞান- 
টুকু নেই। এ-ছেন কমল যখন “ছু-মাঁস' পড়েই মার্কপবাদকে চ্যালেঞ্জ করে, 
তখন ব্যাপাঁবটাব আর কিছুই গুরুত্ব থাঁকে না হাসির খোরাক হয়ে দাড়ায় । 
এতদ্সত্বে গ্রন্থের ছুটি উল্লেখযোগ্য দিক মআছে। প্রথমত কয়েকটা! অসামাজিক 
ছেলেকে দিয়ে বামেব মধ্যে 'আদরিব' ভালগার গান গাওয়াবাব মধ্যে লেখকের 
ভালগার মানমিকতাব প্রকাশ এবং দ্বিতীয়ত পুলি* যখন কমলকে গুলিতে 
বাবর! করে দেয় একমাত্র বাস কণ্াক্টর খুব উদাসীনভাঁত ঘটনার উল্লেখ ছাড়া 
সমস্ত বাসে কোন ধিক্কারবাক্য উচ্চাবিত হয় না, এমন কি ফুল্লবাও তখন পুলিশের 
গুলি কবে মাবাতে প্রতিবাদমুখর ন! হুয়ে স্বপ্র দেখতে থাকে । পূর্বোক্ত 
উপন্তাসগুলি ও গল্পেব প্রেক্ষিতে এটিই বোধহয় সমবেশ বন্থুব শেষ সিদ্ধান্ত যে 
পুলিশ ওদের নিবিচাঁরে হত্য। কবে ঠিক কাঁজই কবেছিল' 

সমবেণ বন্ুব সঙ্গে তুলনায় অসীম বায়ের “শ্রেণীশত্র' ও 'অনি' গল্পে উদে্থা- 
মূলকভাবে নকশালবাদীদের কুৎসা করার প্রয়াস নেই। সাধারণভাবে আগের 
জেনারেশনের চোখে পরবভীীকালের হ্নারেশনকে দেখ, মে-দেখাও কোথাও 
বাঞ্নীতি আছে, কোথাও নেই, ত্তাব গল্পের কেন্দ্রীভূত বিষয়। অবশ্থই পুরোন 
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জেনারেশনের কাছে নতুন জেনারেশন অচেন।, অনভিজ্ঞ ইতি ব্যক্ত করার 
পশ্চাতে যে সুম্ক্ম আক্রমণ থাকে, ত। অবশ্ঠই কোন বিদ্বেষগ্রশ্ছুত নয়। অসীম 
বিশ্বাস করেন, “যেহেতু সাহিত্যকর্ষের নিজন্ব গতির চাপে প্রাক্তন সিদ্ধান্ত 
দাড়ায় না, এমন-কি কোনে। একটা লোককে খুব বিষণ্ন কিংবা গ্রসন্ন চরিক্রে, 
ভাড় কিংব। মহাপুরুষে দাড় করাব এ ১1 পিপও অচল তখন শ্খেক 
সৌনর্ষের স্পন্দিত শির কাছেই আব্মসহইনগ 86... সে আত্সসম্পণে বিপদ 
কম। কারণ, সে পত্তির চাপে যেমন প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিতার ঝোঁক আছে 
তেমনি রয়েছে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগত্তের সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল সন্তাবন|। 
এভাবে উপন্তাসে বাহিরের ঘটনা! অন্তরের অগ্নিতে শুদ্ধ করে নেওয়! সম্ভব 
হয়। (৫২) অসীম যাই বলুন, রাজনীতির ভিত্তিমূল দৃঢ় না হলে, এই “সৌন্র্ষের 
স্পন্দিত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ" শেষ পর্যস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই মদত দেয়। 
প্রাসঙ্গিকতাবে মনে রাখা দরকার যে নকশালবাদীদের বিষয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টিব কৌশলগত লাইন ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। এবং হিংসাত্মক 
কারধকলাপের জন্তে সি. পি. এমকে দায়ী কর!। 

“শ্রেণীশক্র' (৫৩) গল্পে অসীম বায় শহরতলির এক কলোনী অঞ্চলেব চিত্র 
এঁকেছেন, যেখানে নকশালবাদী ও অন্ত রাজনৈতিক দলেব সঙ্গ নিত্য সংঘর্ষ, 
চলেছে, হত্যা প্রতিশোধ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন!। হয়ে দীড়িয়েছে। অঞ্চলটা 
ছু'দলে ভাগ কবে নিয়েছে; একে অন্যের এলাকায় প্রবেশ করলে মৃত্যু 
নিশ্চিত। ইতিমধোই নট! খুন হয়েছে; এক দলের হাতে চাব, অন্ত দলের 
হাতে পাচ। এক দলের নেতা রমেন, অন্তদর্পের নন। ছাত্রজীবনে এব! 
হুজনেই ছিল সহপাঠী, এবং কৃতী ছাত্র। আগে পুরো অঞ্চলটাই ছিল ননদেব 
হাতে, 'বলতে গেলে সুক্ত অঞ্চল। এখন একমাত্র নন ব বাড়ির দিকটি ছাড়া 
অন্য “তিন দিক জুড়ে রমেনঙ্ের পার্টি তাদের ডালপালা” মেলেছে। এবং 
বমেনদের জন্তেই নন-কে পালিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্ত তিন সপ্তাহ পালিল়ে 
থেকেও আসক্নপ্রসবা স্ত্রীর কথা মনে কবে সে না ফিরে পারলো না। স্ত্রীর 
প্রথম সন্তান, সুতরাং চিন্তাই স্বাভাবিক। কিস্কু এরকম ব্যক্তিগত একট! 
ব্যাপারে রমেনদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতেও তার মন চাইছিল না। কারণ 'পাড়ার 
আশেপাশের মাস্তান নিয়ে সেও জোরাল স্কোয়াড তৈরি করছে, হত্যার উৎসবে 
সে মেতেছে । তবু এক গভীর আকর্ষণে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। 
খানিকটা যেতেই হেভমাস্টাঁরের বাড়ি । ধলোকট! পলিটিক করতে করতে বসে 
গেছে, কিন্ত ,এই তীব্রু শ্রেণীসংগ্রামের যুগেই সমান দাপটে চালিয়ে যাচ্ছে!" 
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তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন-কে ফিরে যেতে বলেন। পুরোন দিনের 
আঁকড়ে থাকা নুল্যবোধ থেকে তিনি ননদের দোষারোপ করেন: “তোর 
ফিরতে হবে। কেন ফিরতে হবে জানিস না? সমস্ত অঞ্চলটা তো দাঙ্গার 
সময়কার হিন্দুমুসলমাঁন্দের মতো! ভাঁগ করেছিদ। এ পাড়ায় রমেনদের 
মারছিস, ও পাড়ায় রমেনরা তোদের মারছে । এই শ্রেইঈসংগ্রাম কদ্দিন চলবে 
নন? কদ্দিন এই তাজ! রন্তু ঝরবে কলোনিতে ? নন ফিরে দাড়িয়েছে, 
বলেছে, 'রাঙ্জনীতি আপনাদের মতে! ভালো! মাছষদের জন্যে নয়। এ সব 
উদারনৈতিক ভালোমানুমদের দিন চলে গেছে” নন চলতে থাকে । কলোনির 
শির|-উপশির1 দিয়ে যেতে যেতে ভাবে, “পবিত্র এক শিখার মতো মানুষকে 
দাড়াতে হবে, সে যদি আগুন জালাতে চায় তাহলে তাকে নিজে হতে হবে 
অগ্নিবৃক্ষ । নইলে বিপ্রবের দাবানল সম্ভব নয়।.. . আর স্থধীরবাবু স্তার! 
পণ্লটিক্সে নতুন ইমেজ আনার কথা যে বলে? কথাগ্তলো ঠিকই, কিন্ত 
সুধীরবাঁবু তো! কখনোই তাঁদের সংঘর্ষের পথ মেনে নেবে না, দুরে থেকে দাড়িয়ে 
ফেকেলে আদর্শবাদীদের মতে| তাঁদের জখমে হাত বুলোবে, বড়জোর তাদের 
ঘু্ধর ন্টরেচার বেয়ারার! এঞ্রকম লোকেবও হয়তে! দরকার আছে-_নন 
এ-ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধাস্থে, আসহ্্ক পারে লা নন আর বেশি দুরে এগ্ততে 
পুর না। পরপর ছুটে। রিভলবাঁরের গুলর আওয়াজ শোন। যাঁয়। 

এগল্পে অসীম রায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আক্রমণাম্রক নকশাঁল- 
বাদীদের বিরোধীপক্ষের প্রতি ' “আশ্্য ড্রিবল করতে পারত বরমেন। সেটা 
ছিল তার একই সঙ্গে দোয-গণ। "তারপর থেকে রমন ড্রবল করতে করতেই 
গেল, খালি ফন্দি ফিকিরের ড্রিবল, খালি কতগুলো কবিতার মতে! ক্পোগানের 
আওয়াজ তুলে শ্রেণীসং গ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার ড্রিবল। আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে 
রমেন আরে। অনকের মতো গেজিয়ে গেল । গেজিঠে যাওয়। ছাড়া নন কি 
বলব? জনই তো এখন বিপ্রবেব নাম এক নাস্ত টিন ...-পুলশ থেকে 
মিল্মালিক অবণ্ধ সবাই এখন ব্যস্ত রমেন:্দর সঙ্গে টার্মসে আসতে । আর 
বমেনরা "তা নিজেরাও জানে । তাই তে" তারা বর্তমান সমাজব্যবস্থার আর 
একট নতুন খুঁটি। এ নড়বড়ে ব্যবস্থাটায় ধাক। মারজে গিয়ে তার। আরও এর 
বনেদ পাক! করতে উদ্যত । গল্পের শেষ নন যখন নিহত হয়, তখন সার! 
কলোনি জুড়ে বৃষ্ট নামে, আর সে আওয়াজের স্গে মিলিয়ে কাণনদেবীর গান 
ভেসে আস, “তার বিদ্বায় বেলার মা “খানি আমার গলায় দোলে । এই গানের 
লাইনটি এখানে সংগ্রামের ধারাবাহিকত। বোঝাতেই তাৎপর্য পায় । 
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অসীম রায়ের অন্ত গল্প “'অনি'-র(৫৪) কাহিনী এইগ্রকার। নকশালবাদী 
অনি বা অনির্বাণ মুখার্জীর বাব একদ| রাজনীতি করতেন; বর্তমানে কর্পো- 
রেশনের লাইটিং ইম্দপেক্টর। মায়ের সঙ্কে অনির সম্পর্ক সহজ। কিন্ত বাবার 
সঙ্গে সম্পর্কটা! রাজনৈতিক বিরোধিতার । কিন্তু সম্পর্কট! তিক্ত নয়। বাঁবার 
মনের গভীরে অনি বারংবার নাড়! দিয়ে যায়, চিন্তায়, কর্মে। সময়ের মানসিক 
ব্যবধান সত্বেও তিনি অনিকে বাঁ বৃহত্তর অর্থে নকশালবাদকে বুঝতে চান : 
'আমি পলিটিক থেকে সরে গেছি সত্যি কথা কিন্ত কোন্‌ স্লোগান হৃদয়ে রক 
সঞ্চার করে, পেশী সংবন্ধ করে নতুন প্রতিজ্ঞায়, বোঝবার ক্ষমত। বোঁঝবার ক্ষমতা 
বোধ হয় তখনও হারাইনি। অনিদের ক্লোগাঁনে এমন অদ্ভূত অদ্ভুত কথা আছে 
যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড়ামার কথ! কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ আমায় 
স্পর্শ করে। এই কথাগুলো ষেন শুধু চিৎকার করে না, বস্তত আমাদের বাউ'লী 
মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। *'আগুন এত কাছে যে, তব 
আঁচ গায়ে এসে লাগছে, ঘটন। এখন বিচার-বিঙ্লেষণেব উ্ধর্বএমন এক আশ্্য 
স্বয়ভূতা অঞ্জন করছে, এমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে রোজ প্রাতঃকালে 
উদ্দিত হচ্ছে খবরের কাগজে যে, বিপ্লবের ইতিহাস ভূগোল যা যৌবনে পড়েছি 
এবং বহুকাল পর্ধন্ত এই মধাবয়সী জীবনের োতে ভেসে ধাওয়া কূটোর মত! 
আঁকড়ে ধরে থেকেছি তা সব ভুলতে বসেছি। আমি এখন নিজেই চমকে উঠি 
নিজের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায় ।' তথাপি পিতৃন্েহে অনিকে বাচাবাব জন্যে দিলী, 
বন্থে বা অন্ত কোথাও পাঠিয়ে দেবাব কথাও ভাবেন। এসময়ে পাঁডায় একদিন 
পুলিশের গাড়িতে বোম! পড়তেই, অনেকের সঙ্গে পুলিশ অনিকেও নিয়ে যায়। 
সেসময় থেকে বাবা আরও চিস্তিত হন। এদিকে অনি 'তাব মাকে, বাবাব 
সম্পর্কে বলে, “আসলে বাব! তার নিজের অতীত থেকে বেরোতে পারছে ন'। 
কারণ বাব! আর পলিটিক]াল এলিমেপ্ট নয়। বাবা ভাবছে তাদের সময় যেমন 
পুলিশের মার খেয়ে আন্দোলন গুটিয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হবে। একব'নও 
তাঁকিয়ে দেখছে ন! চারিদিকে ।."'আমর যুদ্ধ শ্রক্ক করেছি, শেষ কবব। বাবা 
বলেন, 'আমি তে! বলেছি তোদের একট! প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক, বিপ্লাবেব 
নাঘ করে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন তোর্ের অপরিসীম আস্ত- 
ত্যাগ ** 1 একট! হাত শুন্ঠে তুলে অনি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাড়ায়। মানতে 
'মান্তে বল্লে, “এইসব বস্তাপচ! কথা, এইসব স্তোকবাঁক) আর বোলো না । সবাই 
বলে তাই তোমাকেও বলতে হবে? বিপ্লবট! কি খবরের কাগজে সম্পাকীয় 
লেখ! কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবে মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত। তায়পবই 
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একদিন বাব! যে-দলের সঙ্গে ছিলেন যৌবনে এবং বর্তমানে বন্ধুত্বের সুত্রে জড়িত, 
সেই দলের ছেলেরা বোম! ছু'ড়তে ছুঁড়তে পাড়া,কাপিয়ে এল অনিকে হত্যা 
করতে । বাবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন আর 'অনি তখন বাড়ি ছিল না। বাবা 
তারপরই অনিকে বলেন, “তাকে আমি দিল্লী পাঠিয়ে দেব। উত্তরে অনি 
বলেছিল, তুমি আমাকে বাচাতে পারবে ন বাব! । রাস্তায় দেখলে পুলিশ গুলি 
করে মারবে, বাড়িতে এলে অন্ত পার্টিব লোক চড়াও হয়ে মারবে । আর যদি 
চাকরি-বাকরি করব তাবি তাহলে আমার বন্ধুৰা ছেড়ে দেবে না। আমার জন্তে 
চেষ্টা কোরো না-বাঁবা ।* এরপর থেকে বাবা ভবিষ্যত অননবর্তনীয় নিয়তির জন্তে 
অপেক্ষা করতে থাকেন। তাব 'এক বন্ধু তাকে পরামশ দেন, অনিকে পুলিশে 
ধরিয়ে দিতে, তাতে অন্তত "তাঁর প্রাণট' বাচবে। কিন্ধু অনির বাবা 'মেই 
পলায়ন' চান ন1। তারপরই একদিন মনি পুলিশেব গুলিতে নিহত হোল। আর 
সেই মুহূর্তে বাবার মনে হোল, “এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমারও মৃত্যু 
আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখাব মুত্যু, আমাব লেনিন স্তাঁলিন মাও-সে-তুংয়ের 
মৃত্যু। বাবার মনে পড়ে অনিব বাফ খাতায় লেখ! সেই কবিতার লাইন-__ 
'আম যে বসিতে চাই বাংলার ঘঠ্সু।১ গল্পেব সমাঞপ্তিতে অসীমের এলাইন 
গব্যবহার জীবনানন্দের কল্পলোক ছাড়ি 'অনিবার্ধভাবে অনিদের গ্রামীণ ভারত- 
মের কথ! স্মরণ করায়. যেখানে গ্লাড়িয়ে ভাব! কমি-বিপ্রবেব স্বপ্ন দেখেছিলেন ব। 
আজও দেখছেন। 
পববর্তী উপন্তাস “অপংলপ্র কাব7-তে ৫৫) অসীম রায়েব পুর্বোক্ত দৃষ্টতঙ্গীর 
বদল ঘটেছে । এর নায়ক হুর্ধ বানা / সোন!। ভবিপ্যত সম্ভাবনাময় চাকরি 
ছেড়ে দিয়ে একদিন গ্রামে চলে যায় কৃষিবিপ্রবেব মূল লক্ষ্য সফল করার কাঁজে। 
সে বলেছে, “আমাদের নূল লক্ষ্য ক্ষিবিপ্রব। কৃষিবিপ্নব দবান্বিত করার জন্থে 
আমাদের ঘা যা করণীয় সমস্ত কিছু ককতে হবে । এর কিছুদিন পরেই শহর- 
তলির একাংশে (যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই কাহনী ) "সমস্ত ঘর বাড়ি 
পাচিল আল:স দেয়ালে মাও সে তং লেনিনের বাণী আলকাতরার আঁচড়ে 
প্রকাশিত হয়।, তখন এ অঞ্চলের নেতা সু ব্যানাজাঁর অপরিসীম প্রভাব । 
আব সে প্রভাবের ফলেই শহরাঞ্চলে খতম? শুক হবার প্রথম পবে এঅঞ্চলে 
ওগু-মস্তানদের "অত্যাচার ছিল না, কোন তম হয়নি কিন্ত বেশিদিন ব্যাপার- 
টাকে বন্ধ রাখা যায়নি। পার্টিতে হুর্যে দল সংখ্যালঘু হয়ে ষয়। আর তখন 
থেকেই হুর্ধের মানসিকতায় একট! হতাশাবোধ কাজ করতে থাকে । সেবলে: 
“আমি আপাতত গ্রামেই থাকছি! শহুরে নতুন আন্দোলন শুক হয়েছে। 
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আমাদের এখানেও কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে । অনেক জিনিষ ঘটবে যার 
সঙ্গে হয়ত ক্ষিবিপ্লব মেলাতে পারবেন না,অস্তত আমি পারছি না। এ কথাট! 
এমন প্রকান্টে কাউত্রক বলিনি। বলায় বিপদ আছে বলে নয়, বলার নিরর্থকতার 
জন্যে । এরপরের ঘটন! প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, 'কয়েকমাস পর থেকেই 
ঘটনার গতি অন্ত মোড় নিল। কৃষিবিপ্লবের চেহারাটা! ক্রমশ মিলিয়ে যেতে 
লাগল শহরের আজগুবি আকশনে । এই আঁকশনে আমাদের অঞ্চলের প্রধান 
শিকার সর্ষের মায়ের স্কুল। দোঁতল। বাড়িটার সমস্ত দরজা-জানাল। থেকে 
একসঙ্গে লেলিহান শিখা উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ধভিন্বীভূত ত্তুড়ে বাড়িতে 
পরিণত করল । এবং পুলিশ মারো অস্ত্র কাড়ে প্য়োলে দেয়ালে এই শ্লোগান 
অন্তসবণ করে আমাদেব অঞ্চলের তরণর| চরম নৃশংসতায় কতগুলি পুলিশ 
অফিসাবকে হত্যা করল। ছেলের সামনে বাপের, স্বীর সামনে স্বামীর সেসব 
মৃত্যু প্রকাশে রাজপথে, দিনের আলোয়” তখন পার্টিব মধ স্বাভাবিক কারণেই 
সুর্-ব সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে (হুর্ধব ভাই উপযন্ত্য বলেছে, পাদ] কৃষিবিপ্লব 
কবছে না, কৃষিবিপ্রবের নামে মে শোধনবাদের শিকার হয়েছে ।” 1 কয়েক মাসের 
মধ্যেই 'অবস্থাব দ্রুত অবনতি হতে থাকে | ভুর্য ব]ানাভাঁব কোন সন্ধান নেই। 
ইতিমধ্যে উপি ( উপমহ্থ্য) তার গুপ্ঘার্টিথেকে ধরা পডে। আস্তে আস্তে এ 
অঞ্চলের সমস্ত ঘাটিগুলি পুলিশের করতলে আনতে থাকে । আব সমস্ত শহর 
জুড়ে যখন এ-অবস্থা চলেছে তখনি একদিন স্থ্ধ ব্যানাভাঁ আসে। সে তখন 
সম্পূর্ণ উন্মাদ | তাকে শেষ পর্স্ত পাগল! গারদে ভর্তি কৰা হয়। 

বংশী মিদ্বির (যাঁর আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীব বিস্তার) বা লেখক 
এখান আশ্চর্য এক লঙ্জিক আমদানি করেছেন। গ্রামে কৃষিবিপ্রব, জোতগর 
খতম খুবই ভাল, সেটা প্রয়োজনীয়, কিন্ধু শহবে ছু'চারটে ধতম হওয়। খুবই 
খারাপ। তখন নকশালবাদীর! দ্বণ্য নরকের কীট অথচ পুলিশ বা বিরোধী 
পার্টির মাস্তানর। যখন নিবিচাঁবে নকশালবাদীদের হত্যালীল! চালায়, সে-বিষয়ে 
নীক্ৰ থাকা চলে । বংশী মিত্তির বা আমিব বক্তব্য: “কোনরকম মনের মাধুরী 
দিযে লা মন্ত্র জপ করে এই হত্]ার অভিযানকে কৃষিবিপ্রব না অন্য কোন বিপ্লব 
বলে ভাবতে পারি না| ' আমি এখনে! মানি যে এই হ্বপ্পের ভিত ছিল, তা! 
আকাশকুন্থম রচন! নয়। ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ, 
গুর্ঘ ব্যানার এই কথা আমাদের সমন্ত শতান্দী ছুড়ে ধ্বনিত হবে। অবন্ 
ব'শী মিত্তিরদের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। সেতো এই শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই 
এসকেপিস্ট। - যখন শহুরে রক্তের প্রাবন, তখন সে অনায়াসে নিজেকে নিরাপদ 
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দুরত্থে সরিয়ে নিতে পেরেছে, সাহেবের বাঁড়ি ডিনার খেয়ে চাকরিতে উন্নতি 
করেছে এবং কয়েকবছরের জমানে! বোনাসের টাকায় সমকালীন ঘটনার বিরুদ্ধে 
'অস্তরের প্রতিবাদ" জানাতে সজোরে 'শানাই বাজিয়ে 'জাকালে! বিয়ে করেছে। 
আর নকশালবাদীদের বিরুদ্ধে যখন অন্ত পার্টির গণ অভ্যু্থান চলেছে, তখন 
সন্ত্রীক দিল্লী চলে গেছে। অথচ 'অনি' গল্পে এই অনীম রায়ই অনির দিল্লী 
যাওয়ার “সেই পলায়ন-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন! 

সুশীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নভেলেট “কেন্দ্রবিনুুতে (৬৬) শহরাঞ্চলে নকশালবাদী 
আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবাঁরের প্রতিত্রয়। প্রতিফলিত । নিমস্তর 
এক “মুখী সুখী” অস্তিত্ব বঙ্জায় বাখ! মধ্যবিত পরবারের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে 
মান্কর মতে! পড়াশুনোয় কৃতী ছেলেদের আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার সমস্ত কর্মকাণ্ড 
আর কলে, বাবা-মা-মাসি-ভাইয়েরা৷ সংসার এবং বাইরের ধাক্কায় আত্মরক্ষা ও 
প্রতিরোধের মধ্যে নান! প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হতে থাকে; অবশ্ঠ শ্রেণীর 
চিন্তাভাবনাব গণ্ডি থেকে প্রায়শই 'তারা৷ কেউ বেরিয়ে আসতে পারে ন। এক 
সাবিক মানবতাবাদী প্রতিক্রিয়াণীল চিন্তার বহুস্তর চোরাবালিতে নিজেদেব 
ক্রমশ নিমজ্জমান হতে দেখেও, তাবে মহৎ অস্তিত্ব বলে মনে স্বীকৃতি দেয়। 
মাস্ক খেতে বসে যখন “শ্রণী চরিত্রের কথা বলতো, যখন এই “শ্রেণীর বিল্লোপ' 
ঘটিয়ে মানুষের সমাজে সাম্য” আনার কথা বলতে, তখন ওর বাবা একথার 
সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারতেন ন1। কিন্ত মধ্যবিত্ত সংশয় সহজে ঘোচে না) , 
নান! তাত্বিক তর্ব দিয়ে প্রতিরোধ করতে চায় সত্যকে । বাবা ভেবেছেন, 
“এট! একটা মহৎ আদর্শ বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কি এই আদর্শ কোনোদ্নি সত্যিই 
প্রতিষ্ঠিত হবে 1 তারপরই আবার তেবেছেন, “হঠাৎ কি এ দেশের হাঙ্তাব 
হাঁজার ছেলে এরকম মহাপুকষ হয়ে গেল, যে তার! ব্যত্তি' ত সুখ স্বচ্ছন্দ উপেক্ষা 
কবে মানুষের মুক্তির জন্তে কাঁজে নেমে পড়েছে? তাই যখন মান্ত গ্রামের 
চাষীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিল, তখন বাব! ওদের মণে মনে সমর্থন 
করেছিলেন, “ওরা সফল হোক১। “তারপর দিনের পর দিন যে-সব ঘটন! শুরু 
হলে। বাব! একেবারে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকদিন বীভৎস 
খুন জধম, নারকীয় ঘটন1। বন্ধুকে বন্ধু ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে রাস্তায় 
ফেলে দিয়ে যায়। একজন ছাজ্জ আর একজন ছাঞ্জের বুকে ছুরি বসায়। বৃদ্ধ 
অধ্যাপককে খুন করে ছাত্ররা উল্লাস “দথায়। ক্লাসের মধ্যে ঢুকে শিক্ষিকার 
গলায় দায়ের কোপ মারে। চোঙগ বছরের ছেলেকে দুপুরবেলা! ড় করিস 
' গুলি করা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফলে বাবার মধ্যবিত্ত মানসিকত। আঘাত 


২৩৭ 


খায়) ঘ! ঘটেনি, কল্পনান্ব সে সমস্ত নারকীয় ঘটনাও তাঁর চোঁখের সামনে স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। তছুপরি আদর্শবাদী নেতা রবি চক্রবর্তীকে যার! খুন করে, তাদের 
মধ্যে মান্তও ছিল এবং বাবা যখন নিজের চোখেই রক্তমাথ। জামাকাপড়ে ছুটে 
যেতে দেখেছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, যেন তার “সর্বস্ব কেউ কেড়ে 
নিয়েছে ।, এদিকে স্থানীয় বিয়োধী দলের ছেলের! তাকে খুঁজতে থাকে। 
মান্তর বাবাকে-ভাইকে তার! পথেঘাটে সর্ব মানস্তর খোজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে 
থাকে। এমনকি রবি চক্রবর্তীর পরে স্থানীয় নেত। বিষুদ্বাও একদিন ধরেছিলেন 
বাবাকে । এরপর একদিন মাস্ত অন্তপাড়ায় নিহত হোল। পাড়ার দেয়ালে 
দেখ! গেল: “কমরেড মাস্ত, তোমাকে আমরা ভূলবে। না। তোমার মৃত্যুর 
বদল! আমর! নেবোই। আর তখন পরীক্ষা দিতে যাবার পথে মান্তর প্রেমিক 
রেব। "চারিদিকে বোমার শব, খুন আব উত্তেজনা'র মধ্যে ভাবে, হয়তো 
এইরকমভাবেই সব দেশেই বিপ্লব হয়। প্রথমট! বোঁঝ! যায় না--অননেকেই 
সন্দেহ করে। তারপর হঠাৎ একদিন দারুণভাবে *'৭। 

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েব গল্প "পলাতক ও অন্ুসবণকারী'-তে (৫৭) কিন্তু উত্ত 
লঞ্জক কাজ কবেনা। এ-গল্পে নকশালবাগি (?) রবি নিহত হবার ভয়ে 
পালাচ্ছে । "তাকে হত করাব জনে বিপর্র নলের তিনজন হত্যাকারী অনুসরণ * 
করছে। রবি প্রথমে আশ্রয় নেয় তার এক বৌদির বাড়ি, অন্ুরণকারীদের 
সেখানে আসতে দেংখই সে পালায়। অন্ুনরণকারীরা বোম। ফাটিয়ে জানিয়ে 
দিয়ে যায়, তার! এসেছিল। এবপর ববি আশ্রয় নিতে যায় চন্দন নামে তার এক 
বন্ধুর বাড়ি, কিন্ত সে-বাড়ির দবজ্ঞা খুলবাব আগেই তাকে পালাতে হয়। 
তারপর সারারা'ত এক শ্বশানে বসে থেকে সকালের ট্রেন ধরে চলে য'য় 
শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়ি। এখানেও অনুসরণকারী হান! দিতেই সে আবার 
পালায়। তারপর স্টেশনে পৌছাবার পথে এক মাঠের মধ্যে সে ওদেব হাতে 
নিহত হয়। আর তাদের ছুরি চালাবার কাজ শেষ হতেই তার৷ শুনতে পায় একট। 
কলরব। আট-দশজন লোক ছুটে আসছে। এবার পূর্বোক্ত তিন অনুসরণকারী 
ছুটতে শুরু করে। 'অবিলম্ছে সেই দলটি এখানে এসে পৌছল। ভূতপূর্ব রবির 
দিকে এক পলক তাকালে! শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ ।" 
এই দলের ন'জন লোক তিনজ্গন করে ভাগ হয়ে তিনদ্দিকে ছুটলো৷। একটু আগে 
যার! ছিল অন্সরণকারা, এখন তারাই পরিণত হোল পলাতকে। 

গল্পটির আপাতচমক অসামান্ত। কিন্তু নুনীল এখানে এমন কোন যুক্তিসিন্ধ 
প্রেক্ষিত সৃষ্টি করলেন ন| যার ফলে পারস্পরিক হত্যা ছাড়া অন্ত কিছুই এখানে 
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উপস্থাপিত হয়। এই হত্যা কি, কেন, এট! বলাও বোধহয় লেখকদের কর্তব্যের 
মধ্যে পড়ে, অন্যথায় প্রত্যেক লেখাই প্রতিক্রিয়ার শক্তিই বৃদ্ধি করে। | 

প্রধানদের মধ্যে বিমল মিত্রের দু'টি উপন্থাসে (রাগভৈরব (৫৮) ও জন-গণ- 
মন) নকশালবাদীদের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু বিষয়টিতে তাঁর অজ্ঞতা এতই 
ন্ুগভীর যে কোন তাত্বিক আলোচনার অবকাশ নেই। দ্রাগভৈরবে, প্রভা 
চক্রবর্তাঁ একট স্কুলের শিক্ষপ়িত্রীর চাকরি নিয়ে রায়পুর থেকে শহরের নক্কর- 
বাগান লেনে বাড়ি ভাড়া করে বাস করছিল। পরে তার বাব! ভৈরব চক্রবর্তাও 
কিছুদিন পরে রিটায়ার করে মেয়ের বাড়িতে এসে বাস করতে থাকে । শহরে 
তখন নকশালবাদীদের আাকশন চলছে। ভৈরব রাজনৈতিক চেতনাহীন 
আনর্শবাদী মানুষ। মুখে সমস্ত সময় '“সীতা-সাবিত্রী-দময্স্তী-রামমোহন- 
পবমহংসদেব-বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর-স্থভাষ বোসের, নাম। আর এইসব 
লোকেদের দেশে অশান্তি হলে তার সহ হয়ন।। একথ! পার্কে দাড়িয়ে চে চাতে 
যেয়ে আধল! ইটের ঘ! কপালে খেয়ে কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 
প্রভার সঙ্গে নকশালবাদীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একদিন নস্কর- 
বাগান লেনে স্থানীয় থানার ও. হি খুন হোল। ফলে সারা এলাক। জুড়ে নতুন 
ও. সি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু কষ্ঠটরন এবং যথারীতি সকলেই “আমর কিছু 
জ'নিনা” বলে পাশ কাটায়। কিন্তু একমাজ্জ প্রভ! রুখে দাড়ায় জানি, কিন্ত 
বলবে! না” বলে। পুলিশের প্রশ্নের উরে সে জানায়, ষে সে নকশালবাদীদেরু 
সমস্ত কার্ষকলাপ সমর্থন করে, কারণ গভণমেন্ট আমাদের জন্তে কি করেছে যে, 
সমর্থন করবে! না? এরপরই রাতে ভৈরব চাদর সুড়ি দিয়ে দারোগা অধীর 
ব্যানাজীঁর কাছে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে ম্বাসে। নকশালবাদীদের 
সে-খবর পেতে দেরি হয় না। চাদর সুড়ি দিয়ে বাড়ি *রার পথে তৈরব তাদের 
হাতে নিহত হয়। নিহতের মুখ দেখেই নকশালবাদী সমর ছুটে আসে প্রভার 
কাছে। বলে, 'আমাকের তুমি ক্ষম! করে! প্রভাদি, আমরা তুল করেছি, বুঝতে 
পরিনি--” সীতা-সাবিত্রী-দময়স্তীর দেশের মেয়ে প্রভা বলে, “না, তোরা তুল 
করিসনি, ঠিক করেছিস--' তারপর ওরা চলে যেতেই কামনায় ভেঙে পড়ে। 
অর্থাৎ, বিমল মিত্রের মতে, নকশালবাদীদের এই হত)! ইত্যাদিকে প্রতিরোধ 
করার এক্মাআ পথ হোল ক্ষম। ও প্রেম। % 

'জন-গণ-মন' উপন্তাস একটি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী । এর মধ্যে 
নকশালবাদীদের হঠাৎ আমদানি কর! হয়েছে কেন, বোঝা! শক্ত। স্থানীয় 
কংগ্রেস নেত! হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় রাজনীতি করে গ্রভৃত অর্থের মালিক 
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হয়েছেন। প্রত্যেকবার এম. এল. এ-ও তিনিই হন। তার একমান্ত্র প্রতিহন্ী 
কানাই ঘোষ বারবার তার সঙ্গে গ্রতিদ্বন্বিতায় হারে। একদিন এই কানাই 
ঘোষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন হরিসাধন। , একমাত্র কানাইয়ের মেয়ে 
সন্ধ্। ছাড়া সকলেই পুড়ে মারা যায়। সন্ধ্যা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় পায় এক 
বাঈজীর কাছে। তারপর ঘটনাচক্রে অনেক বছর পরে হরিসাধনের ছেলে 
স্বদেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে এবং ছুজনে কলকাত! ছেড়ে পালায় অন্য 
শহরে। এখানেই সন্ধ্যার সঙ্গে নকশালবাদীদের যোগাযোগ । তারপর 'রাঁগ- 
ভরবে'র একই ছকে এখানে একজন পুলিশ অফিসার খুন হয় এবং রাগভৈরবের 
প্রভা সেদিন যা যা যেভাবে বলেছল, সেই একই কথা, একইভাবে বলে যায় 
সন্ধ্যা। এরপর তার বিভলবার পাচার করতে যাবার পথে স্বদেশ ধর। পড়ে । 
জেলে যায়। এদিকে এক সভায় বক্তৃতা! করার সময়ে হরিসাধন সন্ধ্যার গুলিতে 
নিহত হয়। সন্ধ্যা ধর! পড়ে এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়। 
কিন্তু এই ২৭৬-পাতার উপন্তাসটি পড়ে পাঠকেরা লেখকের বক্তব্য পাছে ন! 
বোঝেন, সেজন্তে তিনি একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দিয়েছেন। সেটার বক্তব্য : 
'পুবাণে আমর দেখি সত্বগুণেব আধার-ম্থরূপে দেবতাগণও বার বার দ্ানবশক্তির 
ছার! পরাভূত হয়ে স্ব্রষ্ট হয়েছেন। এই পরাজ্জয় তাদের মনে ঘোর অবসাদ 
এনে দিয়েছিল। তখন তার1 দেবী মহামায়ার উপাসনা দ্বাৰা শক্তিমন্ত্রে বলীয়ান 
হয়ে আবার অন্থ্ব-লাঞ্চনার হাত থেকে সুক্তি পেয়েছিলেন। তাইতেই পৃথিবীতে 
আবার সত্য, স্তায়, আর ধর্মেব €ুতিষ্ঠা ফিরে আসে ॥ সত্যি, এ-প্রস্তাবন! ন 
লিখলে বই পড়েও পাঠক অন্ধকারেই থেকে যেতেন! 
নকশালবাদীদের নিয়ে লেখা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাহিনী “বদ্ধুমেধ' (৬০) 
শেষ পর্বস্থ একটি ভূতের গল্প হয়ে দাড়িয়েছে । প্রবাল একটি নিয়বিত্ত পরিবারের 
ছেলে। তার বাব একট! দোকানে শ'দেড়েক টাকা মাইনের চাকরি করেন । 
প্রবাল ক্লাস নাইনে ফেল করার পর আর পড়াশুনোয় মন দিতে পারেনি । তখন 
হাবুদা-নারানদ1-জীবনদা-কাজলদা, এরা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। দরকার 
হলে সে প্রাণ দিয়েও সে এই 'বুর্জোয়! সমাজ ব্যবস্থাকে রদ করবে। ফলেসে 
হয়ে দাড়ায় পার্টির বিশ্বস্ত কাডার। বেইমান অজয়কে" মারার ভার পড়েছিল 
তার ওপর | নিবিদ্েই কাজটা সে সমাধা করেছিল কিন্তু গোল বাধলে! তার 
বন্ধু হুথেনকে হত্যা! করতে গিয়ে । ছুরি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে হুখেন আকাশ- 
ফাট, চিৎকার করে উঠল, “থোকা--একি করলি খোকা 1 ফলে সেই মূহুর্তে 
পাড়ার সকলেই জেনে গেল ধোঁকার নাম। আর সেই মুহূর্তে থোকাকে 
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( প্রবালের ভাক নাম) পালাতে হোল। থধোক৷! মুারির বাড়িতে আশ্রত্ব নিতে 
গিয়েছিল কিন্তু সে ফিরিয়ে দেয়। আবার পাঁলাল ধোকা । হাটতে হাটতে 
সে চলে আসে এক নির্জন বিলপারে । আর তখনি সে শুনতে পায় স্থখেনের 
ডাক খাকা!' প্রবাল ভয় পায়। নিজের মনকে বোঝাতে চায়, এ হতে পারে 
ন।, এ মিথ্যে । আবার সে সেই ডাক শোনে আর ভয় পেয়ে তখনি সে চিৎকার 
করে ঝাঁপিয়ে পড়ে একমান্থষ জল-থাক| বিলের মধো। পরের দিন সন্ধ্যে নাগাদ 
প্রধালের লাশ বিলের জলে ভেসে ওঠে । গঞেন্্রবাবুরা৷ বোধহয় এতাবেই এক 
অনৃষ্ঠ নিযনতরণদ্থার ছৃষ্টের (1) দমন আর শিষ্টের পালনের স্বপ্ন এখনে! দেখেন ! 


চার ॥ 


নকশালবাদী আন্দোলন অনেক তরুণ লেখকের জন্ম দিয়েছে । এদের মধ্যে 
কয়েকজন আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ; জেল, নির্যাতনের অভিজ্ঞতা 
নায় ফিরেছেন। অজানিত কেউ বা শহীঙ্গ হয়েছেন । সম্ভাবনাময় গল্পকার 
তিমিবববণ সিংহ, যার অনেক লেখাই,পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে ফেলেছে, 
১৯৭১-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহুরমপুব জেলে নিহত হুন। তার একমাত্র 
প্রকাশিত গল্প (পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত ) 'ুর্ঘসেনা?(৬১) অবস্তই একটি গল্পের 
খসড়ামাত্র। এন একটি প্রতীকী গল্প : প্রত্যেক বছর একট! শকুন ভান। মেলে 
গ্রামটাকে ঢেকে ফেলে একবার না একবার । শকুনের নোখগুলে! মাটিতে বিধে 
যেত। আর প্রত্যেকবারই শকুনট! একটি যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। 
লখিনেব বৌ চম্পাকে নেওয়ার সময়ই বাধা! এল মরদগুলো'র কাছ থেকে। তার! 
রুথে দাড়ায় : “আজ অন্থশোচনার দিন নয়, আগুনের মত ছলে ওঠার দিন, কোন 
হত্যাই যেন বিনা বদলায় না যায়। তাই কালাক আয়েয়গিরির লাভায় 
আকাশটা টকটকে লাল হয়ে যাবে, আর সেই আগ্নেয় লাভা! ঠিকরে বেরিয়ে 
আসবে মরদগুলোর বুক থেকে ॥ 

গ্রামাঞ্চলে শকুনদের এই অত্যাচারের অবসানের জন্যে নকশালবাদীর। যে 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার পরিপূরক আন্দোলন শুরু হয় শহরাঞ্চলে। 
খুন, খুনের বদলা এবং পুলিশী হত্যা মিলিয়ে শহরাঞ্চল রক্তাক্ত হয়। শহরে 
মধ্যশ্রেণী ( তথাকথিত প্রগতিশীল, অপ্রণতিশীল সকলেই ) তখনিই গেল গেল" 
রব তুলে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত করতে উঠে পড়ে লেগে যান । তাদের চরিত্র- 
হননে এই শ্রেণীর মুখপাজ্রের। কী পরিমাণ সচেষ্ট হয়ে ওঠেনঃ তা ইতিপূর্বেই 
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আলোচনা কর হয়েছে । কিন্তু বিশেষ কেউই নকশালবাদীদের রাজনীতি নিয়ে 
চিন্তিত হননি অথব! যখন তাদ্নের ওপর গণহত্যার তাগ্ুব চলছিল, তথন অন্যদিকে 
বুখ ফিরিয়ে নিতে ছবিধাবোধ করেননি । এই সময়ের ব্যাখ্যায় নবশালবাদীদের 
পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন শশাঙ্ক : “প্রতিবিপ্রবী সন্ত্রাসের বিভীষিকার মধ্যে মহা- 
নগরীর এক কোণে বিপ্লবী সন্ত্রাসের এই সামান্ত একটা ক্ফুলিঙ্গ দেখে এই যে 
এলোপাতাড়ি হড়োহুন্ভি পড়ে গেছে এ কীসের ইঙ্গিত বহন করছে ? কলকাতা 
মহানগরীতে বুর্জোয়া! একনায়কত্বের মধ্যেই সর্বহারা একনায়কত্বের একবিঙ্গু অগ্রিম 
আম্বাদ? কী পাওয়া! যাচ্ছে না৷ এর ভেতর? শ্বেতসন্ত্রাসের মধ্যে লালসন্ত্রাসের 
একটুখানি আভা? পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল জুড়ে শ্বেতসন্ত্রাসের মধ্যেই সশস্ব 
কৃষক সংগ্রামের পথে ইতিমধ্যেই যে লালসন্ত্রাসের অভ্যুদয় ঘটেছে, শহরের 
সর্বহারার বুকে একী সেই মেঘেরই একটু ছায়! নয়? ই), তাই। ঠিক 
তাই।'(৬২) 

শঙ্কর বন বেলিয়াঘাট! ( বেলিয়াহাট্র। ) অঞ্চলের সমকালীন ঘটনাকে কেন্তর 
করে লিখেছেন তার উপস্ভাল (1) “কসুনিস” ।(৬৩) এখানে ধাবা নকশালবাদী 
আন্দোলনে এসেছেন, "তারা সকলেই শ্রমক্ষশ্রেণী বা তাদের পবিবার থেকে । 
এবং কাহিনী মুখ্যত ব্যাপ্ত হয়েছে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এবং চার পৰে 
বিভক্ত : (ক) হাসের পালক ও পর্বতের কথা, (খ) অজ্ঞাতবাস, (গ) বালুচব, 
ধূ্ঘ। অজন্র কেন-ব ফুল ফুটিয়ে ছড়! গাথাব সাধ, এবং (উ) বধ্যভূমি, কাবাগাব, 
একবাক-বুলেট ৷ সোনার পুলিশের হাতে নিহত হওয়া! থেকে মুখ্যত কাহিনীব 
শুরু। লেই, সোন।, ষে একমাত্র যুদ্ধই বোঝে, “আগুন দিয়ে রাস্ত! বানাতে চায়। 
পোনা, গোরা, বীরু, মধুর এক সেলটারে অপেঙ্গ। কবছিল ওদেব নেতা! এ বি 
(অশোক বোন )-র জন্ে। ওর আসতে দেরি হওয়'য় গো£! ভেতবে ভেতরে 
উত্তেঞ্জত হচ্ছিপ। এ. বি-ব সাথে আজকের মিটিংটায় একটা! হেস্তনেম্ত হত।” 
অনেকক্ষণ অপেক্ষ! করার পরও এ. বিন! আসায় ওর বেরিয়ে পড়ে এবং 
গুলিশেব মুখোমুখি হয়। সংঘর্ষে সোনা নিহত হোল। এ বি বলেছে, 
“কমরেড... । সোনাই প্রথম নয়। তার আগে আমরা নন্টেকে হারিয়েছি । 
শাসকশ্রেণী তার গগ্ডাবাছিনী নিয়ে সবক্রই আমাদের ওপর হামলে পড়েছে কারণ 
ওরা জুনে এটা বিপ্লবী পার্টি''আযাকশন'**খতম"''বদলা। অ]াকশন হুল পার্টি 
লাইন, না মানলে পার্টি ছাড়তে হবে ।' কিন্তু পার্টিক্যাডারদের মনে বোধহয় 
লাইন সম্পর্কে সংশয় ছিল, প্রতিবাদ যে ওঠেনি, এমশ নয় । কিন্ত এ বিজোর 
দিয়ে বলেছে, “জ্যাকশন থেকে, স্ট্রাগল থেকেই জনত।| শিক্ষালাভ করে। কিন্ত 
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তেমন কোন আযাকশনের চিত্র এ-গ্রন্থে নেই। কুলি বস্তি, রেলওয়ে গ্যাউম্যানদের 
ঝুপড়ি ইত্যাদি বারংবার এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে দু-একটি মানুষ আন্দোলনের 
প্রদঙ্গে মাভাধিত হয়েছে, কিন্ত দেও কেমন যেন বিচ্টিন্রতায়। অবশ্ 
প্রায়শই বল! হয়েছে যে পুলিশ এদের বুকে 'রাইফেলের দানা” ছড়িয়ে দিয়েছে। 
অথবা “পুলিশের সহিত সংঘর্ষে. ওরফে বাৰু নিহত । এভাবেই আন্দোলনের 
পথে চলতে ওর কেউ নিহত মার বাকিরা জেলে । আর জেলের ভেতরে 
বসেই ওর! শোনে “পার্টির ভেতরের ভাঙনের খবর'। আর জেলা কমিটির 
সম্পাদক কঠোর মুখে বলেন, শোধনবাদী ! শোধনবাদ নিপাত যাক। শোনে 
বিউ্রে করার খবর । “এম!ন কত যে গেরো; পড়ে গ্যাছে জীবনে । আর তাই 
নিয়ে মজাসে হোহো! হেসে সব ফাইল মাতিয়ে রেখেছে ।, কারণ ওর! জানে 
জেল কমিউনিস্টদের কাছে বিশ্ববিদ্ঠালয়। তবু মাঝে মধ্যে বিম্‌ নামে নিম- 
গাছটার বেঁকা ছায়ার মতে৷ জেলখানার শেডের ওপর । তখন গোর! ভাসতে 
ভামতে কোথায় যেন চলে ষায়।; 

এই “কোথায় যেন চলে, যাওয়ার মধাবিত্ত ভাববিলাস হয়তো! বাস্তবে এখনো 
'বিগ্যমান আছে, কিন্তু ঘটনাটার এইপ্রক্কার প্রয়োগ যথাযোগ্য কিনা সে বিষয়ে 
আমার সংশয় ন্বাছে। তদুপরি শঙ্কর বস্থব ভাষায়, যা মনে হয় কারুকর্মের 
জন্তে ইচ্ছাকৃত জটিলতা, কোন গণমুখী সাহিত্য স্থ্টি সম্ভব ছিল, সে-বিষয়েও 
বিতর্কের অবকাশ থেকে যায় । সতোন বন্দ্যোপাধ্যায় তার “অকাল বোধন, (৬২) 
গঞ্টি বিষয়ে যে প্রপ্নট তোলেন তা৷ সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক : এই গল্পগুলির । স্পন্দন, 
ব্যারিকেড, নক্ষত্রেব রোদ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্লাদি) মধ্যে একটি 
বিশেষ আঙ্গিক নজরে পড়ে, তা হোল কাট কাটা ভাষা, প্রয়োগ ( একটা শবে 
ব! খুব কম সংখ্যার শব্দে বাক্য তৈরী করা, কি বা একটা বাক্যকে ভেঙে দিয়ে 
ছোট ছোট বাক্য তৈরী কর! ইত্যাদি । “অকাল বোধন" গল্পটিও এই অঙ্গের 
আওতায় পড়ে । এই আঙ্গিক প্রয়োগ করতে গিয়ে গল্পে মাঝে মাঝে ছুবোধ্যতা 
এসে যাওয়ার সম্ভাবন। থাকে, বর্তমান আলোচ্য গল্পেও তাই হয়েছে খানিকট!। 
.. আলোচ্য গল্পটিতে, মনে হয়, গল্পকার যেন ধরেই নিয়েছেন যে পাঠককুল 
জেলখানার ভাষায় ও অবস্থার সঙ্গে ভালোভাবেই পর্িচিত। জেলের বর্বর 
নির্ধাতনের শিকার মঙ্গলের অবস্থ। বুঝতে গিয়ে পাঠক যেখানে দেখছে যে, 
মাষ্টার এসে মঙ্গলের মুখের ওপর হুমা খেয়ে পড়েছে সেখানে কিন্তু বন্ধুব জন্তে 
মাষ্টারের অসহা নিগীড়নবোধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, এই ভয়ঙ্কর অসন্থ 
অবস্থার সঙ্গে মাষ্টারের বন্ধুত্ববোধটা ভেতর থেকে এসেছে বলে মনে হয় ন!। 
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স্থবলার সহ্মর্মীতা! অনেক বাস্তবসম্মত, কিদ্ধ মাষ্টারের সেটা নয়। ছুজনের 
মর্মবোধে তফাত থাকতেই পারে, কিন্তু মাষ্টারের মর্বোধ অনেকটা যাস্ত্রিকভাবে 
এসেছে। গক্পটিতে জেলের জীবন সম্পর্কে একট! পরিষ্কার ধারণ! গড়ে ওঠার 
সম্ভাবন। থাকা সত্বেও উপরোক্ত কারণগুলোতে বেশ খানিকট নষ্ট হয়েছে। 
সর্বোপরি, গল্পের প্রারস্তে রামায়ণের যে মিথটি ( পুরাকল্প ) ব্যবহার কর! হয়েছে, 
গল্পের সঙ্গে তা একেবারেই ধাপ খায়নি 1*'*.অথচ সার! গল্পটার মধ্যে যে মাল- 
মসল! লুকিয়ে ছিল, তাতে যথেষ্ট উচুমানের গল্প তৈরী হবার সম্ভাবন! ছিল 7৬৫) 
নবারুণ ভষ্টাচার্ষের 'খোঁচড়'(৬৬) গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে নকশালবাদী যুবক 
গৌতম বিশ্বাসকে পুলিশ কর্তৃক হত্যার কাহিনী। এই গৌতম বিশ্বাস 'আযকশন 
না করলেও" ছিল “ঘোড়েল অর্গানাইজার”। অনেকদিন ফেরার । আই. বি 
অর্থাৎ খোচড় এসে থানায় খবর দেয় গৌতম স্থানীয় একটি জলসা শুনতে 
এসেছে । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ত্যান ছোটে । জলসার মধ্যেই প্লেন ড্রেসে ছুজন 
খোৌঁচড় পুলিশ অফিসারের পেছন পেছনে গিয়ে গৌতমের সামনে দাড়ায়। 
রিভলবারট। প্রায় পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে দ্রিগার টানে । গৌতম পড়ে ঘায়, কারো 
গায়ে ব! পায়ে রক্ত ছিটকে লাগে। পুলিশ/লাশ নিয়ে থানায় ফেরে । আসবার 
আগে জলসা চালাতে ছকুম করে, কারণ উদ্ভোক্তরা তখন বলাবলি করছিল, 
“এরকম একট। ব্যাপারের পর জলস' থামিয়ে দেওয়াই উচিত। কাজ মিটে 
"গেলে থানা অফিসারকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিতে গাড়ি যায়। এখন আর 
ন1 গিয়ে উপায় নেই, কারণ এর আগের এস. আই স্থধীর বোসকে, পাড়ায় কোন 
গণ্ডগোল ন! থাক! সবেও, 'একদম বাড়ির চৌকাঠের সামনে চুপিয়ে দিয়ে যায়। 
অফিসার বাড়ির কাছেই নামে । সেফটিট! সরিয়ে দ্রিগারে আউল রাখে। আর 
তখনি, “বদলার একটা ছুরি চিৎকার করে ছিটকে যায়। বলসে ওঠে ফল!। 
পেছন থেকে একটা তীক্ষ মালে! পাইপগানের উগরোনো। গল! এক টুকরে। সীসে 
হয়ে ছুটে আসে ।..ও রিভলবারটা হাতে নিয়ে সাপের মত চারিদিকে তাকায়।” 
এখন তার সমগ্র অস্তিত্ব ভীত ক্কমির মত কুঁচকে যায়। “ভয়! মৃত্যুতয় তারা 
খসে পড়ার পর ভয়াবহ অন্ধকার বাতাসে শবহীন ঘাতক হয়ে থমকে দাড়িয়ে 
আছে, চারিদিকে পায়ের শবে রান্ত| কাপিয়ে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী গ্রতিশোধ 
-_-খালি পায়ে দৌড়বার শব্-.-ট্টযাবকেস*“হালাল'''নীল শার্ট আর পায়জাম! 
পর1-**মুখে রুমাল ও বাধা"**গায়ে চাদর জড়িয়ে বোম! ধরে রাখার বিশেষ হাতের 
নিশান1-""“আমর! নেবোই নেবো বদলার শব মগের ভ্যাপসা আলোয় . শ্বশানে 
ও প্রাস্তরে.."প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি বাড়ি থেয়ে ফেরে.' 
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নবারুণের এ-গল্লে নকশালবাদীদের শহরাঞ্চলীয় আন্দোলনের একটা যৌক্তিক 
পটভূমি মেলে। তথাকথিত বামপন্থীদের দ্বার বছনিন্দিত নকশালবাদীদের 
“তমের নীতি যে নিছক রক্তলোলুপত! নয় এবং “ম্থেতসন্ত্রাসে'-র বিরুদ্ধে “লাল- 
সন্ত্রাস-ই, গল্পটি তারই প্রামাণিক। 

অমল চক্রবর্তীর “বাঘ'(৬৭) গল্পেও নকশালদের ওপর পুলিশী আক্রমণের এই 
চিত্রই প্রতিভাত । শহরে সার্কাস এলে শ্ঠামাকাস্ত জোগাড় করা পাস নিয়ে বউ 
বিমলার সঙ্গে শে৷ দেখতে গেল। অবশ্য আগ্রহট! ছিল বিমলারই | সব শেষে 
বাঘেব খেল! দেখে সে সত্যিই ভয় পেয়েছিল। বারবার মনে হয়েছিল, বাঘট! 
যদি এখুনি তাদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! এর দুর্দিনে মাথায় ঘটনাটা ঘটে। 
খেলাশেষে খাচা নিয়ে যাবার সময় কি করে একটা বাঘ পালিয়ে যায়। তারপর 
সার্কাসেব লোকজন থেকে ধানাব পুলিশ পর্যস্ত সার! শহবের আশপাশ খুঁজে খুঁজে 
হয়রান হোল এবং বাঘের সন্ধান পাওয়া! গেল না। ফলে অঞ্চল জুড়ে নেমে এল 
ভয়। মাঝখানে একদিন বাঘট! 'একজনকে সত্যিই তুলে নিয়ে গেল। আর 
হামাকাস্ত তার থাবার ঘায়ে আহত হোল । “সন্ধ্যে থেকে ভোর অবধি রাতের 
প্রতিটি মৃহূর্তে এক প্রগৈতিহাসিক'স্তার্দিম ভয়াবহত! থাবা গেড়ে বসলো” । এর 
মধো একদিন বিমলাদের দরজায় ধাক্কা পড়ল। পুলিশের ধাকা। শ্যামাকান্ত 
দরজা খুলতেই পুলিশের লাথি খেল। ভাই পরিমল বেরিয়ে আসতে পুলিশ 
তার মাথায় ভারি কুল কষালে! এবং চ-কারস্ত, ব-কাবস্ত শবে গালাগালি করতে 
করতে থানায় নিয়ে চললো । শ্ঠামাকান্ত জানলো! তার ভাই নকশালবাদী । 
বিমলার কথায় শ্টামাকাস্ত সবাইকে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে আসে । সব বাড়ি 
থেকেই তখন লোকের! বেরিয়ে এসেছে । “একমাত্র ব" ঘর ভয়ে কিছুক্ষণ আগেও 
ঘরে খিল এটে থাকা মানুষগুলো! আব ভয় পেল না! গ্বাধীন ভারতবর্ষের পচিশ 
বছবের খাচা খুলে লেলিয়ে দেওয়া! বাঘের-চেখেও-তয়ন্কর একদঙ্গল জীবের 
আবির্ভাবে গোটা জায়গাটা যেন প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে বিমূনি ভেঙে সটান হয়ে 
গেছে। 

ছাতিমান চ্যাটাজীর “অপ্রতিদ্ন্বী” (৬৮ ) গল্পেও চিত্রিত হয়েছে নকশালবাদী 
বুলুর নিহত হওয়ার বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক প্রতিবাদ । বুলুব নিহত হবার সংবাদ 
পেয়ে তীর দাদ! সিদ্ধার্থ কলকাতায় আসে বালুরঘাট থেকে । এখানে এসে সে 
শুনলে। যে বুলু আর তাঁর এক কমরেত মিণ্ট, শ্রমিক বস্তিতে থাকতে! । পুলিশ 
সংবাদ পেয়ে সেখানে হান! দেয় । তাদের হাত থেকে পালাতে পারলেও, স্থানীয় 
এক নির্বাচনী অফিসের মাস্তানর। বুলুকে খুন করে রাস্তায় ফেলে যায় । মিপ্টর 
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বাবা সন্তোষবাবু সিন্ধার্থকে বলছেন, 'মামি তে! পাঁপ করেছি, পাপ! চুটিয়ে 
ইউনিয়ন করতাম, পার্টি করতাম, ভোটের জগ্গে প্রাগপাত করতাম । এ পাড়ায় 
ভোটে জন্ত আমাদের পার্ট ঢুকতে পারছিলে! না, এই সব বাধের বাচ্চাদের 
প্রেরণায় সবাই ভোটের বিরুদ্ধে। তাই, বেশ বুঝতে পারছিলাম, এদের খুন 
করার একটা পরিকল্পন। চলছিলে। ঠাণ্ডা মাথায় ।' সম্ভোষবাবুর কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে ফিরে আসবার পথে সিদ্ধার্থ শোনে বিচ্ছুর কথা, 'বুলুদ্ব। ছিলেন আমাদের 
নেতা। আপনার মাকে বলবেন, এক বুলু গেছে, কিন্ত আমরা হাজার বুলু তৈরীই 
আছি। বুলুদার মৃত্যুর বদল! আমর! নেবোই ।' শোনে সাবিস্ত্রী বি-এর কথা, 
যারা! বুলুদধাদাবাবুব মত লোককেও খুন করতে পারে, তাদের ভোটের মূখে লাখি 
মাবি। সে দেখলো, দেয়ালের আলকাতর! মোছা লেখাটা তাব সামনে উজ্জ্বল 
হয়ে উঠলো, “নির্যাতন করে বিপ্রবের জোয়ারকে রোখা ধায় না।' বাসে উঠেও 
সিদ্ধার্থ দেখলে! মাওৎসে-তৃঙের ছবি । আর তখনি "মাও সেতৃঙের ছবির ওপর 
ক্রমান্বয়ে ভেসে উঠতে লাগলে বুলু-রপ্ট বিন্দুর মুখগ্ুলে! ৷ ছবিটার তলায় খুদে 
খুদে অক্ষরে লেখা : হাত গিয়ে বলো সুর্যের আলে! রুধিতে পাবে কি কেউ? 
আমাদের মেরে ঠেকানো যাবে কি জনজোম্াত্বর ঢেউ ? 

উন্ক গল্পটিতে কাহিনীর চেয়ে আবেগই প্রাধান্ঠ পেয়েছে। পঠনকালে 
এআবেগ পাঠকের মনে কতটা সধাারিত হ'তে পারবে, সে-বিষয়ে সংশয় থেকেই 
যায়। বুলু বা রপ্টর বাজনীতিক চরিজ্র প্রায় অন্পষ্টই থাকে । হঠাৎ আলোচনার 
মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থের রূপান্তর রাজনীতি সচেতন পাঠকের যন আবেগচঞ্চল 
করলেও, সে আবেগের স্থায়ী হওয়াব সম্ভাবনা! কম। এ-মস্তবা একইভাবে 
প্রযোজ্য বিকাশ গগ্ত-র বিপোর্টাজ (৬৯. গল্পটি প্রসঙ্গে । নকশালবাদীর। 
কলকাতার দেয়ালে তখন ল্লোগানি লিখছেন আর পুলিশ চুনকাম করে মূছে দিচ্ছে 
অথব! লিখতে দেখলে ধরছে ব1 গুলি করে মারছে । এসময় এতদিন তাৰ! 
লিখছিলেন 'রাজনীতিকে অর্থনীতির আগে না রাখার মানে মার্সবাদের অ-আ-ক- 
খ তুলে যাওয়া _-লেনি' ৷ যাব! লিখছিলেন, তার! লেখাটা শেষ করতে পারেননি । 
লেনিনের শেষ 'ন'-টা লেখা হয়নি। কারণ পুলিশ ভ্যানটা যখন দু-ছুটে! চোখ 
জেলে মইটাকে, ছেলেটাকে আর কবিতাটাকে ফুটফুটে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল 
তখন 1৪ শেম “ন-টা লিখতে বাচ্ছিল। তারপর নিশ্চয়ই ছেলেটা গ্রেপ্তার? 
উই । কবিদের শ্বভাবই এই যে কবিতা শেষ ন৷ ক'রে তারা নড়তে চায় না। 
তাই বন্দুক উঁচিয়ে উঠল। তাই প্রচণ্ড গর্জন করে নেমে আসতে বল! হল। 
তাই হঠাৎ ছু'টে! বন্দুকের নল চাঙ্গা! হয়ে উঠল। নিশানায় নিপুণত! আনার 
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জন্ত পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যে বারবার অনুশীলনের মূল্য যে কতখানি বেশ বোবা 
গেল।। 

অন্যদিকে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প "মিছিলের জন্ত মাস্ষ (৭০) 
নকশালবাদী স্থকুর নিহত হবার ঘটনাকে কেন্জ্র করে শঙ্ুরে মধ্যবিত্ত জীবনের 
ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে। আজ আর প্রেমিক! অতঙ্গীর সাথে খোল! মন নিবে 
কথা বলতে পারলে! না স্থগত। নিজেদের কথ! বলতে গিয়ে বলে ফেলে, 
“অতসী, আমাদের পাড়ায় একট! ছেলেকে থানার মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ।, 
"ছেলেটাকে পরশু বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল-_আমর1 জানতাম 
ছেলেটাকে স্থগত ভাল করেই জানতো, তবু সে থানায় যেতে পারেনি, কারণ 
চিহ্নিত হয়ে থাকার ভয় । তাছাড়। সে মধ্যবিত্ত ঘরের ভালো! ছেলে । “কোন 
পার্টিতে নেই'। অথচ সে বিশ্বাস করে ওদের ক্রোধটা সত্য এবং সে-ক্রোধের 
সেও অংশীদাব। তারপর অন্য্িনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, 
যদ্দি কোন গগুগোল হয়। আর ন্তকুর শিক্ষক মহিম তখন অন্থশোচনায় দগ্ধ 
তত থাকেন। কারণ শ্কুর বিরুদ্ধে ওর! যে আাকশনের চার্জ এনেছিল, সেট! 
যখন ঘটে, তখন সুকু ওর বন্থছে পড়ছিল আর সে সত্যি কথাট! উনি গিয়ে 
পুলিশেব কাছে বলতে পারেননি? মহিম ফুঁপিয়ে কেদে উঠেছিলেন, “কিন্তু 
আমি তে! ভয় পেয়েছিলাম স্থগত, আমি তো স্থকুব জন্তে কিছু করিনি” । এবপব 
একসময় অসিত এসে সথুগতকে খবর দিয়েছিল, “পোড়ানে! হয়ে গেছে? 
£ওবাই ভ্যানে কবে নিয়ে গেছে। স্থকুর মাকে শুধু সঙ্গে যেতে দিয়েছিল ।, 
হ্থগত জিজ্ঞেন কবে, ণযছিল হয়নি ? নাঃ পারমিশন দেয়নি । একটু থেমে 
অসিত বললো, 'আর দিলেই বা কি লাভ হতো! লোক কই? মিছিলের ?. ** 

সত্তব-বাহাত্বরের পটভূমিতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটনেই 
কেবলমাজ নয়, উপস্থাপনার গুণেও গল্পটি সার্থক । সন্দীপ পাঠককে বারবার 
এনে দীড় করিয়েছেন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি, যখন নকশালবাদীদের নিবিচারে 
হতা। করে শহবে রক্তের হোলিখেল! চলছিল, তখন তুমি তোমার কোন ভূমিক! 
পালন করেছে৷? কেন মিছিলের দিক থেকে সুখ ফিরিয়ে আত্মরক্ষার মধ্যবিত্ত 
তাড়নায় প্রত্যেকদিন নিজের রাক্তনৈতিক বিবেককে হত্যা করেছো? পাঠকের 
মনে এই প্রশ্ন উত্থাশিত করাই তে। আজকের একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো 
দায়িত্ব । 

স্ুবিমল মিশ্র-র 'রক্ত' (৭১) গল্পটিতে চারজন রাজনৈতিক কর্মী নির্জন 
জায়গায় একট। পোড়ো। বাড়িতে বসে কোন একজনের প্রতীক্ষা করছেন। 
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প্রতীক্ষা করতে করতেই তার! বারংবার তাদের প্রথম 'খতমের*র বিষয়টি নিয়ে 
কথ বলছে। রবিন হঠাৎই বলেছে, 'লোঁকট৷ পড়ে গিয়ে ছু'হাতে মাটি আকড়ে 
ধরার চেষ্টা করেছিল। অখবা, "গুলি করার আগে লোকটার মুখ দেখেছিল 
রবিন-ঠিক তার জেঠুব মতে! । কেউ তাকে ধরতে পারেনি, নিরাপদে কাজ 
উদ্ধার করে দে চলে এসেছে, পার্টির সবাই বাহবা দিয়েছে। জেঠু পুজো কবতেন। 
তাঁর ঘরে অনেক দেবাক্েবীব ছবি ছিল। ছুর্গার ছুবি, কালীর ছবিঃ শিবের ছবি-_- 
দরজার একদিকে এতধড় নরকের ছবি । ভিন্ন ধরন্নে পাপের ভিন্ন ভিন্ন শান্তি । 
এইভাবে সারারাত ধবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় চারজন নকণালবাদ্দী কোন 
একজনের প্রতীক্ষা করে চলে । 
গল্পটিব আশ্চর্য ধোয়াটে বক্তবা কোন চিস্তাব দিক নির্দেশে সমর্থ নয়। 
নকশালবাদীর! কেউ যেন জানেই না! কেন তাব! খুন কবেছে আর যেন তাব 
পেছনে কোন রাজনীতি নেই। ফলে তার! দেশীয় নবক-চিঞ্ররেব পাপবোধে 
হাবুডুবু ধেতে থাকে । এও এক ধরনের চবিত্র হননের প্রয়াস। “শোধনবাদী? 
রাজনীতি ও চিন্তার বিরুদ্ধে নকশালবাদী রাজনীতি হুস্পষ্ট বক্তব্যকে নস্তাৎ করে 
কেবলমাজ্জ রক্তপাতের নেতিবাচক দিকটি, প্রকাশের দ্বারা স্থবিমল পূর্বোক্ত 
সম্দীপের গল্পে উদ্ঘাটিত নিজের মধ্যবিত্ত পলায়নী মনোবৃত্তিকেই প্রকট কবে 
তুলেচ্েে। 
॥ অসীম চক্রবর্তীর গল্প 'রণক্ষেঞ্জে অস্ত্রহীন একা” (৭২) উক্ত মধ্যবিত্ত পলায়নী 
মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই এক স্কৃতীব্র গ্রতিবা্গ। অসীম অবশ সহজ রীতিতে গল্প 
বলেন না? তার কাহিনী বিস্তৃতি পায় প্রতীকী চরিত্রের রূপকাশ্রয়ী বিস্তাসে। 
এ-গল্পে বালকপ্রতিম ষে ট্রেন থেকে নামে, তার পরনে নীলাভ উজ্জ্বল পোষাক, 
চোখ হ্বপ্রময় ; এই মানুষটি এদেশীয় নকশালবাদী আন্দোলনের এক নায়কের 
প্রতীক । তাই শ্বাভাবিকতাবে “সে ছুনস্থর প্লাটফর্মে প রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওভার 
ব্রিজের নিচে লুকিয়ে থাক! একদল সশন্ব সৈম্থ তার দিকে রাইফেল তুলে ধরে।, 
অথচ এই বালকপ্রতিমের ভালে! লাগে পার্কের সবুজ ঘাস, লঘু বাতাসেব হিল্লোল, 
সে বিভোর হয়, তখনে! সৈন্যের দল তার দিকে বন্দুক তাক করে থাকে । তাবপর 
সে ঢোকে বিখ্যাত এক বিশাল শিক্ষায়তনে। তিনজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে; 
ঢোকে হ্বীর্জায়, যেখানে হুমধুর সংগীত : “এই পুর্ণ প্রভাতে প্রন তোমারই নাষে, 
মুখরিত এই ধরণী” ঢোকে পান্থণালায়, কিন্ধ পকেট শুন্ত বলে তার খাওয়া হয় ন1, 
ফিরে জাসে পার্কে, এখানে একটি সুগার মেয়েকে দেখে বসে থাকতে; সে সেই 
বিষঞ্জ করুণ মেয়েটার পাশে বসে ; বলে, “আমার যে ভোমাকে ভীষণ তালবাসতে 
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ইচ্ছে করছে। মেষেটি বলে, এখানে ভালবাসতে হলে যে অবলম্বন চাই'। সে 
মেয়েটির পথ ছেড়ে আবার পথে নামে । তথনে! তাঁর মনে সেই গীর্জার শোন। 
কথাগুলির অন্ধুরণন, 'যাঞ! কর তোমাঁদিগকে দেওয়া যাইবে । অন্বেষণ কর 
গাইবে। দ্বারে আঘাত কর তোমাদের জন্ত দ্বার খুলিয়! দেওয়া! হইবে ।” কিন্তু 
কার্ধত দেখ! গেল ছেলেটির সকল যাঞ ও অন্বেষণ ব্যর্থ হল। তখনে! তার 
পেছনে ৈম্ঠর! রাইফেল তাক করে আছে। ছেলেটা কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গেছে 
যে সমস্তই আছে, কিন্ত সে সমস্ত শুধু অন্য শ্রেণীর গুটিকয় মানুষের ভোগের 
জন্রে, তাদের জন্তে নয় । মধ।বিতের তথাকথিত "সুখী সখী অস্তিত্বের আড়ালে 
যে ছেলেদের এতকাল তলিয়ে রাখ! হয়েছিল ওপনিবেশিক শিক্ষা আর কিছু ছু'ড়ে 
দেওয়! মাংসের আস্বাদ পাইয়ে, তার! এসতাই উপলব্ধি করেছিল। “ফলে ক্রুদ্ধ 
যুবকটি এবার গম্ভীর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে । হ্যা, সে পারে। কেননা ক্রমাগত 
বিশ্লেষণেই অন্ধকারের মত সংযমে ছ্যুতিময় ভীরকেব জন্ম হয়, এবার সে দাবী 
করবে সবকিছু । প্রয়োজন হলে বদ্ধ দ্বার ভেঙে ফেলবে । এ সিদ্ধান্ত তাকে 
অনমনশীয় দৃঢ়তা! যোগায়। সকল রকম অলিখিত অস্থিরতা ছন্বসংঘাত ও প্রার্কৃতিক 
“বিপর্যয়ের মধ্যেও যেমন পাইন গাই কুমে খজু ও টানটান হয়ে বেড়ে উঠে স্পর্শ 
করতে চায় প্রকৃত আকাশকে তার সকল তৃষ্। ও 'আকাজ্ষ! নিয়ে তেমনি সেও 
এধার সমৃগ্যত ভঙ্গিতে উঠে ঈলাড়ায়।” আর তখনি সৈন্তদের ওপর আদেশ আসে 
ফায়ার । রাইফেলের গুলি বিদ্ধ করে ছেলেটিকে । ইতিহাস জানে এভাবে কত 
নিরপ্ত তরুণকে শহরে-গ্রামে পুলিশ আর মান্তানর! হত্যা করেছে! ছেলেটার 
“দেহটা কাপতে থাকে বৌদ্রময় সবুজ ঘাসে ওপর ৷ সকল জাগতিক বোধ থেকে 
মুক্তি পাওয়ার প্রাক্‌-সুহূর্তে সে অন্থুতব করে আধার কউ যেন তাকে দুনদ্বর 
প্লাটফর্ম থেকে একটি ট্রেনের দীর্ঘ অন্ধকাঁব কামবায় তুলে দিচ্ছে আরেক দীর্ঘ 
অনিবার্ধ যাত্রার জন্ত । টৈতন্ বিলুপ্তির এই শেষ মুহুতে সে বুঝে যায়, কোন নতুন 
স্টেষনে নামার সময় সশঘ্ব অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে নামা! আবশ্থাক । 
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(১) ছাত্্-যুবকদের কাছে পার্টির আহবান, দেশব্র ভী, ২১শে আগস্ট, ৬৯ 

(২) 91019 10595801008) 10156 8591160105৬ 500620 19. 69 

(৩) ছাত্জ-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান । 

(৪) যুব ও ছা সমাজের প্রতি, দেশত্রতী, ২রাঁ মে ১৯৬৮। কমরেড 


২৪৯ 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 
(৯) 


(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 


চারু মন্তুমক্ধারের সংগৃহীত রচনাবলী, কেন্ত্রীয় কমিটি, ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্বা্দী-লেনিনবাদী ), ১৯৭৫ পৃঃ ঘ-_€ 

02. 02০ 701101091-018817159610091 1200910 3 ২810911 
৪0 4১6০1 ৬০1. [1 1978, 0. 295 

[০০191901018 ০0৫ 0125 05০10101181155 06 00০ (0010100- 
13150 75805 01 10019. (1/091:%150)১ 11561501019, ০1, 
০, 21662201061: 1967, 85518112170 4662 ৬০1. 
0. 195-6. 

পরিমলবাবুর রাজনীতি, কমরেভ চারু মজুমদাবের সংগৃহীত রচনাবলী, 
পৃঃ ঘ--৪৬ 

দ1061:901009 [0506100০1 1967. 

যুব ও ছাজ্রসমাজের প্রতি, দেশত্রতী, ২ব| মে, ১৯৬৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 
পৃঃ ঘ-_-€ 

পরিমলবাবুর রাজনীতি, পৃঃ ঘ-_৪৯-৫* 

দেশক্রতী, ২১শে আগস্ট, ৬৯. 

শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের পার্টির কাজ, দেশত্রতী, ১২ই মার্চ, ১৭ 
শ্রমিকপ্রেণীকে তার ন্স্ত ভূমিক পালন করতে হবে, সম্পাদকীয়, 
দেশত্রতী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, *৭, 


1215]16 [০0৯ 510] 015 01515 00 91001961) [71101501072 


”925021৭ জাএঞরাড 3, 1974 


(১৫) 


(১৬) 


(১৭ ) 


(১৮) 


(১৯) 


২৪15]110 ০5) 711515 087 200 28150 ০০ 50190 [7311)009- 
027 502170510) 4060৩ 15, 1973 

09০2 ৬৬০17১71175 00116155 ০£ 9০81010%, 191110 
[71655501106 2170 06০01161071 765001786 17) 11701891962, 
2. 9092. 

01970 11810170091, ১ ০006 07 708:0575 ০01: 12 
001:0217. £6559) [10218001) 015 197 1--0800815 1972, 
৬০1. 5, ০. 1, 95910511215 4১660 ৬০1 11, 20. 388-9 
বিপ্লবী ছাজজ ও যুবকের প্রতি কয়েকটি কথা, দ্েশব্রতী, «ই মার্চ, 
১৯৭০ 

তেব 


৫৩ 


(২১) 
(২২) 


(২৩) 
(২৪) 


(২৫) 


(২৬) 


(২৭) 
(২৮) 


(২৯) 
(৩) 
(৩১) 
(৩২) 


(৩৩) 


(৩৪) 
(৩৫) 
(৩৬) 
(৩৭) 
(৩৮) 
(৩৯) 
(৪*) 
(৪১) 


রঞ্জন মিজ, মার্কস্বাদ ও মুর্তিভাা, অনীক, সেপ্টেম্ব-অক্টোবর- 
নভেম্বর ( বিশেষ সংখ্যা! ) ১৯৭৮। 

মৃতিভাঙ! প্রসঙ্গে ( পুনসুদ্রিত ), অনীক, পূর্বোক্ত সংখ্য1। 

কুষকের বিপ্রবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন, (€ পুনমুন্রণ ) অনীক, 
পূর্বোক্ত সংখ্য1। 

32171021 (17951), 701১6 টব 981166 [৫ ০56106170, 700. 115-6 
প্রীকাকুলামের শহীদদের হত্যার বদলা নাঁও, দেশব্রতী, ১৫ই 
জানুয়ারী, ১৯৭৩ 

11705 51656100102 1,176 2150 ৪ 51100101185 01 ০0: 0101 
021161)06) :82118981-7311791-0011558 93021061 7২০810 
00201001066 06 0065 00160). 

7০1700175 5০11০---0চ7 (77, )--1.658:61601990860 05 08৩ 
৬০5 8618581 50806 001001010062 0: 005 ০9] 6%,), 
(30৫0620 17 921015251 18051) 10, 119-20, 

981710917 (31051), 77 25911061710 210)6109 0. 125. 

চারু মজুমদার, “নির্বাচন বয়কট করো” শ্লোগানের আন্তর্জাতিক 
তাৎপর্ধ, দেশত্রতী, ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৮ । 

99131591 (1009912) 0. 010. 00. 12779. 

[019 0. 128. 

শ1)০ 90906510817) 0০009061299 1971. 

99172 0109515) 01১, ০16 0. 192. 

শরং পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৯; প্রথম প্রকাশ, প্রসাদ 
শারদীয়, 

আজকের লেখা : কি ও কেন, প্রস্তুতিপর্ব, শারদীয়া, ১৩৮৬ । 

প্রসাদ, (?-.'**" 

অমৃত, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৯ 

অযূত, শারদীয়া, ১৩৭৯ 

কথ! সাহিতা, পৌষ, ১৩৭৮ 

অমৃত, শারদীয়া, ১৩৮০ 

সপ্তাহ, শারদীয়া, ১৯৭১ 

প্রসাদ, শারদীয়, ১৯৭৫ 


৫১ 


(৪২) 
(৪৩) 
(৪৪) 
(৪৫) 


৪৬) 


(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 
(৫০) 
(৫১) 
(৫২) 
€৫৩) 


(৫৪) 
(৫৫) 
(৫৬) 
(৫৭) 
(৫৮) 
(৫৯) 
(৬*) 
(৬১) 


(৬২) 
(৬৩) 
(৬৪) 
(৬৪) 


(৬৬) 
€৬৭) 


সপ্তাহ, ৮ জুলাই, ১৯৭৭ 

প্রথম প্রকাশ? পুনসুদ্রণ 

প্রথম প্রকাশ, প্রসাদ (1) -***** ৷ করণ৷ প্রকাশনী, কল কাত! ৯ 
মহাকালের সন্ত্রাস ও সত্বরের নিভাঁক জননী: সাম্প্রতিক বাংল৷ 
উপন্তাসের একটি দিক, অনীক, সেপ্টে্বর-অক্টোবর-নতেম্বর, ১৯৭৭ 
জেল থেকে মাকে, অজয় বহ্থ রায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 
বর্ণনা, ১৯৭৭ 

0০ 90566517581, 0015 22) 1971. 

আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, ১৯৭২ 

আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৭৪ 

মাসের প্রথম রবিবার বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাত।-৯, ১৯৭৮ 
বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৮ 

অসীম রায়, নৈতিক ওঁচিত্যবোধ্য ও সৌন্দর্বোধ, পরিচয়, ভান্র ১৩৭১ 
শারদীয় পরিচয়, ১৩৭৩, অসীম রায়ের গল্প, অধুনা, কলকাতা-১২ 
১৯৭২ | 

দেশ) ১৩ই মার্চ, ১৯৭১, পূর্বোক্ত গন্থ 

প্রাইম। পাবলিকেশনস, কলকাতা-৭, ১৯৭৩ 

দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৯ ১৭৯১ 

মহাপৃথিবী, বিশ্ববাণী, ১৯৭৪ 

"আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭৮ 

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃ লিঃ, কলকাতা।-১২১ ১৩৮৫ 

আকাশের আয়ন! (৭), রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাত।-১২১ ১৩৭৯ 
স্পন্দনের গল্প, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, স্পন্দন প্রকাশনী, 
কলফাতা-৩২১ ১৯৭৮ 

পত্রিকার ছুনিয়ায়, দেশব্রতী, ২র এ প্রল, ১৯৭০ 

বর্ণনা, কলিকাতা-৯ ১৩৮২ 

ছাড়পঞ্জ, প্রথম সংখ) 

বিগত তিনটি সংখ্যার মূল্যায়ন, সম্মুখ, বিশেষ অক্টোবর বিপ্লব সংখ্যা, 
১৯৪৩ 

সাহিত্যপত্র (7) 

উত্তরষুগ, শারদীয়া, ১৯৭৩ : দশ বছরের গল্প-কবিতা 


২ 


(৬৮) দশ বছরের গল্প-কবিতা 


(৬৯) গন্ধ সাতাত্বর, প্রকাশক : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশীষ মুখোপাধ্যায় 
(৭০) তদের 


(৭১) নাঙ্গ৷ হাড় জেগে উঠছে, পাঠক সমবায়, কলকাতা-২৭, ১৯৭৪ 
(৭২) কবিপজ্জ, ১৯৭৭, মৌলিক স্বপ্পের উদ্ঠান, পরিবেশক : মডেল 
পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩, ১৯৭৯ 


৫৩ 


গহঞ্বওক্ম জ্যান্ত 
॥ এক ॥ 


১৯৭২ সালের মধ্যে নকশালবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি 
টে। এ-বছরের জুন মাসে এক বিধৃতিতে চার মজুমদার নিজে বলেন, 
“আমাদের দেশে সশস্ব সংগ্রাম একট। পর্যায়ে ওঠাব পর আমর ধাক্কা থেয়েছি। 
এই সময় আমাদের কাজ হোল পার্টকে বীচিয়ে রাখ । পার্টকে বাচিয়ে 
রাখতে হলে ব্যাপক শ্রমিক কৃষক জনগণের মধ্যে পার্টি গঠন করতে হবে। 
রাজনীতিগতভাবে এঁক্যবঙ্ছ পার্টি যদি আমব! গঠন করতে পারি,:তবেই আমর! 
পারব ধারক! সামলিয়ে উঠতে, তবেই আমব! পারব সংগ্রামকে পূর্বের তুলনায় 
আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে (১) 

আগস্ট ১৯৬৯-এ মেদিনীপুরের ভেবর| অঞ্চলে নকশালবাদীদেব নেতৃত্বে যে 
সশত্্র স"গ্রাম শুক হয়ু) ১৯৭০-৭১ এ ত ছড়িম্সে পড়ে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের 
শহরাঞ্চলে, যার মূল বক্তব। ছিল, “শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান? চালিয়েই 
সমস্ত সমন্তার সমাধান । শহরাঞ্চলে এই সংগ্রাম চলাব সময়েই ১৯৭*-এব মে 
মানে সি. পি আই. । এম. এল ) এব প্রথম কংংগ্রস অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও 
পূর্বোক্ত খিতমে'র লাইনকেই, পার্টির রাজনৈতিক লাইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়। বল! হয় যে, “শ্রণীসংগ্রাম অর্থাৎ এই খতমের লড়াই-ই মামাদেব সামনের 
সমস্ত সমন্তাকে সমাধান করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে 
পারে, আমাদের জনগণের চেতনাকে উচ্চতর সবে তৃপতে পারে, নতুন ধাঁচেব 
মানুষের_ মাও-সেতুং যুগের মান্ষেরঃ কষ্ট অথবা মৃত্যুকে ভয় করে না এমন 
মান্তষের আবির্ভাবে উপঘুক্ধ অবস্থা স্ষ্ট করতে পারে, গণফৌজ্জ গড়ে তুলতে 
পারে এবং এইভাবে স্থায়ী খাটি এলাক1 গঠনকে স্থনিশ্চিত করতে পারে। 
খতমের লড়াই মানুষকে শুধু ঘে জমিদারশ্রেণীর ও তার রাষ্রের নিপীড়ন থেকেই 
মুক্ত করে তাই নয়, পশ্চা্পদ ধ্যানধারণাগুলির বেড়ী থেকেও তাদের 
যুক্ত রে এবং তাদের মন থেকে স্বার্থবুদ্ধি, গোর্জীন্বার্থ। স্থানীয় সংকীণতা। . 
জাতিভে?, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি যত বিষাক্ত তগাছাগুলিকে দুর করে 
দেয় । (২) সুলীতল রায়চৌধুরী এই নীতির সমালোচন! করে মধ্যপন্থী হিসেবে 
নিঙ্দিত হন । নকশালবাড়ির পরে পশ্চিমবাংলাপ যে দুটি অঞ্চলে সি. পি. আই, 


৫৪ 


(এম, এল, )-এর আন্দোপন সর্বাধিক প্রদার লাভ করেছিল, সেই মেদিনীপুর 
ও বীরভূমের পার্টি নেতৃত্ব চারুবাবুর লাইনের বিরোধিতা করতে থাকে । 
ভাঙনের গতি তীব্রতর করে তোলে চীন! নেতৃবর্গের সমালোচন।। 

এই সমালোচনায় চৌ এন লাই বলেছিলেন, 'প্রত্যেক দেশের সর্বহারা 
শ্রেণীকে তার নিজ দেশের মুক্তি আনতে হবে। কোন একটি দেশের নেতাকে 
অন্ধ দেশের নেত| ঠিসাবে ভাবা সেই জাতিব ভাবনা-বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণী এটা 
গ্রহণ করতে পারে না। একজন মহান মাকসবাদী-লেন্নিবাদী নেতার প্রতি শর 
দেখান এক কথা, কিন্তু তাকে নিজ দেশে নেতা ভাবা সম্পূর্ণ আলাদ। ব্যাপার ! 
এটা একটা শীতির প্রশ্ন । চেয়ারমান বলেছেন, পার্টিকে অবগ্ধই জনগণের 
সঙ্গে ঘন্ষ্িভাবে সংযুক্ত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন 
আমে । (১) পার্টি একটি সংগ্রামী সংগঠন | (২) অগ্রবাহিনীকে অবশ্যই 
জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন কবতে হৃবে। অন্যথায় বিফলতা 
আসবে । চেয়ারম্যানের স্বীয় নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় 
জনগণ মাও সে-তৃউ চিন্তাধার। 'আত্মস্থ কবেন। অর্থাৎ ক্ষমতা দধলের পবও 
আমাদের গণ লাইন অনুসর করতৈ হয়। বুর্জোয়া তোষণকারী দক্ষিণপন্থী 
” স্থুবিধাবাদ | চেন-তু-সিউ ) ও অন্ত দিকে কুষি বিপ্লবে পধায়ে তিনটি বাম 
সুবিধাবাদী লাইনই জনগণ থেকে বচ্ছিন্ন। তাঁবা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় 
অগ্রবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, জনগণের ওপর নয়। অর্থাৎ তার! 
কষ্টসাধ। কর্মন্চী অন্থলরণ করেন নি। এক সময় আম সাংহাই নগবে ছিলাম । 
সে সময় আমরা আচমকা সভা! আহবান করতাম । মে দিবসেব মতো 
উৎসবের দিনগুলিতে এসব করতাম । ৮১*ৎ আমরা নগলীর কর্মব্যস্ত অঞ্চলে 
জমায়েত এবং ইন্তাহাব ও পত্ত্রপত্জিকা বিলি কবতাম। প্রথম দিকে কিছু 
কিছু বেশি লোক জড় হতে, কিন্তু শেষে কেবলমীন্ত্র কেডাররাই থাকতেন । 
যখন শাপকশ্রে র অত্যাচার ( শ্বেতসন্ত্রাস ) শু ৮ হয়, তখন আমরা ছোট ছোট 
দল গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ অফিসারদের খতম করতাম ।+*."*" 
গ্রামাঞ্চলে মশস্্ সংগ্রাম পরিচালনা করার ব্যাপারে 'যেখানেই আমব! চেয়ার- 
ম্যানের চিন্তাধাবাব অন্থলরণ করেছি সেখানেই আমরা সফল হয়েছি। আমবা 
গরীব চাষীদের এঁক্বদ্ধ করে সশস্ব সংগ্রাম পরিচালিত করেছি। জমি বণ্টন 
করেছি। তার! আগেয়াস্্ব কেড়ে নি ছন এবং সব সময় বৃহত্বর জনতার 
উপর নির্ভর করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্তে তারা অত্যন্ত ঘ্ণ্য জমিদার হত্যা 
করেছেন) কিন্ত জনগণের আদালতে উপযুক্ত বিচারের পরই তা করেছেন। 
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একমাজজ এইভাবেই কৃষক আন্দোলনে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে, গণফোৌজ 
গঠন করা সম্ভব হয়েছে ও মুক্ত এলাক! প্রতিষিত হয়েছে ।'.'কিস্তু সবক্ষেতে 
সশন্ব সংগ্রামকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রকাস্টভাবে ভৃমিনীতি 
ঘোষণা করতে হবে (আমাদের ক্ষেত্রে পরবর্তাঁকালে পার্টির ভূমিনীতি রূপ 
নিয়েছিল) ১৯২৭ সালের পর অন্য রকম "বাম হঠকারিতার অভিজ্ঞ! 
আমার্দের হয়েছিল। তীব1 মৃষ্টিমেয় অগ্রবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছিলেন, তারা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন ও জমিদার খতম করেছিলেন। 
অত্যন্ত অল্প সময়ের জগ্য তাব! জনগণকে এঁকাবদ্ধ'কবতে পেরেছিলেন। তাদের 
গণভিত্তি ছিল না। কারণ তারা জনগণেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন এক জায়গ! থেকে অন্ত জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন এবং সহজেই 
দমিত হয়েছেন । এই বকম দংগ্রাম ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে ।” (৩) 
কাংসেন-এর বক্তব্য: €১) আপনার! বলেছেন, “সংগ্রাম কেবল রাষ্্র- 
ক্ষমতার জন্য, জমির জন্ত নয়।” আমবা মনে করি এট! পুরোপুরি সঠিক নয়।" 
(২) 'আপনারদেব “শ্রেণীশত্র খতমে”র তন্বটি আমব৷ প্রথমে বুঝতে পারিনি। 
কেবলমাত্র ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের “লিঝারেশন? পাওয়ার পব আমর! বুঝতে 
পারলাম যে ছোট ছোট দলেব সাহাষে গ্রামাঞ্চলে গোপন হত্যা চালানোই এর 
উদ্দেঙ্কা। কমরেড লিন পিয়াও য। বঠ্ছেন €শ্রেণীশক্র খতমে'র তত্ব তা থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদ।। জুলাই মাসের “লিবারেশনে'ব বিপোর্ট থেকে আমবা বুঝতে 
পারলাম যে আপনাদেব পদ্ধতি ১৯২৭ সালের স্পরাজয়ের পর চীনে যা কর 
হয়েছিল, ঠিক তাঁরই অনুরূপ। জনগণ থেকে গোপন যে জনগণের পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতা! নুুভাবে বৃদ্ধি পায়নি তাদ্দের থেকে গোপন ও পার্টি কমিটিব থেকে গোপন 
গেরিল! সংগঠনের চরিত্র বদলে দিতে বাধ্য। গেরিলা যুদ্ধের নীতির সঙ্গে এটি 
অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। জনগণ ও পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এইরূপ গেরিলা 
সংগঠন অত্যন্ত বিপজ্জনক ।-.*ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব সঠিক 
ও কার্যকারী নয়। পার্টিসদস্তদের ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করার ব্যাপাবটির সঙ্গে 
নীতির প্রশ্ন জড়িত এবং এর পুনরালোচন! ও পুনবিবেচন! প্রয়োজন ।...গেরিল! 
লড়াইয়ে মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণ না! করতে দেওয়ার নীতি ভূল ।...আমাদের 
ধারণ! হচ্ছে আপনাবা এসবের কোন সমাধান খুজে পাননি । ও ব্যাপারে 
আমর! যে অভিজ্ঞত! অর্জন করেছি তা হল, “আমরা সশন্থ সংগ্রাম সংগঠিত 
কবেছি, £গেরিল! যুদ্ধ সংগঠিত করেছি এবং কৃষকদের জমি ও ঘরবাঁড়ির উপর 
অধিকার কায়েম করতে আহ্বান জানিয়েছি এবং এতে আমব! পাফল্য লাভ 
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করেছি, প্রথমত, আমাদের একটি ভূমিনীতি আছে এবং এই ভূমিনীতির 
সাহাযেঃই জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করেছিলাম। তারপরই আমর! রাষ্টক্ষমত। দখলের 
লড়াই পরিচালন! করেছিলাম । আপনাদের অভিজ্ঞত1 কম। সুতরাং আপনারা! 
ক্রমান্বয়ে সমন্তাগুলির সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আপনার! যদি জনগণের 
সাধারণ জমস্ত/বলীর মধ্যে কাজে লেগে থাকেন তাহলে আপনার! বিশেষ 
নীতিগত সমস্তার সমাধানের হুব্ধ খুঁজে পাবেন। আমাদের সংগ্রামেও বিপর্ধয় 
এসেছে 109) 

১৯৭৩ সালের মধ্যে একে একে স্থনীতি ঘোষ, কাশ সান্যাল, অপীম চ)টাজী, 
খোকন মজুমদার প্রমুখ অনেকেই, জেলে ও জেলের বাইরে পার্টির পুবৌনো। লাইনেৰ 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৯৭৩-এৰ এপ্রিলে কান সান্তাল, তাঁর “মার 
আবাউট নকশালবাড়ি, প্রসঙ্গে সরাসরি চারুবাবুকে আক্রমণ করে লিখেছেন যে, 
তার আত্মবাদী অতি উৎদাছের রোগ তার মধ্যে একট। ব্যক্তিগত ইগে। এঁনে 
দিয়েছে। তিনি সচেতনভাবে অতীত ইতিহাসকে নম্তাৎ করতে চান এবং তা 
থেকে কোন শিক্ষ! গ্রহণ করেননি । তিনি কোন বস্ক্জাগতিক সত্যকে অনুধাবন 
করতে চাননি, ফলে তার আত্মৰ্দী অতি উতৎদাহ ও ইগে! সবঞ্রময়েই নীতির 
উধের্ব স্থান পেয়েছে। মাক্সবাদ ক্বোনিনবাদ ও মাওৎসে-তুঙেব চিন্তাধার! 
সবসম.য়ই এই শিক্ষা দিয়েছে যে আত্মবাদী ভাবন!। সর্ধদাই স্থবিধাবাদ ও 
আাঁভভেঞ্চারিজমের দিকে ঠেলে দেয়। কার্ধত তাই ঘ.টছে। চারু মজুমদার 
চেয়েছিলেন এক নতুন ধবনের সন্ত্রাসবাদ স্থাষ্ট করতে(৫), অসীম চ্যাটাজাঁও যে' 
এই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন, তা তার পরবর্তীকালের প্রবন্ধে(৬) স্প্ই। তিনি 
চারুবাবুকে একজন পেটি বুর্জো মা বিপ্লবী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে রাজী নন। 
তার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা সর্বদাই মাঝ্স বাদ-লেনিনবা” শাওৎসে-তুঙ, চিন্তাধারার 
উধ্বেস্থান পেয়েছে। বিপ্লবের চেয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ষ! চরিতার্থ করার ইচ্ছাই 
ছিল তার বেশি। এর ফলেই তিনি আমাদের দেশের প্রলেতারিয় আন্দোলনকে 
ধ্বংস করেছেন ইত্যার্দি। অসীম চ্যাটার্জার এই বিরোধী চিন্তার জন্স বোধ হয় 
১৯৭১ সালেই । ১৫ই মে, ১৯৭১-এ চারু মজুমদার তাকে চিঠিতে লেখেন, 
“তোমাদের চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা নেই কি সঠিক নীতি হওয়। উচিত। তা ছাড়। 
জাতীয় প্রপ্নে কি কি বিষয় তোমাদের ভাবিত করেছে তাও জানাও নি। এ 
সবগুলে! তোমাদের লিখিতভাবে জানানো উচিত। তাহলেই কেবল রাজনীতিক 
হচ্ছত। আসতে পারে এবং আলোচন। ফলপ্রস্থ হতে পারে ।'৭) এর উত্তরে 
অসীম চাটাভীঁদদের বোধহয় কোন সঠিক নীতিগত লাইন দেবার ছিল ন!। 
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অন্তত কোনি তেমন নগ্জির পাওয়! ঘায়নি। তার পূর্বোক্ত লেখায়ও ধার্থ অর্থে 
তা খুজে পাওয়। বায় না। কানু সান্তাল নকশালবাড়ি সম্পর্কে আরে। বক্তব্য 
উপস্থাপিত করেও কি কোন 'সঠিক নীতি'র পথ দেখাতে পেরেছেন? চীন! 
কমু[নিস্ট পার্টির পক্ষে কাঁং-য়েন কিন্তু বলেছিলেন, 'জনগণের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করুন, তার্দের অভিজ্ঞতার সারসম্বলন করুন। ধাপে ধাপে সশস্ত্র 
শক্তির প্রতিষ্ঠা করে গোপন দলগুলির স্থলাভিষিক্ত করুন। আমরা বিশ্বাস করি 
কমরেড চাক্ষ মজুমদারের নেতৃত্বে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল |, 

ইতিপূর্বে (৪ নভেম্বর, ১৯৭২ ) জেল থেকে নকশালপন্থী ছ'জন নেত (কান 
সান্তাল, চৌধুরী তেজেশ্বর রাও, সৌরেন বন্ধ, ডি. নাগডূষণম পষ্রনায়ক, কোল! 
ভেষ্কাইয়া এবং ডি. ভুবনম়োহন পট্রনায়ক ) যে এগারো দফা! নীতি সম্বলিত 
বিবৃতি দেন/৮) তার মূল উদ্দেশ্ত ছিল যে প্রত্যেক এলাকায় পার্টি সদস্যর! 
তাদের সংগ্রামের পর্যালোচন! করবেন এবং সমগ্র পার্টিতে সে আলোচন! চালাতে 
হবে : বসস্তের বস্রনির্ধোধ' নিবন্ধে আলোচিত নকশালবাড়ির পথের আলোকে 
নিজেদের তুল-ক্রটি সংশোধন করতে হবে? মহান চীন! কম্[নিস্ট পার্টির সঠিক 
পথ নির্দেশ মেনে নিয়ে এবং নতুনভাবে একডদ্ধ হয়ে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে 
এগিরে নিয়ে যেতে হবে। এর কয়েকুমাস পরেই (এপ্রিল, ১৯৭৩) কান 
সান্তাল (উক্ত বিবৃতির প্রথম সাক্ষরকারী ) “মোর আযাবাঁউট নকশালবাড়ি 
প্রসঙ্থে পার্টির আভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়টিকে বিক্কৃতভাবে জনসমক্ষে হাজির 
করে, তাদেরই মতে, কেবলমাজ 'সংশোধনবাঁদী'দের যুক্তি ও আক্রমণকেই 
শক্তিশালী করেননি, সেইসঙ্গে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত চেতনাকেও প্রবল আঘাতের 
সামনে দাড় করিয়েছেন। কান্ত সান্তালের উক্ত প্রবন্ধের জবাবে কোল! ভেম্কাইয়! 
যথার্থই লেখেন যে উক্ত বিবৃতি যখন কমরেড চারু মন্ুমদাব ও সেটণাল কমিটির 
কার্ধাবলীর সমালোচনার পব উন্মুক্ত করছে, এবং আত্মলমালোচনার দ্বার! পার্টির 
সঠিক নীতিনির্ধারণের ডাক দিয়েছে, তখনি কমরেড সান্ঠাল তার প্রবন্ধে, পার্টির 
স্থুবিধাবাদী নীতি ও তার ব্যর্থতার সমস্ত দায়দায়িত্ব কমরেড চারু মজুমদারের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশিন্ত হলেন। কোন আত্মসমালোঁচন! না৷ করে, এই প্রবন্ধে 
কমরেড চারু মছ্ুমদার এবং অন্যান্ত বু মতাবলম্বী কমরেভদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক 
সমালোচন| করে তাদের শক্র প্রতিপন্ন করা হোল। এবং নিজেও কোন সঠিক 
বক্তব্য উপস্থিত করতে পারলেন না। যখন ছ'জন কমরেডের বিবূতি পার্টি 
সদন্তদের কাছে পার্টির অতীত কার্যক্রম খম্পর্কে দায়দায়িত্ব গ্রহণে ও 
ভূঙ্গ-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণের দ্বার সঠিক তথ্যের ওপরে দড়িয়ে নতুনভাবে 
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এঁক্যবন্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিল, তখন উক্ত প্রবন্ধ তার দারিত্বহীন 
সমালোচনার ছারা পার্টি কর্মীদের মধ্যে শত্রুতা ও অনৈক্য জাগিয়ে তুলেছে ।(৯) 
পরিণামে দেখ! যায় যে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সি. পি. আই ( এম. এল ) বহু 
উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্ত পশ্চিম বাংলার কা সান্তাল, জঙ্গল াওতাল, 
অসীম চ্যাটার্জি, অঙ্জের তেজশ্বর রাও, উড়িস্যার নাগভূষণ পট্টনায়ক কোন উপদলেই 
যোগ দেননি । এই উগন্দলগুলির মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য হুলে| ছ'টি : 
(১) চারু মজুমপার-লিন পিয়াও-পশ্থী, (২) লিন বিরোধী-চারুমজুমদার পন্থী, 
(৩) কেন্ত্ীয় কমিটি ( সত্যনারায়ণ সিং গোষ্ঠী), (৪) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক 
কমিটি, (৫) ইউনিটি কমিটি এবং (৬) ইউ. সি. সি. আর আই, ( এম-এল )। 
এতদ্ব্যতীত ছিল মাওবাদী কম্যুনিস্ট কেন্দ্র ( এম. সি. পি )) এর! নকশালবাঁড়ি 
আন্দোলনের সময় থেকেই স্বতন্ধ দল হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে 
এদের পরিচিতি ছিল 'দক্ষিণদেশ গ্রুপ” হিসেবে । পরবর্তীকালে অবশ এদের মধ্যে 
নানাভাবে এঁক্যপ্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে ব! হচ্ছে। 'প্রলেতারিয়ান পা, 
পত্রিকার মে-জুন ৭৫-সংখ্যায় লিখিত হয় ; "কমিউনিস্ট বিপ্লবীর! এক গণবিপ্লবী 
লাইনের জন্ত আপোসহীন লগ্্রই চালিয়ে এসেছে। নিদারুণ প্রতিবন্ধকতার 
সামনেও তার! স্থদৃঢ়ভাবে দীড়িয়েছে এবং অবশেষে সি. পি. আই ( এম. এল )- 
এর নেতৃত্বের ও সাধারণ কমীর্দের একটি অংশপহ অন্তান্য বিপ্লবীদের তাদের সপক্ষে 
আনতে পেরেছে এবং তার ফলে বপ্লবীরা আগের চাইতে অনেক বেশি ঘনিষ্ 
হয়েছে ও তাদের লাইন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আর দৃঢ় পদক্ষেপে তার! 
এগিয়ে যাচ্ছে। এরর অর্থ এই নয় যে, এ ব্যাপারে সব কিছুই নিঝন্ধাটে চলছে। 
অপরদিকে, পার্টি গঠনের জন্থ সমস্ত বিপ্লবীদের এঁকাসাধনের আগে অনেকগুলি 
প্রস্তুতি পদক্ষেপ নেওয়ার আছে । এই প্রক্রিয়ার অস্থ”, ও প্রধান উপাদান হচ্ছে 
সি. পি. আই ( এম-এল )-এর সকল উপগ্রপ ও ব্যক্তির সমস্ত অংশকেই এঁকে]র 
ব্যাপারে সমগুরুত্ব দেওয়।। পার্থক্য থাকা সব্বেও যারা একা চায় তাদের 
সকলকেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সম-মর্ধাদায় গ্রহণ করে এবং তাদের আকাজ্ষার 
সততায় আস্থা স্থাপন করে। আলাপ-আলোচনায় ও কাজকর্মে কমিউনিস্ট 
বিপ্লবীরা তাদের মৌল লাইনকে ভিত্তি করে, কিন্তু তবুও অন্দর পেশকরা 
লাইনকেও তার! বন্ধুত্পূর্ণভাবে আলোচন! কর. প্রস্তুত আছে-__যাতে করে 
একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় আদা যায এবং অবশেষে মাকলবাদ-লেনিনবাদের 
একটি পার্টিতে এঁক্যবদ্ধ হওয়। যায়। মৌলিকভাবে একটি সঠিক লাইন এবং 
তার সঙ্গে সংযুক্ত নীতিনিষ্ট মতাদর্শগত সংগ্রামই হচ্ছে এক্য গঠনের পথের প্রধান 
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উপাদান । এখানেই ছুই লাইনের মৌলিক পার্থক্য নিহিত রয়েছে এবং এই 
সংগ্রাথ ভবিষ্যতেও চগতে থাকবে । ' তাই, আমর! সমস্ত বিপ্লবী গ্রুপ ও ব্যক্তির 
কাছে আবেদন জানাই, একটি পার্টির মধ্যে সমস্ত বিপ্লবীদের এক্যবদ্ধ করবার 
এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালনে, আর ভেসে ন! বেড়িয়ে, বিধাহীনভাবে তার! এগিয়ে 
আম্গন ৮৫১০) 'দেশব্রতী' পত্জিকার মে-জুন, ৭৭-সংখ্যার আবেদনে বল! হয়: 
“লি, পি. আই (এম-এল )-র নেতৃত্বে সংগ্রামের সার সঙ্কলন ন। করে কেবল 
কমরেড চারু মজুমদাঞ্দের উপর দোষ চাপিয়ে পার্টির ভুলের সংশোধন কর! যায় 
না। অথব। নেতৃত্ব সঠিক ছিল, লাইনে কোন ত্রুটি ছিল না, কেবল বরমীবাহিনী 
ভূল করেছে, এইভাবে উদ্ারতাবাদ ও স্থবিধাবাদ করেও ভুলের সংশোধন করা 
যায় না। পার্টি--নেতৃত্বে সংগ্রামের সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই পার্টিকে 
পরবৃতাঁ ধাপে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব । আর একমাত্র এর ভিত্তিতেই 
অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সারসংকলনের ভিত্তিতেই পার্টির এঁক্যবন্ধ নেতৃত্ব গড়ে তোলা 
সম্ভব। আন্থন, ভারতের সশস্জ সংগ্রামের এতিহাবাহী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
মাও ৎসে-তুঙউ চিন্তধারায় সচেতন নেতৃত্বদায়ী পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
( মার্কপবাদী-লেনিনবাদী ) র পতাকাতলে সমর্দেতি হওয়ার আস্তরিক প্রচেষ্টা শুর 
করি, একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 
প্রচেষ্ট। শুরু করি।* 

, কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই এঁক্যসাধনের কাগুজে গ্রস্তাবগুলি ক্রমশ 
সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিষুক্ত হয়ে বুদ্ধিজীবীর্দের আলোচন! ও বিতর্কের 
বিষয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। ভারতবর্ধে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরনের 
বিতর্ক এতদিনে বোধহয় একট। এঁতিহা হয়ে দাড়িয়েছে এবং যার সঙ্গে কাজের 
কোন সম্পর্ক কোনকালেই থাকেনি। আজকের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের উপদল- 
গুলির মধ্যে মতার্শগত সংগ্রামের নামে বিতর্কে উক্ত ধারাই প্রবল হয়ে উঠছে। 
পরিপামে সম্ভবত এর! বিপ্লবী পার্টি হিলেবে শেষ পর্যস্ত টিকে থাকতে পারবেন না। 
অবশ্ত এদের মধ্যে লিন-বিরোধী চারু মজুমদার গ্রুপ এখনে! সক্রিয় এবং মতাদর্শগত 
লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছেন। সঠিক মত ও পথ কি, সে উত্তর ইতিহানই দেবে 
এবং আমার বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ও নয় । সুখ্যত সাহিত্যের প্রেক্ষিত 
হিসাবেই বিষয়টির উপস্থাপন! । 

সি. ্গি. আই ( এম-এল )-এর ভাঙন ও উপদলীয় কোন্দল সাধারণভাবে 
কেবলমাজ সরাসরি পার্টি কমীদের ও সমর্থকদের মধ্যেই হতাশার স্থষ্টি করলে! না, 
সেইসঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেও বলীয়ান করে তুললে! । ক্যাভারদদের মধ্যে 
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পরম্পরের প্রতি দোষারোপ ও সন্দেহ মাখা চাড়া দিল। বিরুদ্ধবাদী লেখকর . 
ওটাকেই পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। উপদলীয় কোন্দল কোন 
কোন লেখার উপজীব্য হয়ে উঠলে! । ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পলায়নী মনোবৃত্তির 
প্রবণতা! লালিত হবার স্থযোগ বৃদ্ধি পেল। 

এই সন্দেহ-অবিশ্বাস মনে নিয়ে ধার| জেল থেকে বাইরে এলেন, তাদের 
মানসিকতায় বহু ছন্ব তখন স্পষ্ঠতর। যে-কাজের ক্ষেত্র ছিল তাঁদের আকাঙ্কিত, 
যে-সংগঠন ছিল তাদের স্বপ্র, সেখানে তখন বহু পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
সরকারী হস্তক্ষেপে আন্দৌলনেব বিশেষ স্থানগুলোতে বাহক পরিবর্তন ঘটানোর 
চেষ্টা চলেছে । ষে-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তার! এসেছিলেন, তাদের আর্থনীতিক 
বণিয়াদ তখন আরে! ধসে গিয়েছে । শঙ্কর সেনগুপ্ত-র গল্পে (ফিরে এসে নব্বই 
দিন পরে ) (১১) এই অবস্থার বর্ণনা! লক্ষণীয় : স্থকুমার 'সাঁত বছর পরে বুড়ি 
ফিরে এলাকায় যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করছে । পুরনে! দোকানপাট নেই। গ্র্রায় 
সব ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । একশে! কুড়ি ফুট চওড় রাস্তা হয়েছে__ 
মার্কারি জলছে। প্রচুর নৃতন বাড়ি-_খাঁলি জমিগুলিতে নৃতন নৃতন সুন্দর বাড়ি 
__নৃতন নৃতন মানুষের মুখ । ইরিপদ-এর চায়ের দোকানটা উঠে গিয়ে একটা 
সুন্দর ছিমছাম মাংসের দোকান হয়ছে ? পাঠা, সুরগী এমন কি শুয়োরের মাংসও 
পাওয়া যায়। স্থকুমার অবাক-- এ-পাড়ায় শৃয়োরের মাংস খাবার লোকও 
নিশ্চয়ই যথেঞ্$ এসেছে । অথচ এই হরিপদ এর চায়ের দোকানটা কতবার রই 
হয়েছে । হুরিপদকেও মাসছয়েক জেল খাটতে হয়েছিল। সুকুমার শুনেছে 
ছ'মাস জেল খেটে এসে হরিপদ কোথায় চলে গেছে__কেউ জানে না। ননীদার 
ঘড়ির দোকানট। ঠিকই আছে। নরেনের মিষ্টি দোকানটাও আছে? তবে 
অসংখ্য নৃতন দৌকান-নৃতন কাপড়ের দোকান, ওর দোকান, মেয়েদের 
জামাকাপড় তৈরী করারও একটা দোকান-_যেট! এদিকে একটাও ছিল ন|। 
একটা ঝকঝকে রেস্টুরেপ্ট, সবগুলিরই একটা পস্‌ গেট আগ, গ্রন্থপীঠ বইএর 
দোকানট1 আছে, তবে বন্ধ। ওটা! ছিল অমিয়দার-_অনেক কষ্টে চালাতেন । 
দেখ! হতে সুকুমার জিজ্েদ করেছিল__বন্ধ কেন? অমিয়দা ভীষণ কষ্টে আছে 
বোঝ! গেল। চোখের জল আটকাতে পারলেন ন1 : বন্ধ করেই রেখেছি স্থকু-_ 
এ পাড়ায় আজকাল কেউ বই কেনে ন। ডেই তোর! চলে গেলি-__এ পাড়ায় 
অনেক কিছুই জোর করে বদলে দে "গা! হলো। ওই একটা ম্যাগাজিনের স্টল 
হয়েছে_-ওদেরই কিছু বিক্রি আছে। সুকুমার আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সেই 
স্টলট। ও দেখেছে । যেসব ম্যাগাজিন সাজিয়ে ও ঝুলিয়ে রেখেছে__ডেবোনার, 
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সানভে, স্টারভাম্ট-_স্থকুমার তাবে-পাড়ার় আজকাল এসবেরই কাটতি। 
অমিম্বদার দোকান বন্ধ করে রাখার কারণটা! ও বুঝেছিল। নুকুমারে মনে হয়-- 
পরিবর্তনের একট! আলগ! ছাপ বাইরে থেকে দেবার চেষ্টা, কিন্তু ভেতরে সমস্তাট! 
মনে হয় পুরনোই ।, 

তছুপরি কাজের কোন তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্র না! থাকায়, নেতাদের প্রাগুক্ত 
বিতর্কের ফলে শহুরে মধ্যবিস্ত শ্রেণীর যে স্বাভাবিক হুতাশার প্রবণতা, তার ছ্বারা 
সরাসরি আক্রান্ত এই পার্টি কর্মীরা পরম্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ 
উপস্থিত করেছেন এবং নিজেরা এক নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন । 
স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্তাস 'পায়ের তলার মাটি'-তে (১২) এ-বিষয়ক একটি 
চিন্্রণ এইপ্রকার, জেগ থেকে ফিরে এসে নকশালবাদী ছবারিক নতুন করে কাজ 
আর্ত করার কথ! ভাবছে। সে বলছে, “আমি আর একট! জিনিস নতুনভাবে 
অনুভব করছি কিছুদিন থেকে । আমব! কুণংস্কার ব! ধর্মীয় গৌড়ামিতে কখনে! 
আঘাত দিইনি। অথচ সেগুলে! দূর না৷ কবলে কি দেশের মান্ষের মন পরিবর্তন 
করা যাবে? সবাই ভাগ্য মেনে বসে আছে । ধর্মের আসল অস্তিত্ব কিছু নেই। 
শুধু কতকগুলো! সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা সবাই । তোর কি ভাবতে পারিস যে 
এখনো লোকে বিশ্বাস করে, নরবলি দির্লেই তবে কুয়ে! থেকে জল উঠবে । 
চবণামূত খাবার জন্ত লোকে এখনো! মন্দিরের সামনে লাইন জাগায়। 
একট! ফিল্নার সাইকসিস, একট! সার্বজনীন ভয় যেন দেশটার ওপর চেপে বসে 
আছে। ভূতপ্রেতের ভয়, ঠাকুর দেবতার ভয়, পুলিশের ভয়, পাপের ভয়, জাত 
যাবার ভয়, এর সঙ্গে আছে জোতরদার মহাজনকে ভয় পাওয়া, গভনমেপ্টেব 
€লাকদের ভয় পাওয়!-_নিরীহ নিরীহ লোৌক কোনে দোষ করে নি, তবু সব সময় 
একটা তীতু ভীতু ভাব--এইসব দূর করার জন্য আমরা কোনে! চেষ্ট। করিনি, 
আগেই কোনো কাঁজ হয়নি-তোদের কি মনে হয় না, এখান থেকেই আমাদেব 
কাজ শুরু কর! উচিত ? 

স্টুর ঠোটে একটা লুল হাসি ফুটে উঠলো, তার মনে হলে, ঘাবিকদা 
এখন বিপজ্বনক রাজনীতি ছেড়ে সোল্তাল ওয়ার্কার সাঞ্জতে চাইছেন। 
সুবিধাবাদী ফাক আইডিয়ালিস্টদ্নের যেট। একটা সময় কাটাবার ছল। 

দ্বারিক ভেবেছিল, সবাই তার কথ! মন দিয়ে শুনছে । তার গলার আওয়াজে 
অনেকথানি আবেগ এসে গিয়েছিল। হঠাৎ রবি হুম করে একট! অন্ত কথ! বললে! । 

--আচ্ছা ছ্বারিকদা, তোমাকে একট! কথ! জিজেস করি। ভূতে! কি 
শেষ দিকে পুলিশের স্পাই হয়ে গিয়েছিল? 
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এই তৃতে! অবশ্ত ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে নিহত হয়ে তার রাজনৈতিক 
সততার প্রমাণ দিয়েছে। পারস্পরিক সন্দেহের রাজনীতি তখন অবশ্ঠ স্থদুর 
গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপ্ত । অমর মিক্রর গল্প 'জীবন-বেত্াস্ত'তে(১৩) এ-বিষয়ক 
চিত্রণ এই প্রকার: “নব সোরেন মরঙ্গলকে তীক্ষ চোখে দেখে। এই বেটা 
কানাইশোর যায় কী করতে । কীসের মানত। তার গায়ের লোক পয়স! 
দিয়ে খাস জমি পেয়েছে । মঙ্গলও | এই বেট! পয়ল। পেল কোথেকে। 
সেট! বড় রহুম্ত। এমনি তে। হাড়হাবাতে মব| গরীব। টাক পেল কোথেকে 
মঙ্গল সোরেন। এক কালের লড়াকু মাহুষ। একেবারে বদলে গেল 
ক'বছরে। দিনরাতের মত বদল। অথচ এককালে এই মঙ্গল সোরেনই 
না বড় নেঙ।1। গরীব পাট্রির গরীব নেতা। বাবু নেতার! উহ্নারে কমোরিট 
বলে। খান দখল নিতে টাঙ্গ নিয়ে মঙ্গল মোরেন সবার আগে যায়। 
পুলুস আমলে ভঙ্গলে পালায়, আবার বেরিয়ে আসে । তারপর একদিন মৌজ 
ভতি হয়ে গেল খিলিটারিতে। মঙ্গল পালাল। কেউ গেল জেহেলে কেউ 
নাকে খত দিয়ে পুবনে। মজুরীতে । নে এক আন্ধার ডোবার দিন। 

মঙ্গল সোরেন সেই ভাগলস্ গাঁ ঘর তখন খা! খা ডাহি জমির মত। 
তারপর দু'বছর কাটলে গুটিগুটি ফিরে এল গায়ে । মরার মত চেহাব!। 
কেউ কান দেয় না। বিড়বিড় বকে, পাগল হওয়ার উপক্রম । 

তারপরই ভোজবাজি। সেট। বড রহস্ত নবর কাছে। বদ মানুষে, 
ত'পিলদার বাবুকে ধরে জমিন পায়, মঙ্গল পেল কী করে। দু'বিঘে জমিতে 
ত'সিলদারবাবু নির্ধাত শ'টাকা, পেল কী করে এই পুরনো দাগী। ত'সিলদার 
তে! রাজা । গোবর্ধন হাটুই, ত,সিলদারবাবু, জমিজম1 সামান্ত কিন্তু মাহুযটা 
যেন রাক্ষদ! এতখানি হা। তখন গরীব পার্টির খোজ নই। খোজ আছে 
ঝাড়গ। আর মেদিনীপুরের জেহেলে । এই ফাকে গায়ে গায়ে রব উঠেছে খাস 
জমিন বিলির। বিলির মঙ্গা অনেক । এই সময়ে ৩,সিলদার তার পাকা ঘরথানা 
কমপিপ্িট ক'রে ফেলে। জমিনের লে!ভে সবাই টাক! পয়মা! উজাড় করে 
দেয় তসিলদারের পায়ে । এক্কেবারে দালাল বদ মানুষ হয়ে গেল সব। 
যেমন এই মঙ্গল সোরেন। কিন্তু কী ভাবে হ'ল তা! নবর কাছে রহস্ত। 
দালালি করেছিল নিশ্চিত। ' 

নব, মঙ্গলের দিকে তাকায়। মানত করেছে কানাইশোর দেবতার কাছে, 
তাহলে আরে! ধান্দা। আরে জমিন গুছিয়ে নেবে ত,স্লিদারের কাছ থেকে । 
নাকি কুনো পুরনো কমোরিটকে জেহেলে ঢুকাবে। ঠিক তাই হয়েছে, বেট! 
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পুলুসের দালাল। সেই দালালির টহ্বায় জমিন নিইছে। সরকারের উবগাঁর 
করিছে তাই জমিন পাইছে । গ! ঘিনঘিন করে মজলকে দেখলে ।, 

অথচ মঙ্গল পুলিশের দালাল ছিল না । যাঁছিল ত। ছোল সমস্ত চাষীদের 
মত জমির ক্ষুণ/। তাই সে জেল থেকে বেরিয়ে আসা কমরেড বুডন' 
সাওতালকে বলে, “বন্ধু, সি লড়ায়ে তু জেহেলে গেল, মুর জমিনের ক্ষুধা গেল না, 
মুখাহয়া'হই জমিন পাইলাম বন্ধু, মাহুয়ে' জানে না! হে, অপরিশন করি 
জমি পাইলাম শ' টাক1 দিয়া ।” 

কাত, যে সমস্ত পার্টি-ক্যাভারর! শহর থেকে গ্রামে গিয়েছিলেন, তারা 
কেউই প্রায় তাদের শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ব! অবস্থান থেকে কিছুমাত্র 
বেরিয়ে আসতে না পারার ফলে, গ্রামে গিয়ে তার! কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম 
হওয়ার পরিবর্তে কষকদেরই তার! শিক্ষা! দেবার আপ্রাণ প্রয়াসে মেতে উঠেন। 
ফলে ওরা কোনদিন তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেন নি, রাজনৈতিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে তোলা তে! অনেক দূরের কথা। স্বভাবতই পুলিস যখন 
গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালায়, তখন তার! শহরেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। 
এবং ক্রমে এভাবেই তারাও শহরকেন্দ্রিক মর্ধবিত্ত রাঁজনীতির_শিকার হলেন। , 
জেল থেকে বাইরে এসে তাঁর স্বাভাবিবঁ প্রবণতায় কেউ ব৷ ট্রাভিশনাল শহুরে 
রাজনীতিক বিতর্কের শরিক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বাচিয়ে রাখতে চাইলেন, 
«কেউ বা, একদ। তাদের নামাঙ্কিত 'সংশোধনবাদী, বা 'নয়। সংশোধনাবাদী'দের 
দিকে হাত বাড়ালেন, অথবা! কেউ বা একাস্তভারে অস্তিত্ব বাচিয়ে রাখবার 
জন্তে সাংসারিক হিসেবী জীবনযাত্রাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিলেন। যে 
কৃষিবিপ্লবের প্রাথমিক অঙ্গীকারে নকশালবাড়ির জন্ম ও বিকাশ, সেই মূল কেন্দ্রে 
ফিরে যাওয়া বা আন্দোলন সংগঠিত করার কথ! ন! ভেবে এই মধ্যশ্রেণীর 
বিপ্লবীদের বৃহৎ অংশ শহুরে রাজনীতিক বিতর্কের মধ্যে আত্মগোপনই শ্রেয় 
বলে নিশ্চিন্ত রইলেন। মহাশ্থেতা দেবী তো হথার্থই লেখেন, 'ঝজ্তা্ত এ 
দশকের কারণ তো আসলে নিহিত গরীব চাষী-ক্ষেত-মজছুর-বর্গাদাঁর-আদিবাসী- 
জঙ্গল জীবী-বর্ণধর্ন-নিবিশেষে এদের উপর নির্লজ্জ শোঁষণে, যা আজও আছে 
অব্যাহত। তার কারণ তে নিহিত বর্ণজাতিধর্ম নিবিশেষে পরিপূর্ণ সেকুলোর 
উদারতায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যেভাবে ভারতের নয়! জমিদার এই 
জোতদারটদৈর মদত দিয়ে থাকে টসস্ে-পুলিশে-সকুমবপর্গারিতে-ঢালাও বন্দুক 
প্রানে--তার মধ্যে ।***শিক্ষিত ছেলেরা! জেলে গেল, নিহত হল, নির্যাতন 
সইল, তাতে সংগ্রাম ফুরায়? আমার একমাত্র বিশ্বাস, য! আমাকে প্রবল 
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প্রতিকূলতার মুখেও নিক্ষের মধ্যে ধরে রাধে, তা হল-_সংগ্রাম কখনও ফুরায় 
শ।। সংগ্রাম যেখানে চলবার, চলছে । তা দমনের কাঁজও আছে 
অব্যাহত ।*(১৪) এই বৃহত্তর শোঁধিত মানুষের সংগ্রা সরাসরি সংযুক্ত ন! 
হয়ে, বিপ্লবের কারধক্রম বিষয়ে তব্গত লড়াইয়ের এক শৌখিন মধ্যবিত্ত 
রাজনীতিক প্রবণতাই আজ ক্রমশ ব্যাপ্ত হচ্ছে। অবশ্য সৌভাগ্য যে অন্যদিকে 
এর বিপরীত ধারাঁও বর্তমান এবং তা! কিছুমাজ্জ অবহেলার যোগ্য নয় ৷ 

সি. পি. আই (এম. এল. )-এর ১১ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্্রীয় 
কমিটির অধিবেশনের আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্টত বিবৃত হয়েছে: বিগত দশ 
বছরের লড়াই এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষায় আমাদের পার্টি এসে 
পৌছেছে যে শর্ছেয় নেতার রাজনীতি হোলে! ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড 
লিনের জনযুদ্ধের তব্বের প্রয়োগ | এই প্রয়োগ করতে গেলে বহু.বাঁধ! বিদ্লের 
সম্মুখীন হতে হয়, বহু রং বেরং-এর সংশোধনবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, 
লড়তে হয় নিজেদের সংশোধনবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে। আমাদের সফলত। 
যেমন আমাদের প্রেরণ! জোগাচ্ছে, তেমনি ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমর! শিখেছি, 
আমাদের কঠিন সময়গুলোতে আকঈরা আমাদের ক্লৃতকার্ষের কথা ভূলে যাই, 
আসল লক্ষ্য বস্ত থেকে সরে দাড়া, লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে 
পারি না, জনগণ সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারণার অভাবের ফলে কখনও দক্ষিণপন্থী 
বিচ্যুতি কখনও বামপন্থী বিচ্যুতিতে ভুগি, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্ত কখনও 
গ্রাম বিমুখিনত!, কখনও ব1 সমরবাদের খপ্পরে পড়ি, সংগ্রামের স্তর সম্পর্কে 
হচ্ছ ধারণা! ন1 থাকার ফলে সংশোধনবাদের খপ্পরে পড়ি, লড়াইয়ের একস্তরে । 
যে রণনীতি-রণকৌশল প্রযোজ্য, বিকশিত ন্তরে, দেই রণনীতি রণকৌশল 
প্রয়োগ করতে গিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা আরও শড়ে, সংশোধনবাদী, 
অর্থনীতিবাদী চোরাগলির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরি, জনগণের সংগ্রামী মেজাজকে 
সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, হতাশার সংশয়ের শিকার হই। এই 
সংশোধনবাদী আক্রমণ কখনও ভান দিকে কখনও ব! দিকে তথাকধিত বাঁমপন্থী 
বুলির আড়ালেও আসতে পারে, তাই কেন্দ্রীয় কর্তব্য নির্ধারণ করতে গেলে 
সংগ্রামের স্তর সম্পর্কে পরিক্ষার ধ্যানধারণা ছাড়া, সঠিক পায়ণ ছাড়া সঠিক 
লক্ষ্যে আমর! পৌছুতে পারব ন1।+(১৫) 

উপরোক্ত £েক্ষিত ম্মরণ রেখেই বর্তমান পর্যায়ের পন্তাস -গল্পগুলির 
আলোচন! কর্তব্য। 


২৬৫ 


॥ দুই ॥ 


স্থনীল গঙ্গোপাধ]ায়ের উপন্তাস "পায়ের তলার মাটি'-তে নকশালবাদী। 
দ্বারিক জেল থেকে বেরিয়ে সোজা! চলে আসে তার গ্রামে । সেখানে স্কুলে 
শিক্ষকতার চাকরি নেয়। বাড়িতে তখন ম! আর প্রায় উন্মাদ বাঁবা। 
ছোট ভাই স্বদেশ (ভূতো )'এর কোন সন্ধান পাওয়। যাচ্ছে না। এ সময় 
তাদের বাড়িতে অকম্থাৎ একদিন এসে হাজির হয় বীথি-_দ্বদেশের স্ত্রী। 
কেউই তাদের বিয়ের কথা জানতেন না। তবু তার! বীথিকে মেনে নেন। 
গ্রামের রাস্তায় ইতিমধ্যে একদিন পাওয়া যায় একট! ক্ষতবিক্ষত মুণ্ড। এর 
আগেই গ্রামের একটা কিশোর হারিয়ে গিয়েছিল। ন্তরাং গ্রামের সকলেই 
ধরে নিল যে ওটা সেই কিশোর বিটুরই মুড এবং ছ্বারিকই তার হত্যাকারী । 
কারণ দ্বারিকরাই আগে হত্যার রাজনীতি চালিয়েছে। তছুপরি দ্বারিকদের 
ব্রাহ্মণ পরিবারে শূদ্রকন্তা বীথির বউ হয়ে আসাতে গ্রামসমাজে আলোড়ন 
টি হয়। এরপর নতুন যাঁরা জেল থেকে কের্রিয়ে আসে (সুখময়, টু, রবি, 
অনস্ত এবং রাজেন ) তাদের মনে তখনি নান! সংশয়, নান। জিজ্ঞাসা । অনস্ত 
বলেছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান স্লোগান দেওয়া ভূল হয়েছিল, 
রবি বলেছে আমরা জনসাধারণের কনফিডেন্স নিইনি, গোড়া থেকে আমর! 
আগ্ডারগ্রাউও পার্টি হয়ে গেলাম, অন্ত জন বলেছে. আমাদের কাজের মধ্যে 
কোন কো-মডিনেশন ছিল না, ইত্যাদি । “ভুল সম্পর্কে ওর ওদের মতামত 
জানাতে লাগলো! তীব্র ভাষায়, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো ছারিক। স্চ 
জেল থেকে বেরিয়েছে বলে ওদের গলায় রয়েছে অভিমানের স্থুর। নইলে 
যতগুলে! ভুলের কথ! ওর বলছে, তার সব কটাই ভূল ছিল না। সার্থক ন! 
হওয়! মানে পথট। ভূল নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে তুল হয়। পাচবার সাতবার 
এ রকম ব্যর্থ হলেও পথট! ঠিক রাখা যায়। যার! ঘন ঘন পথ ব1! মত বদলা 
তাদের দিয়ে কোনে। কাজই হয় না। এদিকে গ্রামীণ রক্ষণশীলের! কিন্ত 
দ্বারিকদের পরিবারের পেছনে লেগেই থাকে । একদিন ওদের ঘরে আগুনও 
দেয়। সেট থানায় জানাতে গিয়ে উল্টে দ্বারিককেই পুলিশ আটকে রাখে 
নরবলির"গুজব সত্য ভেবে । অবশ্ঠ বিটুকে পুলিশ খু্জে পাওয়ায় সে ছাড়া 
পায়। এরপর এক সন্কষেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে বীথি আক্রান্ত হয়। অবশ্ঠ 
এর আগেই বীখি ঠিক করেছিল বহরমপুর ফিরে যাবে । বীথি দ্বারিককেও 
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বলে ওর সঙ্গে যাবার জন্তে। কিন্ত সে রাজী হয়নি। কারণ তার কর্মক্ষেত্র 
এখানেই । সে ভাবে, ্থাস্থাটা এবার ভাল করে নিতেই হবে। সামনেই 
আসছে কঠোর গ্রীন্স, শরীর ভালো! ন! থাকলে সে যুঝতে পারবে না। জলের 
ভাগ বাঁটোয়ারা কিন্বা ধান কাটার সময় ঝামেল! বাধবেই। দ্বারিকের সামনে 
এখন অনেক কাজ। এই তার গ্রাম, এখানে সে জন্মেছে, জেল থেকে সে 
এখানেই ফিরে এসেছে । এখানে যদি সে হেরে যায়, এখান থেকে যদি 
তাকে পালিয়ে যেতে হয়, তা৷ হলে অন্য কোনো! জায়গায়, অন্য কোনে! বৃহত্তর 
জয়েরও কোনে! মূল্য থাকবে ন11, 

দ্বারিক গ্রামের ছেলে, জেল থেকে ছাড়! পেয়ে পে গ্রামেই ফিরেছে, যেখানে 
সামস্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থ! এবং তজ্জনিত সংস্কারগুলি পূর্বের মতই একইভাবে 
বিদ্চমান। এবং জীবনধারার সঙ্গে কাজের মাধ্যমে জড়িয়ে থাকার ফলে 
.দ্বারিকেরা কখনও শহুরে মধ্যবিত্তের হতাশায় আত্রান্ত হয় ন| অথবা তা! 
ঢাকবার জন্তে কাজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তত্বের ঝড় তোলে না, অথব! 
দ্বিধাহীন চিত্তে ভাবতে পারে যে অতীতের সবটাই তল ছিল না, একবার 
বার্থ হলেই তত্বট! বাতিল কর! চলে নী 

অন্তদ্দিকে শঙ্কর সেনগুণ্ের “ফিরে এপ নব্বই দিন পরে? গল্পের হুকুমার 
জেল থেকে ফিরে এসে শহরে নিজের মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের মধ্যেই বাধা 
পড়ে । সে স্বাভাবিকভাবেই দিনের পর দিন দেখতে থাকে ম৷! ছাড়া, প্রায় 
প্রত্যেক ভাইবোন-বাবার নির্মম অবহেল1 ও কশাঘাত | “নানারকম মন্তব্য ওর 
কানে ভেসে আসে- দাদাগিরি ফলাতে এসেছেন--সাত বছর জেলের ভাত খেয়ে 
এখন ভাইদের সহবত শিক্ষা! দিতে এসেছেন-_ আরো অনেক অনেক কিছু। 
কোথায় স্থকুমারের কোন কোন বন্ধু বিপ্লব কর! ছেতে কোথায় কোথায় 
হুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ফিরিস্তি ।-'*তিনমাস হলে! এসেছে স্থকুমার। আসার 
কয়েকটা! দিন পর থেকেই লক্ষ্য করছে--সবকিছু থেকে ওকে আলাদ। কর!। 
একমাত্র ম। ** 1, এই মা-ই একমাজ্জ বলেছেন, 'স্ুকু; যাতে তুই শাস্তি পাঁস, 
তাই কর।' এই স্থকুমার কিন্তু কিছুই করে ন1। অস্তত গল্পে তার কোন হদিস 
নেই। মাঝে মাঝে বেরুবার জন্যে মার কাছে টাকা চায়। আর এই টাকা 
চাওয়া নিয়ে একদিন বাবা মাকে বলেন, তোমার বিপ্লকং ছেলেকে জিজ্ঞেস করে! 
বিপ্লব করতে যাবার আগে ঘরে কটা টাক! রেখে গেসলো! যে টাক; চায়” আব. 
তখন নুকুমারের একমাত্র জেলে তার ওপর পুলিশের অত্যাচারের কথাটা মনে, 
পড়ে । আশ্চর্য, একটি বৃহৎ আন্দোলনের আর কোন কথাই তার মনে পড়ে না। 
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আর তখন “একটা যন্ত্র স্থকুমারের শরীরে ত্রুত ছড়ায়।' খুবই স্বাভাবিক। 
'মধ্যবিত শ্রেণীচেতনার মধ্যে আবদ্ধ একজন একদা! বিপ্লবী" এ-পথেই প্রতিক্রিয়ার 
হাত শক্ত করতে এগিয়ে যায়। 

তন্ময় শিকদারের 'সেতুবন্ধন(১৬) গল্পে একদা বিপ্লবী অমিতাত ও শালিনীর 
বিয়ে করা, অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে 
ওঠা এবং অবশেষে অমিতাভ-র ভাই অরিন্দম আসায় তাদের নিরাপদ ও 
'শাস্তিপূর্ণ জীবনের আবার ঝড় ওঠার কাহিনী ব্যক্ত হয়। অরিন্দম একদা 
নকশালবাদীদের আজকের ভূমিকার সমাজোচনায় বলেছে, আজকে যার! পার্টির 
বামপন্থী বিচ্যুতি নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ তুলেছে, তার! কি বিপ্লবকে যে কোন দিক 
থেকে অস্বীকার করে নিজেদের বিপ্লবী ইমেজ এবং আজকের নিরাপদ অবস্থান 
একসাথে টিকিয়ে রাখার দলে নয়? এই ধর না কেন তোমার কথা । একসময় 
এগিয়ে গিয়েছিলে অনেকট1। ফিরে এসে বিয়ে করেছ। স্বভাবতই অনিশ্চয়ত! 
ও বিপদপূর্ণ জীবনযাপন থেকে ফিরে বছরখানেক হল নিরাপদ ও শাস্তিপূর্ণ জীবন 
কাটাচ্ছ। এ ধরনের নিরুদ্বেগ জীবনের একটা নিলিপ্ত আচ্ছন্নতা আছে মাঁনো 
তো। কাজ করতে গিয়ে তৃমি তে! দেখেছ প্রচণ্ড দারিত্র্ে মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে ও 
ভূমিহীন চাষী মাথা তোলার বদলে কেন উদ্ছেগহীন, অলসভাবে বলেন “ভগবান 
এই দিচ্ছেন” । তো! স্বাভাবিকভাবেই তুমি বা! তোমাদের মত যারা আছেন 
তার! কোন লাইন গ্রহণ করবেন বা! বর্জন করবেন, ত1 অনেকখানিই নির্ভর করবে 
তোমর! তোমাদের এই আপাত-নিরাপদ নিরুছেগ. উদ্দেশ্যহীন জীবনকে কতট! 
তালবাসছ্‌ বা স্ব! করছ তার উপর আমি বিশ্বাস করি, শহরের ভালো! ভালো 
কলেজ থেকে পাতিবুর্জোয়া রোমার্টিক মানসিকতাসম্পন্প ছেলেদের গ্রামে নিয়ে 
গিয়ে ছুটে হত্যা করানোর পর পুলিশের চাপে এলাক1 ছেড়ে দিয়ে এধার ওধার 
তবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানে! ও পরে শহরে ফিরে এলে আর যাই হোক পার্টির 
লাইনের সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জন কর! যায় ন1। দু'ভাইয়ের মধ্যে 
এবন্প্রকার রাজনীতিক আলোচন! চলতে থাকে । অমিতাভ-র সারমাইক1 ঢাকা 
ডাইনিং টেবিল, গ্যাস, বসার ঘরে স্টিরিও, রাশি রাশি বই কেনা, ইত্যাদি নিয়েও 
খোচ! দেয় অরিন্দম । অমিতাভ ক্রমে দুর্বল অসহায় হয়ে পড়েছে। আত্মরক্ষার 
জন্তে ধোয়াটে বক্তব্য রেখেছে : "চারিদিকেই তো! দেখছি ধ্বংসাবশেষ । কিসের 
ওপর“দাঁড়িয়ে, কার ওপর দাঁড়িয়ে আমি এই উদ্দেস্তহীন জীবনের বিরুদ্ধে সাতার 
কাটবো! বলতে পারিস। একদিকে রয়েছি তোর! এখনও বামপন্থী বিচ্যুতিতে 
তবগছিস, আর অন্তদিকে দক্ষিণপস্থার হুম্পষ্ট আবহাওয়া । আর অরিহ্গমের 
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সঙ্গে কথ! বলতে বলতেই সে অনুভব করতে থাকে, সর্বক্ষেক্জেই তাদের" 
“ব্যক্তিগত পরাজয়” ঘটে যাচ্ছে । কথাটা আরো! স্পষ্ট হয়ে যায় অরিন্দমের 
জবাবে, “ফিরে এসে নতুনভাবে ভাবন! চিন্তা কর! অবশ্তই পরাজয় নয়, কিন্ত 
ফিরে এসে পার্টির ইতিবাচক দিকগুলোকে অন্বীকাঁর কর! এবং নিজের স্থবিরত। 
ব। এলোমেলো চলাফেরার স্বপক্ষে হাম্তকর যুভ্তি তুলে পার্টির এঁতিহাকে ম্লান 
করার চেষ্টা শুধুমাআ ব্যক্তিগত পরাজয় বললে কমই বল! হয়_ এ এক নিনানীয় 
প্রবণতা, যার বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিপ্লবী কর্মীকে অবশ্তই সতর্ক থাকতে হবে বলে 
আমর! মনে করি।১ 

অরিদ্দমের সে রাতেই চলে যাবার কথ! ছিল। ভোরেই তাকে একট! 
জায়গায় পৌছতে হবে। শালিনী বাঁধ! দিয়েছিল। কথা! ছিল ভোর চারটেয় 
তাকে তুলে দেওয়। হবে। কিন্তু ভোর হবার আগেই অরিন্দমকে ধরতে পুলিশ 
এলে! ৷ ধরা দেবার আগে অরিন্দম অমিতাভ শালিশীর হাতে তৃলে দিল একটা 
প্যাকেট-_কেন্ত্রীয় রাজনীতিক কমিটির খসড়া দলিল । শাঁলিনী তাকে রাতে চলে 
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শঙ্কর বস ২৪২, ২৪৩ সৈকত রায়--১১৩ 

শেখর সেনগুপ্ত - ২৬১, ২৬৭ সৌরেন বন্থ_-৯, ১৬০১ ২৫৮ 

শমিত সরকার-_-১৭৫ ক্থপন নন্দী--১০৭ 

শশান্ক- ৬৫ বর্ণ মিত্র_-১৬২ ১৬৫১, ১৬৭ 
শান্তিন্ববপ ধাওয়ান-__ ১১৬ স্বামী সহজানন্দ__-১২২ 

হ্টামহ্ম্দর দে__-১১৩ হরেক কোঙার--৩; ৪ 
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